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ন্িন্বেদন্ন 


পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমসীমান্তভূমির ভৌগোলিক প্রকৃতি এবং পশ্চিমবঙ্গের 
সমতলভূমির ভৌগোলিক প্ররুতির মধ্যে বিশেষ ধরণের পার্থক্য বিদ্যমান । 
এই পার্থক্য কোন-না-কোন রূপে ইত্তিহাসকেও স্পর্শ করে? শুধু তাই নয়, 
ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বিশিষ্টতাও এই সীমানস্তভূমিতে বিশেষ 
ভাবে পরিদুষ্ট হয়। 

পশ্চিমসীমান্তের এই বাঙ্লাদেশ শুধু রাজনৈতিক মানচিত্রের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ নয়। মানচিত্র ছাড়িয়ে মনচিত্রেই এর বিস্তার। বিহারের অন্তর্গত 
সিংভূম.জেল্লাব ধলভূম মহকুমা, সীওতাল পরগণার বিভিন্ন অঞ্চল,মানভূম থেকে 
বিচ্ছিন্ন ইচাগড়, চাষ, চাপ্ডিল, পটমদা, ধানবাদ্র প্রভৃতি অঞ্চলও মূলতঃ 
বাঙ্লাভাষী এবং পশ্চিমসীমাস্তবাঙ্লার বাঙালী সংস্কৃতির অস্র্গত । পশ্চিম 
বাঙ্লার অন্তর্গত মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমা, পশ্চিম বীকুড়া, পশ্চিম 
বীরভূম এবং অংশতঃ বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমা-ও এই সংস্কতি- 
পরিমণ্ডলে বর্তমান । 

ভারত সরকারের সীমা কমিশনের নির্দেশে, বিহারের অস্তত্ুত্ত মানভূম 
জেলার কিয়াদংশ, উনিশ শছাপ্লান্ন শ্ীষ্টাব্দের পয়ল! নভেম্বর, পশ্চিমবাঙ্গের পুরুলিয়া! 
জেলাতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই জেলাটি এতিহাসিক, ভৌগোলিক, 
নৃতাত্বিক, সাংস্কৃতিক ভাষাতাত্বিক প্রভৃতি নানাদিক দিয়ে নিজস্ব আঞ্চলিক 
বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । 

সীমাস্তবাঙ্লার লোকযান নামক এই গ্রন্থে, পুরুলিয়া জেলাকে কেন্্রভূমি 
হিসাবে গ্রহণ করে একটি আঞ্চলিক পরিমণ্ডলের লৌক-সংস্কৃত্ির কয়েকটি 
বিশেষ দিককে পরিস্ফুট করা হয়েছে । বলা বাহুল্য, “মানভূম” নামক শব্দটিকে 
রাজনৈতিক কারণে বিলুপ্ত করা হলেও শব্দটি এখনও জন-মানসে উজ্জ্বল 
হয়ে আছে। শব্দটির এই অকারণ বিলুপ্তি ঘটানোর জন্য এই অঞ্চলের 
জনসাধারণ স্বাভাবিক ব্ধপেই বিক্ষুব্ধ । মানচিত্রে এই নামের অন্তিত্ব না 
থাকলেও মানস-চিজ্রে এর বিলুপ্ি ঘটেনি । তাই এই গ্রস্থের মধ্যে মানভূম 
নামটিকে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি । 

পশ্চিমবাঙ্লার এই সীমাস্ত পরিষগ্ুলের জনগোষ্ঠীর বিবিধ পর্ব-পারণ, 


বিধি-আচার, সাহিত্য-সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে যতটুকু আলোকপাত করার 
চেষ্টা করেছি তা” কোন ক্রমেই সামগ্রিকতার দাবী করতে পারে না। তবু 
অন্ুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তিগণ অনাঞ্জাসে এই ভিত্তি অবলম্বন করে সন্ধানকাধে রত হতে 
পারেন, এটি আমার বিনীত বিশ্বাস। 

মুখ্যতঃ বাঙ্লাভাষী জনগণের সংস্কৃতির কথাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে, 
কিন্ত প্রসঙ্গত: সীওতাল-মুণ্ড1 প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন-চিত্রও 
অনিবার্ধ রূপেই আলোচ্য গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে । 

সীমাস্তবাঙ্লার সঙ্গে আমার পরিচয় মূলতঃ গ্রস্থের মাধ্যমে ঘটে নি। 
দীর্ঘ দিন ধরে, সীমাস্তবাঙ্লা ও ছোটনাগপুরের সঙ্গে আমার পরিচয়ের 
ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ গডে উঠেছে । সীমান্তবাঙ্লার বিভিন্ত্র অঞ্চল পরিভ্রমণ করেই 
নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি । 

লোকযানের বিস্তৃত পরিধির মধ্যে জনজীবনের সবকিছু তুলে ধরা সময়- 
সাপেক্ষ এবং দীর্ঘদিনের কাজ। এই গ্রন্থে, তা" নিশ্চয়ই সম্ভব হয়নি। 
আঞ্চলিক পব-পার্বণ-সহশ্রিষ্ট রীতি-নীতি, লোকসংগীত ও লোক-বিশ্বাসের 
কয়েকটি দ্রিকই মাত্র এখানে উপস্থাপিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, 
এই আঞ্চলিক পরিমগ্ডলের মধ্যেও সবর সমান রীতিতে লোকউৎসবগুলি 
পরিপালিত হয় না? তাই কোন-কোন ক্ষেত্রে উৎসববিশেষের উপ-আধঞ্চলিক 
বৈশিষ্ট্যকেও স্বীকৃতি দান করেছি। 

সীমান্তবাঙ্লার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাকে এই 
গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করেছে বটে, কিন্তু লোকযানের মূলতত্ব এবং বহুবিধ 
তথ্যাদি সম্পর্কে নানা গ্রন্থের সাভাধ্যও গ্রহণ করেছি । বিশিষ্ট গ্রন্থাদির 
নাম-পঞ্জী-গ্রস্থের শেষে সন্গিনিষ্ট হয়েছে । বিভিন্ন জেলার “গেজেটিয়ার ও 
'হ্যানড্বুক" থেকে যথারীতি সাহাযা গ্রহণ করেছি । বিশেষ ক'রে, মেদিনীপুর, 
বাকুড়া, বীরভূম, সাওতাল পরগণা, মানভূম, সিংভূম, রাচি প্রভৃতি জেলার 
গেজেটিয়ার গুলি থেকে আমি প্রভূত উপাদান গ্রহণ করেছি । | যে-সমন্ত পত্র- 
পত্রিকা থেকে তথ্যের এবং তত্বের সাহায্য লাভ করেছ্ছি, তা*র মধ্যে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনথোপোলজিক্যাল পেপার্স, ম্যান ইন্‌ ইত্ডিয়া, 
জার্নালস্‌ অফ এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ইগ্ডিয়ান ফোকলোর প্রভৃতি 
মুখ্য। “মেমোয়েরদ্‌ অফ এপিয়াটিক লোসাইটি অফ বেঙ্গল'-ও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । | 


|/০ 


এ বিষয়ে, জঞানবারিধি আচার স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য স্বকুমার 
সেন, ডুক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ শিক্ষাগুরুগণ আমাকে বহুবিধ উপদেশ 
দানে ধন্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে গভীর বেদনার সঙ্গে ত্বর্গত আচার্য 
শশিভৃষণ দাশগ্তপ্তের কথা ম্মরণ করছি । এই গ্রন্থটির প্রকাশনা ব্যাপারে তার 
গভীর আগ্রহ ছিল। 

আমার খণের সীম! নেই । সারা সীমান্তবাঙ্লার খ্যাত-অখ্যাত বন্ধ ব্যক্তি 
আমাকে সন্সেহ-ধণে আবদ্ধ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থটি যেন তাদেরই 
রচনা, আমি লিপিকর ঘাত্র। আমার সেই উত্তমর্ণদের কাছে আমি 
চিরখখণী | 

বৈগ্যনাথধামের প্রধান মোহান্ত স্দ্রপাধ্যায় ভবগ্রীতানন্দ ঝা আমাকে 
আমন্ত্রণণ্ঞনিষে তার রচিত ঝমুব সংগীত আমাকে উপহার দিয়েছিলেন । 
বলা বাহুলা, লোক-কবি হিসাবে তাঁর খাঁতি এই অঞ্চলে অসামান্য । তার 
গানের সঙ্গে জনসাধারণের আন্তরিক সংযুক্তি বিস্ময়কর । তাকে আমার 
গভীর শ্রদ্ধ! নিবেদন করছি । 

পুরুলিয়! জগন্নাথ কিশোর কলেজের ইংরাজীভাষার প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
স্থবোধ বস্থরায় এম্‌. এ. এবং আমার পরম স্নেহাম্পদ শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
এম্‌. এ. তাদের সংগ্রহ থেকে আমাকে সংগীত গ্রহণের স্থযোগদান করেছেন । 
টুহ্থ-সম্পফ্িত কাহিনী এবং বহুবিধ তখোর জঙ্গ আমি শ্রীযুক্ষ গৌরকিশোর 
মাহাতো।, বি. এ. বি.টি.-র নিকট খণী। শ্রীযুক্ত ধনপতি সিংহদের (নরসিংগড় 
রাজবাটা ), বিষ্ণ্পদ্র দাশ প্রমুখ লোককবিগণ তাদের রচিত গান পাঠিয়ে 
আমাকে উৎসাহিত করেছেন । সংগীত সংগ্রহের ব্যাপারে শ্রমান কালিরাম 
সরেন, বি. এ, শ্রামান বিনয় মাহাতো, বি. এ, শ্ীপুর্ণচন্দ্র মাহাঁতো :এবং আরো 
অসংখা সুহৃদের কাছে আমি খণ স্বীকার করছি। ঝাড়গ্রাম মহকুমার 
অধিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হৃধীকেশ সাতরার কথাও এই প্রসঙ্গে আনন্দের সঙ্গে 
স্মরণ করছি । 

এদের সকলের কাছে আমি আন্তরিব ভাবেই আমার প্রীতি নিবেদন 
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এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত আলোক-চিত্রগুলি কলিকাত1 বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব- 
বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর প্রবোধচন্দ্র ভৌমিক তার সংগ্রহশালা! থেকে দান 
করে আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। 
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পরী উৎসবের নৃত্াগীতত 


লোকযান 


॥ এক ॥ 

ইংরাজী “ফোকলোর, শব্দটিকে স্টভাবে প্রকাশ করার মতো কোন 
ভারতীয় 'প্রতিশন্দ মাজও শ্রপ্রচলিত হয়নি । এলোক-সংক্কতি” ব। ধলাক- 
রুষ্টি' নাম দিয়ে অনেক সময় কাঁছ চাল!নে। হয় বটে, কিন্ত তাতে “ফাকলোর' 
শব্দের অভিব| স-কুচিত হয়ে পড়ে, এব” তার অন্থতিভিত অর্থ কোঁন ক্রমেই 
বিকশিত হতে পারে না। লোকচধ। নাম দিয়ে এই শব্দ-দৈন্যর ভাত থেকে 
নিক্ৃতি লাভের চেষ্ট। কবা তে পারে » এর ফলে, আর যা ভোঁক “আঁচার- 
আঁচবণের* একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত এর মন্যে খজে পাওয়া যাবে । কিন্তু বাংলা 
ভাষ। ও সাঁহিতোর গোভাব দিকে পিদ্ধাচার্ধদের যে নমণ্ত গান বর্তমান ছিল, 
সে সমস্ত গানকে চিষা? বা 'চধাপদ' নামেই অটিভিত করা হয় এবং বাখ্লা ভাষ। 
ও সাভিতা দগদ্তি চিয? কথাটি 'এতে। বেশী প্রচলিত যে, তাব পক্ষে অন্যার্থ 
পরিগ্রভণ করা সহভসাধ্য হবে ন। | অবশ্ঠা, চধাঁর আাদিতে ধলোক' একটিকে 
সংযুক্ত করে 'লে!কচধাকে “ফোকলোর -এর প্রতিশব্দ ভিসানে গ্রহণ করার পক্ষে 
ঘুল্তিব অভাধ হনে ন।। বব” ছিনুধাত্-সঞ্জাত আচরণ” শব্দটি এক্ষেত্র 
“লোকচিরণে'র বিশেষে একটি দিকৃকে উদ্ভীসিত করার পাশ্ষ সহায়ক হ'তে 
পারে। 

কিন্ত, এই শন্দদৈন্যের হতাশা থেকে ভাঁষাচাঁধ স্থনীতিক্্মার আাঁমাঁদের 
রক্ষা করেছেন । ফে।কলোর' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে তিনি “লোকযাঁন' 
শব্দটি নির্মাণ করেছেন ।* লোকযান" শব্দটি সবতোভাবে সর্বভারতীয় মধাদ। 
লাভের উপযোগী । “যান? শব্দটির মূলে "যা" ধাতুর অধি্ান : এর মধ্যে 
গতিশীলতার প্রবাহ রয়েছে ৷ মহাঁযান, হীনযান, বজযান, দেবধান প্রভৃতি 
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২ সীমান্তবাঙলার লোকযান 


বিশিষ্টার্ঘক শব্দগুলির মতে “লোকধান” শব্দটিও জীবনচর্ধার বিশেষ একটি 
দিকের বিশিষ্ট অর্থ বহন করার যোগ্যত। রাখে । শুধু তাই নয়, “ফোকলোর'-এর 
চরিত্র বিশ্লেষণ করে এর প্রতিশব হিসাবে 'লোকমান'কেই সবাগ্রে স্থান দেওয়! 
যুক্তিযুক্ত । ইংরাজী “লোর' শব্দটির অভিধাগত অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে । 
যান শব্দের অর্থ প্রসারণও এক্ষেত্রে গ্রহণীয় এবং “জীবনচর্যার একদিক 
(৪ ৬৪ ০0৫ 1166 ) হিসাবে “যান? শব্দের যে যোগ্যত।, তা “লোকযানে' আরো 
বেশী সমঞ্ুস ও অর্থবাঁহক হনে ; তখন “লোকযান-এর” অর্থই হবে “'জীবনচধ।'র 
এক দিক (৪ ৬৪ 0 115 ০01 06 0609016 )। বল। বাহুল্য, মহাধান, 
হীনষাঁন, বজ্যান, দেবযাঁন প্রভৃতি শব্ধ গুলিও বিশেষ বিশেষ চিন্তাধারাকে বিশেষ 
বিশেষ আচার-আচরণের মাধামে প্রকাশ করে । “যান শব্দটি এদের ক্ষেত্রেও 
“এ ওয়ে অফ. লাইফ" (৪ ৪5 01166 )। 

ফোকলোর শব্দটির অভিধাগত অর্থ, জননাধারণের শিক্ষা (1800105 
0৫ 0০ 06016 )। ১৮০৬ শ্রীষ্টান্দে ডব্রিউ. জে. টমাস্‌ শব্দটি গ্রহণ করেন এবং 
00190181 210008161০5 (জনপ্রিয় পুরাঁতনী) শব্দের পরিপর্তে প্রচলন করেন । 
ক্রমে ক্রমে এই শব্দটি আন্তর্জাতিক শব্দবপেই স্বীরুতি লাভ করে। 

লোকযাঁন শবটির বৃহ পরিবেষ্টনীর মধ্যে 'লোক" সঙন্গায় প্রায় সবকিছুই 
এসে পড়ে । সাধারণ মানুষের মুগ-ঘুগান্তরেব বিশ্বীপধারা, তাদের আচাঁর-মাচিরণ, 
ক্রিয়।-অন্ুষ্টান, এসং গানগল্প প্রবচন প্রন্তি মানস-ষ্টির বিশেষ সিশেষ 
কূপ, এর অঙ্গীভৃত। সি. 'এস. বানের ভাষায়, 410 ০0৮০1:5 2৮০1৮01১126 
৮1010) 10810557210 01 020 1021)621 ০0171001)0 01 [139 011 &5 
01501001510 £0010. 0610 06010101081 510111,1৯ 

সাধারণতঃ “সংস্কৃতি” এবং “লোকসংস্কৃতি" বলতে ছুটি বিশিষ্ট স্তরের কথ। 
আমাদের মনে পড়। স্বাভাবিক | ধলোকযান'এর মধ্যে এই শ্বডেদের কোণ 
বিভাজা রূপ কল্পনা করার অবকাশ নেই । মানসচধার অগ্রগমনেপ স+গে 
সংগে স্ষষ্টিক্ষমতার এমন এক পধীয়ে মানুষ উন্নীত হতে পাঁরে ঘেখানে শিল্প- 
বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতির এক চূড়ান্ত দূপের ইংগিত পাওয়া যায়) এবং সংস্ক্তি 
বলতে আমর। সেই উচ্চমাগের স্ষ্টিকলকেই বুঝে খাকি। এই সংস্কৃতিকেই 
কেউ কেউ বলেছেন 5 002 9352102 01 015111286102--সভ্যতাঁর নিধাস | 
কিন্ত লোকসংস্কৃতির ক্ষোত্রি উপরিউক্ত সংজাকে গ্রহণ করা হয় মা। বস্তি; 


4 [80 0100901 ০1 170110101৩--70, 9, 3000. 


আদিপৰ ৩ 


এখনে মার্গভিদেরই প্রশ্ন গুঠে। সংস্কতি” বা “কালচাঁর” শব্টি বিভিন্ন অর্থে 
ব্যবহৃত হয়, কিন্ত একমাত্র£নৃ-তাত্তিকদের দ্টিতেই শব্টির অর্থগত ব্যাপকতা 
স্বীরুত | 

জনজীবনের সাধারণ র্লুতির উপরেই লোকসংস্কতির নির্ভরশীলতা । তার 
মধ্যে অক্ুত্রিমতা যেমন সতা, অগ্রজের আদিম বিশ্বাসও তেমনি সত্য। 
পরোক্ষে বা প্রতাক্ষে লোকসংস্কৃতি সংস্কারবাঁদী এমনকি অনেক ক্ষেত্রে 
কুসংস্কারবাদী । এর অনেক কিছুই চর্চা-নিরপেক্ষ, প্রায় সব কিছুই ধারা- 
বাহিক। আচার-অন্ষ্টান, উতসব-বাসন থেকে সুর করে, মান্থষের প্রতি- 
দিনের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে এই লোকসংস্কৃতির সন্ধান পাঁওয়া যেতে পারে। 
অনশ্য একথা বলে দেবার প্রয়োজনীয়তা নেই যে, মান্গষের ধবকিছু আচার- 
আচরণই লোঁকসংস্কতির পধায়তৃক্ত নয় । শশ্ত উৎপাদনের জন্য জমিতে ধান্ 
রোপণ স্বর" 'শাকসংস্কৃতির অঙ্গ নয় ধান্য রোপণের পুর্বে ক্ষেত্র-দেবতাকে 
সন্তষ্ট করার জন্য যে অন্ত্টীন তাই লোকস"স্কৃতির অংশ | পুকুরে ডুব দিয়ে 
স্নান কর। লোকসংস্কতির প্ষীয়ে পড়ে না, কিন্ত পু্ষরিণী প্রতিষ্ঠাকল্লে পুজার্থা 
প্রদান ব] পুষ্মপিণার মধ্যগ্ছলে একটি খটি পুতে দেওয়া এর অংশবিশেষ । 
লৌকসংস্কৃতি, সাধারণতঃ, অন্ধবিখ্াসকে অন্লরণ করে । লোকসংস্কাতিকে তাই 
বলে সম্পূর্বূপে আদিম সংস্কতির পর্যায়ে কেলা যায় না,-যদিও কোন 
কোন ক্েত্রে বিশেষ কোশ কারণে, কোন কোন গোষ্ঠার (0006 ) মধ্যে 
মাঁদিম পার দাচারআচিরণ, বিশ্গানকতি প্রভৃতি থেকে মায়। আসালে 
জনঙ্গীননেব চিন্তাপারার মধো৭ মনগ্রসর “লাক-বিশ্বাসাদির 7চ5হ অনিবার্ধ- 
ভাবেই কিছু কিহ থাকে । বল| সাহুলা, £লাঁকস'গ্তি উচ্চমার্গের সংস্কৃতির 
পরিপন্থী না হয়েও বেঁচে থাকতে পারে এবং মলতঃ লোকসংস্কৃতির সোপানে 
পদক্ষেপ করেই উচ্চমার্গে আারোহণ কর। সম্ভবপর হয়, যদিও আরোহণ 
করার পরে মোপাঁন-শ্রণাকে আর মনে পাখার কোন প্রচেষ্ট। খাকে না। 

খুব খুঁটিনাটি ধচার বিশেষণ মা করলে সাধারণতঃ লোকধান এবং 
লে'কসংস্কৃতিকে অভিন্ন মনে হতে পারে । একথা অবশ্তই সত্য যে, এ দুইয়ের 
মধ্যে গুরুতর পার্থক্যের কোন অনকাশ নেই । শুধু তাই নয়, এরা ভিন্ন হলেও 
অভিন্ন-হ্ৃদয় । “সংস্কৃতি শবটির একটি সাধারণ সংজ্ঞা আছে বলেই এবং 
শব্দটির মাধ্যমে সম্যক্-কৃতির বিশেষত্ব আছে বলেই, শব্দটির আদিতে “লোক” 
.শব্ষ সযৌগ করেও তার কোন-না-কোন বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের ঝোঁক। 


৪ সীমান্তবাঙলার লোকষান 


এমনকি, লোক-সংস্কৃতিকে আমরা লোকধানের নির্যাস রূপেও গ্রহণ করতে 
পারি। যার ফলে এও স্বীকার করতে হয় ষে, লোকসংস্কৃতি পুরোপুরি গ্রহণধর্মী 
নয়; বর্জন করার অধিকার তার আছে; সর্জনের প্রতিভাও তাঁর আছে। 
মানসচর্চার আনন্দময় পরিপ্রেক্ষার মধো এর সার্থকত।। আর লোকযান 
সম্পর্কে শুধু এই কথাই বলা যেতে পারে যে এর মধ্যে নির্বাচনী বৃত্তি নেই 
বললেও চলে। জনজীবনের সংগে সম্পূক্ত প্রায় মবকিছুই লোকযানের পর্যায়ে 
আসতে পারে ।- চাষ-আবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রভৃতির মধ্যেও যে আচার- 
আচরণ বর্তমান, তার অনেক কিছুই লোৌকধাঁন কর্তৃক স্বীরত। লোঁকযাঁনের 
মধ্যে আদিম চিন্তাধারার একটি সজীব প্রবাহ বর্তমান । ধর্ম-দর্শন, 
বিজ্ঞান, সমাজগঠন, উৎসব-পার্ধণ, পুজা-আঁচাঁর, সংগীত-ক্রীভা-নৃতাযাকল।, কথা! 
এবং উপকথ। প্রভৃতি বিষয়ে আদিম মাগ্গষের আদিম চিন্তাধারাই হচ্ছে 
লোকযানের বিষয়বস্ত, এবং সে আদিমতা সভ্য, সংস্কৃত সমাজের মধ্যেও 
আত্মগোপন করে থাকতে পারে। এর মৃত্যু নেই। আপাতদৃষ্টিতে 
লোকযানকে কোন কোন সমীজে খুঁজে পাওয়া ন। গেলেও) সেই সমাজের 
বিশ্লেষণে তাকে পাওয়া যেতে পারে। চাশস্‌ ফ্রান্সিস পটারের 
470110016 15 ৪. 11৮০] 10591] 51101) 16056 5 0 016”_-এই কথাটি 
লোকযানের চরিত্রকে বিশেষ ভাবেই পরিশ্ফুট করেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই । 
সভ্যতার বর্তমীন স্তরে উপনীত হওয়ার পুবে মা্ষকে অনেক অনেক স্থর 
অতিক্রম করতে হয়েছে | জ্ঞানের উজ্জল শিখা একদিনেই তার। লাভ করেনি, 
যুগ যুগ ধরে মানস চর্চার মাধামেই ত। সম্ভবপর হয়েছে । মস্তিক্ষের সাহায্য 
নিয়ে আদিম মাঁলষ যখন প্রীরুতিক ঘটন[বলীকে নিশ্লেষণ করতে শেখেনি তখন, 
অজ্ঞতকে না জানার যে ভয়, সেই ভয় থেকেই এমন সব বিশ্বীসের উৎপত্তি 
হয়েছিল, ঘ। বর্তমান যুগের সভ্য মানুষের মন"থেকেও সম্পূর্ণরূপে মুছে যায়নি । 
পরিবেশ এবং প্রতিবেশ সম্পর্কে মান্গষের আদিম বিশ্বীসকেই লোকযানের প্রথম 
অধ্যায় হিসাবে গ্রহণ কর। যেতে পারে । প্রথিবীর সব কিছুর সম্পর্কে মানুষের 
ঘে অযৌক্তিক বিশ্বাম, সেই নিশ্বাই লোকষানের পধায়ভূত্ত । দেবত।- 
অপদেবত!, ভূত-প্রেতের সাম্রাঙ্গা বিস্তারের ইতিকথায়, আধি-ব্যাধির কারণ 
নির্ণয়ে আদিম মানুষের যে মনন্তত্ব, সেই মনন্তবই লোকমানের মুখ্য বিষয় । 
নান। আচার-আচরণের মাধ্যমে এই সমন্ত কুসংস্কারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য 
প্রদর্শনের রীতিনীতিও এর অস্ততূক্ত। আচার-মাঁচরণের পরিবর্তন যাতে 


আদিপর্ব ৫ 


ঘন ঘন সংঘটিত হতে না পারে, সেইজন্য প্রথার শুংখলে এই সমস্ত 
আচার-আচরণকে বেঁধে রাখার প্রয়োজনীয়তা হয়। সমাজ সংগঠন, ব্যক্তিক 
অধিকার ও ক্রিয়াচাঁর, পুজীপাঁণ, বারত্রত প্রভৃতির পক্ষে প্রথাঙ্ছগ যে বিধি- 
নিষেধ, য। উত্তরাধিকারের মতোই যুগের পর যুগ ধরে মানুষের মধ্যে সংক্রমিত 
হয়েছে তা লোৌকযানেরই বিষয়ীভূত। 
এসব ছাড়া লোকযানের আর একটি বিশেষ দিক আছে যা 
'লোকসাহিত্ায" নামের বহির্ধাসে নিজের অংগ আচ্ছাদিত করেছে। 
লোকস্থষ্টির এ এক বিশিষ্ট পধীয়। অনেক সময় ইংরাজী “ফোকলোর+ শব্দটি 
নিজে অর্থ সংকোচন ঘটিয়ে 'লোকসাহিত্য রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। 
লোকযাঁনের এই অধ্যায়টি ন্যক্তিমানস ও সমাঁজমাঁনসের হৃষ্টিধর্মী কবিত্বকে 
এমন অভিম্থুভাবে বহন করে যে, বাষ্টিগত স্য্টিও ব্যট্টিকে ছাড়ি সমষ্টিগত 
কষ্টিকূপেই বিকশিত হয়। লোকসংগীত, লোকনৃত্য, প্রবাদ, প্রবচন, উপকথা 
প্রভৃতি লোকযাঁনের এই শিল্পরূতির পর্যায়তৃক্ত | 
লোঁকযাঁনের পিষয়বস্তকে এই ভাবে ছক কেটে দেখানে। যেতে পারে £-- 
প্রথম 2 বিশ্বাস ও আচরণ : 
(১) পৃথিবী ও আকাশ সন্বন্ধীয় বিশ্বাস ও তৎসম্পকিত আচরণ ; 
(২) জীবজগৎ ও তরুলতী! সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও আচরণ; 
(৩) আত্ম! ও পরলোক সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও আচরণ) 
(৪) মানব্-অতিমানব, দেনতা-অপদেবতাঁদি সম্পূত্ত বিশ্বাস ও আচরণ; 
(৫) ধাছুবিশ্বাস, শুভাশ্ুভ লক্ষণ-বিশ্বাস, দেবদেবীভর-প্রাপ্তিতে বিশ্বাস 
এবং ততসঙ্গদ্ধীয় আচরণ) 
(৬) মুতিগঠন প্রভৃতিতে বিশ্বাস ও তৎসম্পূক্ত আচরণ) 
(৭) আধি ব্যাধি প্রভৃতির কারণ সম্বন্ধীয় বিশ্বীস ও আচরণ। 
দ্বিতীয়: রীতি-নীতি ও প্রথ 
(১) সমাজ সংগঠনের ন্লীতি-শীতি ও প্রথা 
(২) ব্যক্তিগত ক্রিয়াচার 7 
(৩) পেশা এবং ব্যসনাদি সম্পর্কে রীতি-নীতি ও প্রথা] ; 
(৪) দ্দিন-ক্ষণ, তিথি-নক্ষত্র, বার-ত্রত, উপবাস পর্বপার্ণের রীতি- 
নীতি ও প্রথ। ; 
(৫) ক্রীড়া ও ব্যসন সম্বন্ধীয় রীতি-নীতি ও প্রথ]। 


৬ সীমাস্তবাউলার লোকযান 


তৃতীয়: লোকসাহিত্য ঃ 

(১) কাহিনী; 

(২) সংগীত ও গাঁথা 3 

(৩) প্রবাদ ও প্রবচন ; 

(৪) ছড়া ও ধাঁধা প্রভৃতি । 
চতুর্থ: লোকনৃত্য। 


॥ দুই ॥ 


অধুন| পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই লোকযান চর্চার বিশেষ আগ্রহ পরিদৃষ্ট হচ্ছে। 
ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীতেই বিজ্ঞানসম্মত ভাবে লোকযান চর্চার দিকে 
স্থধীজনের দৃষ্টি পড়ে। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, বিংশ শতাব্দীতে 
লোকধষান চর্চার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় । 

এই আগ্রহের মূলে ঠিক কি ধরণের মনোবৃত্তি ক্রিয়াশীল, তা হয়তো হঠাৎ 
বলা যায় না। হয়তে। সংগ্রপ্ত অতীতের প্রতি আমাদের আন্গত্যই এর 
মূলে। সভ্যত! ঘতুই অগ্রসর হচ্ছে মানগষের জীবনে ততই জটিলতা দেখা 
ক্ষিচ্ছে। জীবনযাত্রার কৃত্রিম আবেষ্টনী মানুষকে পীড়িত করছে নিশ্চয়ই । 
পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জাতীয় জীবনের মধ্যে এমন এক বিপর্ষয় দেখ! দিয়েছে 
ধার ফলে চিরাচরিত প্রথাঙ্গগ জীবনযাত্রা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে । ইউরোপে 
তা অনেক আগেই ভেঙেছে । আমাদের সমাজেও তার ্ুচনা হয়ে গেছে । 
ভারতবর্ষ অনেকক্ষেত্রে চূড়াস্তভাবে সংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ বলেই, তার 
জীবনধারার মধ্যে মোটামুটিভাবে একট। গতান্গগতিক স্থবিরতা চলে আসছিল। 
ফলে লোকযান চর্চার দিকে আমাদের দৃষ্টিকে আমর! নিক্ষেপ করতে পারিনি । 
বল৷ বাহুল্য, লৌকঘান চর্চ। উন্নত সমাজের পোষ্য এবং সভ্য সমাজের মানুষের 
্রত্ুতাত্বিক কৌতৃহল রূপে গৃহীত হলেও প্রাকৃ-পৌরাণিক :জীবন-সারল্যের 
দিকে দৃষ্টিপাতের প্রয়োজনীয়তা হয়তো! উপলব্ধ । + 

সভ্যতা বা সংস্কৃতির প্রগতির সংগে সংগে জীবনের নানাবিধ মান যে 
ভাবেই বদলে যাক না কেন প্রথাঁসিদ্ধ আচার-আচরণ তার মধ্যেও কিছু কিছু 
বেঁচে থাকে । সেই আর্দিম জীবন-চর্চ/র.যতোটুকু অংশ সভ্য জীবনধারার 


'আদিপর্ব ৭ 


মধ্যে আজও পাওয়া যাচ্ছে ততোটুকুকেই ঘি স্ষ্ঠুভাবে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে 
বিশ্লেষণ করা যায়, তা হলে মানগষের ইতিহাস চর্চা সুপুষ্ট হবে এবং জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের মাধামে মান্থষ যে উচ্চমাগীয় সংস্কৃতির সন্ধান লাভ করছে তাঁর 
সংগে যদি লৌকযানের কুসংস্কারকে বাদ দিয়ে তাঁর অকুত্রিম সারল্যকে সংযুক্ত 
করতে পারে তা, হলে হয়তে বা জীবনের জটিলতা! কমতে পারে । 

যাই হোক একটা কথ। মনে রাখতে হবে, লোকযাঁন অতীত নয়, পরিত্যক্ত 
অতীতের সজীব ভগ্রাংশ--61155 ০৫ ৪3 00:2০0:060 785. এই সজীব 
ভগ্নাংশ সপন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি সংকুচিত থাকলে, ক্ষতির পরিমাণ 
অনিবার্ধভাঁবেই বেড়ে যাঁবে । রবীন্দ্রনাথের একটি গুরুত্বপুর্ণ কথা এ প্রসংগে 
মরণ কর! যেতে পারে। প্রত্যক্ষ বস্তু সম্পর্কে আমাদের বীক্ষণশক্তি ও 
মননশক্তির অভাবের কথা তিনি বলেছিলেন বহুদিন আগে। আমাদের 
দেশের” স্বরপকে উপলব্ধি করার জন্য দেশের জনগণের আচার-আচরণ ও 
মানসিকতার সংগে আমাদের পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে । রবীন্দ্রনাথ 
একদ। তার এক ভাষণে এই কথা উপলব্ধি করার জন্য মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন । 
বলেছিলেন, বাঁউলায় এমন প্রদেশ নাই, যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃত লোকের 
মধো নৃতন নৃতন ধর্মসম্প্রদায়ের সষ্টি না হইতেছে । শিক্ষিত লোকের 
এগুলির কোন খবরই রাখেন না। তাহারা একথা মনেই করেন না, 
প্রকাণ্ড জনসম্প্রদদায়, অলক্ষ্য গতিতে নিঃশব্চচরণে চলিয়াছে, আমরা 
অবজ্ঞ। করিয়। পথে তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়! যে তাহারা স্থির 
হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে, নৃতন কালের নৃতন শক্তি তাহাদের মধ্যে 
পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই। সে পরিবর্তন কোন্‌ পথে চলিতেছে কোন্‌ 
রূপ ধারণ করিতেছে তাহ না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে 
দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য তাহা আমি বলি না,_যেখানেই হউক না 
কেন মানব সাধারণের মধো যা-কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা 
ভালো করিয়। জানারই একট! সার্থকত। আছে-_পুঁথি ছাঁড়িয়া সজীব মানুষকে 
প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একট। শিক্ষা আছে ; তাহাতে শুধু ানা নয়, 
কিন্ত জানিবার শক্তির এমন একট বিকাশ হয় যে কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহ। 
হইতে পারে না1।৮-*৮আমর। নৃতবব অর্থাৎ ছ:0010109£5-র বই যে পড়ি না তাহা 
নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে ঘষে 
ডোম কৈবর্ত পোদ বাগদি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য 


৮ সীমান্তবাওলার লোকষান 


আমাদের লেশমাত্র ওন্তুক্য জন্মে না, তখনি বুঝিতে পারি পুথি সম্বন্ধে 
আমাদের কতে। বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে-_ পুথিকে আমরা 
কতো! বড় মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিশ্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া 
জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদি নিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ 
করিয়! প্রবেশ করি তাহা হইলে আমাদের ওৎস্থক্যের সীমা থাঁকিবে নাঁ।” 

বল। বাহুলা, লোকধানের মাধ্যমে আমরা জ্ঞানের সেই আদি নিকেতনেই 
প্রবেশ করি । 


সীলাম্ডবাওজ্নান্ল সল্লিল্স 
॥ এক ॥ 


ভাষাতব্বের কয়েকটি সুত্র থেকেই ভারতীয় আর্ধ ভাষার সংগে ইউরোপীয় 
ভাষাবর্গের আত্মীয়তা প্রমাণিত । কিন্তু নু-তাত্বিক বিচারে ভারতবর্ষের 
আর্য-ভাষী জনগোঙ্গীর সংগে ইউরোপীয় আর্ধ-ভাঁষী জনগোষ্ঠীর একটি স্পষ্ট 
পার্থকা প্রতীয়মান । ভারতবর্ষে আর্ধ ও প্রাগার্ধ ভাষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের 
মধোই ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির পরিপুর্ণতা । 

এদ্দিক "দয়ে, বাউলাদেশের ভাষাঁতত-নৃতত্ব আমাদের কাছে সমন্বয়বাদের 
একটি স্পষ্ট,ইক্জিতের ধারক । সীমীস্তবাঙলায় এই ইঙ্গিত স্পষ্টতর | 

খ্রীষ্থীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাঁগে বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউ-এন্-ৎসাঙ, 
চীনদেশ থেকে এদেশে আসেন । বাঁঙলাদেশ পরিভ্রমণের সময় তিনি গৌড়- 
বঙ্গ-কামরূপ-রাটে প্রায় একই ভাষা শুনেছিলেন এবং সেই ভাষা পুর্বমাঁগধী- 
জাত অপভ্ংশ বলেই ভাঁষাতাব্রিক পণ্ডিতদের অঠিমত। ধরে নেওয়া যেতে 
পারে যে, হিউ-এন্ৎসাঙ অন্ততঃ মোটামুটি ভাবে গৌড়-বঙ্গ-কামরূপ- 
রাঁঢের ভাষা বুঝতেন, এবং এ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কোথাও তিনি অস্ত্রকভাষী 
ব। দ্রাবড়ভাষী জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাননি । এই তথ্য থেকে বোঝা যাঁয় ষে, 
্রষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পুবেই বাঁঙলার্দেশের অস্ত্রিকভাবী এবং দ্রাবিড়ভাষী 
জনগোষ্ঠী আধভাষা গ্রহণ করেছিল । ৮ 

বৈদিক যুগে, বাঙলাদেশে আর্জজাতির আর্ধভাধী মানুষের কোন উপনিবেশ 
ছিল কি না, এ সম্পর্কে স্ব প্রমাণ কিছু নেই। মৌর্ধযুগেই বাঙলাঁদেশে 
প্রথম আধ-উপনিবেশের স্ত্রপাত বলে এতিহাঁসিকদের অভিমত । 

অস্ত্রিক ও দ্রাবিড়ভাষী নরবর্গের ভাষা ও সংস্কৃতির সংগে আধভাষী 
নরগোষ্ঠীর মিলনেই এক নবসংস্কৃতির জন্ম ঘটেছিল এ দেশে । এই সংস্কৃতিকে 
বংগজন-সংস্কৃতির আদিরূপ বলতে পারি। সাংস্কৃতিক আঁদানপ্রদানের মধ্যে, 
সমন্বয়ের ইতিহাসের মধ্যে-_বাঁঙালী জাতির মৌলিক পরিচয় নিহিত। 

বাঙলাদেশের অস্ত্রকভাষী এবং দ্রাবিড়ভাষী গোষ্ঠীর কালক্রমে নিজেদের 
ভাষা পরিত্যাগ করে এবং আর্ধভাষ। গ্রহণ করে বৃহত্তর বাঙালী সংস্কৃতির 
সংগে একীভূত হয়েছে । সুন্দর বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া, বাঙালী জাতি ও 


১৩ সীমান্তবাঁউলার লোক ধান 


বাঙ্লাভাষার স্বরূপ সহজে আমাদের কাছে ধরা পড়ে না । তবে, আমাদের 
নানাবিধ আচার-আচরণ এবং ধর্মচর্চার মধ্যে অস্ত্রিকভাষী এবং দ্রাবিড়ভাষী 
জনগোষ্ঠীর দান যে নিহিত, এ কথা সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীর] প্রমাণিত করেছেন । এ 
বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের দীন অসামান্য । ভাষাতত্বের মুল স্বত্রগুলি আমাদের 
কাছে বাঙলা ভাষার মধাস্থিত অস্ত্রিক প্রভৃতি ভাষাবর্গের সংগ্রপ্ত স্বর্ূপটি উন্মুক্ত 
করে দ্নেয়। কোল-মুণ ডা, খাসি-নিকোবরী এবং মোন্-খ মের প্রভৃতি অস্ট্রিক 
ভাষাগুলি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আজও প্রচলিত। বাঙলাদেশে 
কোল-মুণভা গোষ্ঠীর প্রভাবই বেশী পরিমাণে বিদ্যমান ছিল বলে মনে হয়। 
বাঙলা-ভাষার নান! দেশী শব্দে এই অস্ত্রিক ভাঁষার নিদর্শন আজো সংরক্ষিত । 
হেমচন্দ্রের “দেশীনামমালা"য় অসংখ্য অসংস্কত শব্দ সংগৃহীত আছে । 
তাতে ভারতীয় আর্ধভাষায় অন্-আধ ভাষার অনুপ্রবেশের তথ্যই স্বীকৃতিলাভ 
করেছে। “দেশীনামমালা"য় উদ্ধৃত কিছুকিছু শব্দ বাঙ্লা-দেশী শব্দের সংগে 
মেলে ১ কিন্তু এ বিষয়ে বাঙলাদেশের মৌলিকতা যথেষ্ট । বাঙ্লানভাষায় অস্তিক 
ভাষার সংখ্যা মোটেই অল্প নয়। কয়েকটি পরিচিত শব্দের উদীহরণ 
দিচ্ছি__ 
কুড়ি, কাঁড়া, কলি, কানি, 
খুটি, খোকা, ধোস, খড, 
গড, চোউও চ্যাও ছাচ, 
ছোট, ঝোপ, বিঙ্গা, ঝাড়, 
ট$ ঠযাড ডিঙ্গা, ঠোঁট, 
ডাঁঙী, ভাব, ডিম, টিল, 
টিপি, ঢাক, ঢেকি, ঢোল, 
পাগল, পগার, পেট, 
বাদুড়, বাঁখারি, ব্যাও, 
বরজ, বোয়াল, বাঁমি, 
মুড়কি, হুডুম, মেড়]। 
বলা বাহুল্য, এতেই অস্ত্রিক বা অনুরূপ শব্ধনমন্তির শেব হো না । 
বাঙলাদেশের অঞ্চলভেদে আবার অস্ত্রিকভাষার শব্দসংখ্যা সাধারণ বাঙলা 
ভাষায় অনেক বেশী ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমসীমান্ত বাউলায় এর নিদর্শন অনেক ॥' 
সাধারণ বাঙলাভাষায় মার একজাতীয় শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়। যায়। শব্বগুলি 
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মূলতঃ অন্-আর্ধ ভাষার-ই, কিন্তু সংস্কতে পরিগৃহীত হয়ে তৎসম বা! তদ্চুব 
শব্দরূপেই বাঙলাভাবায় তাদের আবির্ভাব । এই প্রসঙ্গে, অন্ন, কপি, কাল, 
পুজা, ঘোড়া, তিজ্ভিড়ী, হেরম্ব [দ্রাবিড় ভাষার শব্দ ] এবং_কর্দূলী, 'কম্বল, 
কার্পাস, কন্দ, বাণ, পণ, তাগ্থুল [ মন্ত্রক ভাষার শব্দ] প্রভৃতি শবগুলিকে 
উপস্থাপিত করা যেতে পারে। এ ছাড়া-ও আমুডা (অস্থাড়), পিঁপড়ে 
( পিম্পড়ী ), বোটা ( বোণ্ট ), পেড়া, পেড়ী ( পেটক ) প্রভৃতি শব্দগুলিও এ 
ক্ষেত্রে বিচার্ষ। 4 
বাডলাদেশের অনেক স্থান-নাম প্রাচীন অদ্র্রিক-ভাষীদের অবস্থিতির 
অভিজ্ঞান। কালক্রমে এই নামগুলি-ও ভাষাতব্বের সহজ নিয়ম অন্থুসরণ 
করেই কিছুটা রূপান্তরিত হয়েছে । অবশ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে তা" অবিরুত 
বূপেই আছে । বাঙ.লাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি সমন্বয়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, 
এ তথ্য আমাদের অজ্ঞাত নয়। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে অন্-আর্য ভাষারও 
যে আধীকরণ হয়নি, তা নয়। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্ত্রিক ভাষার 
শব্দগুলি অপরিবন্তিত রূপে অথব! ঈষৎ-পরিবতিত রূপে বিদ্যমান । হাওড়া, 
চুঁচুড়া, রিষড়া, বগুড়া প্রভৃতি শবগুলি অপরিবতিত রূপেই বর্তমান বলে 
পণ্ডিতদের অভিমত | 
্রীষ্ায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং তারও পুরে রচিত গ্রস্থে এবং ভূমিদানপত্রে 

অনেক স্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে । স্থান-নামগ্ডলি যে অন্-আর্ ভাষা 
থেকে জাত, তা" সহজেই অন্থমান করা যাঁয়। আচার্ষ সুকুমার সেন “ভাষার 
ইতিবৃত্ত? গ্রন্থে এই ধরণের কয়েকটি স্থবান-নীমের উদ্দাহরণ দিয়েছেন | 
উদাহরণ £__ 

অন্বয়িল্লা ( আধুনিক “আমিল।” আমলে ) 

কুড়ুম্ববা ( আধুনিক “কুড়ুম্বা” ) 

বাল্পহিট ঠা ( আধুনিক “বাঁলিঠা”, “বালিটে? ) 

বেতড্ড ( আধুনিক “বেতড়? ) 


ৃ মোড়ালন্দী ( আধুনিক মুডুন্দ )। 
বুঙলাদেশের গ্রাম- শ্পকিত কোন প্রামাণ্য গ্রন্থের সন্ধান আমার 





জানা নেই। এবিষয়ে বিশদ আলোচনা হ'লে বাঙলাঁদেশের সাংস্কৃতিক 
ঈটভূৃির বিচিত্র ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যাঁবে। 
পশ্চিমবাঙ লার পশ্চিমসীমান্তবত্ঁ অঞ্চলের গ্রাম-নামসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত 


১২ সীমাস্তবাউলার লোকযান 


করলেই উক্ত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় অনার্ধভাষী জনগোীর সম্পর্ক 
স্বতঃই প্রতীয়মান হবে। মূল অস্ত্রিকভাষী সীওতাল, মুণ ডা, হো, বীরহড়, 
মাহলী, কোড়া প্রতৃতি উপজাতির অন্তরঙ্গ ভূমি হিসাবেই এই অঞ্চলের 
অবস্থিতি। যে সমস্ত উপজাতি বর্তমানে অস্্িকভাষাকে বর্জন করে সীমাস্তরাটী 
বাঙলাকে গ্রহণ করেছে তাদের সংস্কৃতিতে-ও পুর্ব-এতিহা বর্তমান। ভূমিজ, 
লোধা, খাড়িয়া এবং অন্যান্ত বাঁঙলাভাষী উপজাতিদের সংখ্যা এ সব অঞ্চলে অল্প 
নয়। সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রাথমিক পর্যায়গুলি এখানে সহজ-ৃষ্ট। মেদিনীপুর 
জেলার ঝাড়গ্রাম অঞ্চল, সিংভৃমের ধলভূম পরগণা, পশ্চিমসীমান্ত বীকুড়া- 
বর্ধমান-বীরভূম, সাঁওতাঁলপরগণাঁর কিয়র্দংশ এবং সমগ্র মাঁনভূম জেল ( পুরুলিয়া! 
ও ধানবাদ ) ভাষাতত্বের বিচারে বাঁঙলাভাষী, কিন্তু সাংস্কৃতিক-পরিমণ্ডল 
রূপে বিশেষ স্বাতিম্ব্ের অধিকারী । এই পরিমগ্ুলের গ্রাম-নামগুলির 
অধিকাংশই অন্-আর্ধ ভাষা-সম্ভৃত। তৎসম বা তত্তব শব্দের সঙ্গে দেশী শব্দ 
ব' প্রত্যয় যুক্ত হয়েও অসংখ্য গ্রাম-নীম সংস্কৃতিসমন্থয়ের উদাহরণ রূপে বর্তমান । 
“ড়া” প্রত্যয়াস্ত গ্রাম-নাম এই অঞ্চলে লক্ষণীয় ভাবেই প্রচুর । এমন কিযে 
সমস্ত গ্রামে অস্ত্রিকভাষী জনগোগ্ীর বাস নেই, সে-সমস্ত গ্রাম-নাঁমেও পুর্ব- 
ইতিহাস বিধৃত। সমতল বাঁঙলার বাঁডালীজন এ সব অঞ্চলে ক্রমে ক্রমে বসতি 
স্থাপন করেছে । তাদের ভাষাও গ্রাম-নামে প্রতিষ্ঠিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
বিরৃতি-প্রাপ্ত। 
সীমান্তবাঙ়্লায় কোন স্থায়ী প্রাচীন আর্য উপনিবেশ দীর্ঘকাল ধরে 

প্রতিষ্ঠিত ছিল, এমন প্রামাণ্য ইতিহীস নেই। তবু কোন কোন অঞ্চলের জৈন 
মৃতি মাঁজও একথা ম্মরণ করিয়ে দেয় যে একদা! এ সমন্ত অঞ্চলে জৈন এবং 
হয়তো-বা বৌদ্ধদের আগমন ঘটেছিল । কিন্তু জৈন এবং বৌদ্ধ প্রভাব এদেশে 
স্থম্পষ্ট নয়। পরিবর্তে অস্ত্রিক ভাষ1 এবং অস্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাবই সমূজ্জবল। 
ঢা” প্রত্যয়ান্ত গ্রাম-নাম এই প্রভাবেরই অভিজ্ঞান। এই ধরণের, গ্রাম-নামের 
সংখ্যা এতে। বেশী যে, অল্লাংশের নাম করলেও তা” অল্প হবেনা। 
উদ্দাহরণ £ 

£ দাব.ড়!1, ছুব-ড়া, বাক্ড়া, মাক্ড়া, 

বাসড়া, বাঁমড়া, বাঁকৃড়া, আমড়া, 

এক্ড়া, ঝাঁকৃড়া, চি'চড়া, চিংড়া, 

কাদড়া, সেম্ড়া, ঝাঁপডড়া, শী্ড়া। 
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তা” ছাঁড়া এধরণের গ্রাম-নামও এই অঞ্চলে বহুশ্রুত :__ 


হুটমূড়া, লৌলাড়া, কীড়ারবেড়া, কাড়রা 
টেক্বহড়া, বহড়াগোড়া, কাড়াগাড়িয়া, আড়রা 
বালিয়াগুড়ি, লুধুড়কা, পুঞ্চা, হুড়া, ছড় রা । 

“আড়া” শব্দাস্তিক বেশ কিছু গ্রাম-নাম সীমান্তবাঙ.লার প্রাচীন সম্পদ । 
'আড়া” শব্টি বাঙলা ভাষাতেও অচলিত নয়। সীমান্তবাঙলায় এবং বাঙলা 
ভাষাতেও আড়া শবের অর্থ উচ্চভূমি, পুকুরের “পাড়” হিসাবেই শব্দটির চলন । 
চণ্তীমঙ্গলে কবিকংকণ মুকুন্দরামও লিখেছেন £ 

আশ্রয় পুখরি আড় নৈবেছ্য শালুক নাড়া 
পুজ। কৈল কুমুদ প্রসন্নে । 


“আঁড়'4 প্ষীল, আইল ) শব্দটিও এ অর্থেই ক্ষুদ্রত্ের পরিচায়ক । আঁড়া এবং 
আড় মূলতঃ অগ্রিক ভাষারই শব্দ । সীমান্ত বাঙলায় আইড় এবং (আ)-হিড় 
শব্দও আইল এবং আল অর্থেই প্রচলিত। সীওতালী ভাষায় “হিভ' শব্দটি 
আছে যার অর্থ অঞ্চলভেদে আল এবং জমি । 

গ্রাম-নাম স্বাপনের পশ্চাতে কোন না কোন রূপ যুক্তি বর্তমান। সাধারণতঃ 
বসতি স্থাপনের সময় কৃষিক্ষেত্রের উপযোগী নিয়ভূমি বা জলাভূমির সন্নিকটে 
উচ্চভূমিতে গৃহ নির্মাণ করা হয় এবং ফেক্ষেত্রে উচ্চভূমি অপ্রাপ্য সে 
সব অঞ্চলে গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রেও ভূমিকে উচু ক.র নিতে হয়। বিশেষ বিশেষ 
মানুষের ব। দেবতার নামে গ্রাম-নাম চিহ্থিত করার বিধি শ্রচলিত হওয়ার 
পুর্বে সীমান্তবাঙ্লার প্রাচীন অধিবাসিগণ প্রীরুতিক পরিবেশ- 
প্রতিবেশের নামেই গ্রাম-নাম চিহ্নিত করেছে__অরণ্য, বৃক্ষ-পশু-পক্ষী, নদী- 
নালার নামে এবং" প্রয়োজন মতে। নিজেদের উপজাতিক নামে গ্রামের নাম 
রেখেছে । সীমাস্তবাঙলা মুখ্যতঃ অরণ্য-রাজ্য, তাই আরণ্যক পরিবেশই গ্রাম- 
নামের ম্মারক। ভূমিগত অবস্থাকে পরিস্ফুট করতে পারে, এমন শব্দকেও 
বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ লতা প্রভৃতির নামের শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে! এদিক 
দিয়ে “আড় এবং “আড়” শব্দটি বিশেষভ।বেই উপযুক্ত । বৃক্ষ-নামের শেষে 
“আড়” শব্ধ সংযুক্ত আছে এমন কয়েকটি গ্রামের নাম £ 

কুস্থমাড়া বা কুন্থমাড় ( কুসুম গাছ ), মহুলাঁড়া ( মহুল বা মহুয়। গাঁছ ), 
পলাশাড়া ( পলাশ গাছ ), ধানাড়া (ধান ), বেলাড়। (বেল গাঁছ ), কুলাড়া 


১৪ সীমাস্তবাউলার লোকযাঁন 


( কুল গাছ ), বোলাঁড়া* ( বৌল বউল বকুল গাঁছ ), ললাড়! বা নলাড়া ( নল 
গাছ), অহরাড়া ( বটগাছের ঝুরি ), জিয়াড়া ( জিয়। গাছ ), ইত্যাদি। 

এ ছাড়াও আড়া-অস্তিক সংখ্যাহীন গ্রাম-নাম এই অঞ্চলে স্ুপ্রচলিত। 
উদ্দাহরণ ৫ র 
শিয়ালাড়া (শিয়ালের আবাস ভূমি ), 
বাঘাড়৷ (বাঘের অবস্থান ভূমি ), 
নগ্যাড়া, লগ্যাড়া ( নদীর ধার ), 
কামারাড়া (কামার জাতির আবাসস্থল ), 
গোয়ালাড়া ( গোয়ালা জাতির আবাসস্থল ) 


( অথবা গোয়ালের জন্য ভূমি ), 
বামুনাডা 


যুগীয়াড়া এজাতির আবাঁসভূমি 
মালীয়াডা 


* বেলাড়া (বাহুলাড়া? ) গ্রামের কথ। প্রসঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি” নামক সুপরিচিত গ্রন্থে 
শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ বলেছেন যে, বোলাড়া (এবং বেলাড়া, কুলাড়ার ) মধ্যে রাঢ় বা লাঢ় দেশেৰ 
প্রতিধ্বনি বর্তমান। “এই লাড়-লাড়ম-লাড়। নামই বেলাড়। ও বাহুলাড়া” নামের মধো প্রতিধ্বনিত হয়ে 
উঠেছে। বোলাড়ার আশেপাশের আরও একাধিক গ্রামের নামান্তে “লাড়া, আছে-__যেমন বেলাড়া, 
কুলাড়।।' মনে হয় যেন লাড় দেশের অন্তঃপুরে প্রবেশ করছি।” (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা 
১৫) 

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের প্রতিপাগ্ অঞ্চলটি প্রচীন রাটুভ্ভূুমির অন্তর্গত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেইঃ 
কিন্তু বেলাড়া এবং কুলাড়। 'বে+লাড়া' এবং 'কু4লাড়া” নয়, বেল+াড়া এবং কুল+ আড়াই 
উক্ত গ্রাম ছুটির বুযুৎপত্তিগত ম্বরূপ। আর--বাহুলাড়া ?) যে, “সাধারণ গ্রামের লোকের কাছে 
বোলাঢ়া বলে পরিচিত"--একথাও বিনয় বাবুর স্বীকৃত। ভাষাতত্বের সুত্র অনুসারে বকুল ( আড় )১৮ 
ৰউল ( আড়1 )৯বোলাড়ী। মহুল শব্দের সাৃশ্ে এবং মধ্য বাউলা বহু" শবের সাঘু্েে বউল শব্দটি 
“বছল' রূপে বিকৃত যদি হয়েও থাকে, তা'হলেও 'বহুলাড়া' শব্দ অসম্ভব নয় ঃ কিন্ত বাঁহলাড়া-র সাক্ষাৎ 
লাভ ওভাবে সম্ভব নয়। গ্রামটির আসল নাম বোলাড়া-ই॥ 'লাড়' বা! রা শব্দের সম্পর্ক 
এখানে নেই। এ ভাবে উদাহরণ সংগ্রহ করলে দেখা যাবে ধে, 'আড়' শব্দের অর্থই রাঁঢ়া ব! রাড় 
না হয়ে রূটী অর্থে স্থানবাচক শবে পরিণত হয়েছে। শব্দের আদিতে অস্ট্রিক ভাষার শবযুকত 
আড়া-অস্তথিক শব্দের সংখ্যাও সীমান্তবাঙলার সীমাতীত। কয়েকটি উদাহরণ ঃ 

হাতুয়াড়া [ হাতু-মুণারী গ্রাম], আনাড়া, গেগাড়া* কানাড়া, সাতাড়া, ভ।গাড়া, শংকাড়া 
€ শংখ আড়।? ), হাড়াড়া, ভেটাড়া, হিয়া প্রভৃতি । 


সীমাস্তবাউ.লার পরিচয় ১৫ 


ঝাঁটিয়াড়া_-( ঝাঁটি_ ঝোপ ঝাড়ের শুকনো ডাল যুক্ত জায়গা ) 
সীমাস্তবাঙলায় শোল বা শোলি-অস্ভিক গ্রাম-নামেরও অভাব নেই। এই 
সব গ্রাম-নামের মধ্যেও অরণ্য-পরিবেশ ঘনিষ্ঠ ভাবেই পরিস্কুট | সীওতুী-” 
ভাঁষায় শোল শব্দটির অর্থ জলাভূমি বা নিক্নভূমি। “শোলি' শবের অর্থ ক্ষত 
শোল । এই অঞ্চলে ক্ষত্র বন অর্থৈ্বনি' এবং ছোট প'হাঁড় অর্থে 'পাহাড়ি”ও 
অনুরূপভাবে প্রচলিত । আদনবনি, শালবনি, কুডচিবনি, ধ-বনি, পলাঁশবনি, 
মহুলবনি এবং বেলপাহাড়ি, ঝীঁটিপাহাড়ি, প্রভৃতি গ্রাম-নামই এর প্রমাণ বহন 
করে। শোল-মস্তিক শব্দের সঙ্গে বন, বৃক্ষ, পশুপক্ষী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
আরণ্যক উপজাতির নাম বিজড়িত। গ্রামসীমানাকে চিহ্নিত করার পূর্বে 
চোখের সামনে অরণ্যভূমির বিশেষ বিশেষ অংশের দিকে দৃষ্টি রেখেই গ্রাম-নাম- 
গুলি নিমিত হয়েছে । বিশেষ কোন নিশ্নভূমিতে বিশেষ কোন পশ্খর আবাঁসের 
জন্যই অখব| কান না কোন রূপে উক্ত জায়গার সঙ্গে বিশেষ কোন পশুর সম্পর্ক 
ছিল বলেই সন্ষিহিত স্থান-নামগ্ডুলিতে পশু-নাম সংযোজিত হরেছে। নিম্নভূমির 
মধাস্থিত অথবা সন্নিহিত বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ-লতাদির নামেও পরবতাঁ কালের 
গ্রাম-নীম পরিচিত হয়ে ওঠে | উদাহরণ £ 
(১) পশু-নামের সঙ্গে যুক্ত শোঁল-অন্তিক গ্রাম-নাম £ 
নেকড়াশোল, বাঘুয়াশোৌল, ভাল্কিশোল, হাঁতিয়াশোল, 
শিয়াড় (শিয়াল )-শোল ইত্যাদি। 
(২) বুক্ষ-লতাদির নামের সঙ্গে যুক্ত শৌল-অন্তিক গ্রাম-নাম :-- 
. কগার্পানশোল ! আসলে, আসন (গাছ) শোল ],আমড়াঁশোল, 
কুস্ম (কুস্থয গাছ)-শোল, কুমড়ীশোল, ডুমুরশোল, 
ছাধ্শাশোল, বেনাশোলি, জামশোলা। 
(৩) উপজাতিক নামের সঙ্গে যুক্ত শোল-অস্তিক গ্রাম-নাম £ 
লোধাশোলি (লোধ1 উপজাতি), খ়রাশোল (খয়রা বাগদী) 
(৪) ব্যক্তিবিশেষের নামের সঙ্গে জড়িত £-- 
গোব্রাশোল, মদনশোল; ভেছুয়াশোল (বেধুয়া৯ ভেছুয়া» জারজ) 
[ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে (পৃষ্টা ২৫০) শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোঁষ 
“ভালুকশোল" নামক গ্রামের প্রসঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ ' করেছেন 
যে, উক্ত গ্রামে পুর্বে ভাল্কী গ্রামের সদ্গোপ রাজাদের “ভন্ুকশালা, 
ছিল। কিন্তু লীমান্তবাঙলার শোল-অস্তিক শব্বগুলি অন্ত কথাই 


১৬ সীমাস্তবাউলার লোকষান 


বলে। ভাষা-তক্বের কোন নিয়ম অন্থসারে "শাল" বা "শালা" (তৎসম) অস্রিক 
ভাষার শোলে রূপান্তরিত হয় নী। ভাল্কী গ্রামের সদগোঁপ রাজাদের ভলুক 
“টোটেম” থেকে “ভাল্কী” গ্রাম-নাম অসম্ভব নয়, এমনকি ভাল্ুকশোলের সংগে 
উক্ত টোটেমের আবাসিক সম্পর্কও উডিয়ে দেওয়া যায় না, কিস্ত শোলের অর্থ 
বাসভূমি নয়, কষি-উপযোগী নিম্নভূমি ।' শালার সঙ্গে শোলে'র ধ্বনিগত 
সাদৃশ্য থেকেই বিনয় বাবু যুক্তি আহরণ করেছেন বলে মনে হয়। ] 

ডা, আড়া এবং শোল-অন্তিক গ্রাম-নাম ছাড়াও আরো নাঁনা ধরণের 
শব্যুক্ত গ্রাম-নামের সন্ধান সীমান্তবাউলায় মেলে । তড়, তড়া, তড়িয়া, 
তোড়া, তোড়িয়। প্রভৃতি শব্যুক্ত গ্রাম-নামও এই অঞ্চলে অনেক | উপরিউক্ত 
শব্দগুলি অন্রিক ধ্বনিবাহী হলেও মূলতঃ তৎসম শব্ঘ। “তল? (বৃক্ষতল, সমতল) 
শব্দটি__এদের আদিরূপ | ধ্বনিবিকূতির চিহ্ন বহন ক'রে “তল'ই বিচিত্র রূপে 
চিহ্নিত । 

“তল” শব্দের ল সংস্কৃতে দক্ত্যবর্ণদ । বাঁড্ল। ভাষাতে লি" আত্মবিস্বৃত 
নয়। কিন্ত প্রাচীন বাঙলায় “সেরেব্রাল” ব। মূর্ধন্য 'ল”-এর অবস্থিতি অসম্ভব 
নাও হ'তে পারে । “তাড়ি, খাড়ি” প্রভৃতি কয়েকটি শব্দে তার নিদর্শন মেলে, 
এবং তাড়ি, তাল থেকে এবং খাঁড়ি, খাল থেকেই জাত । তাঁল-এর. খাল-এর 
ল যদি মুরধন্যবর্ণের না হয়, তা"হলে দত্ত্যব্ণ “তালি' আর “খালি” ছাঁড1। আর 
কিছু দিতে পারবে ন। এই মুর্ধনয-লধবনি প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় না 
থাকলেও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় প্রচলিত 
ছিল বলেই আচার্য স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত | 

সীমান্তবাঙলায় মাঁলপাহাড়িয়া এবং খাড়িয়! প্রভৃতি উপজাতিদের মধ্যে 
মুর্ন্য ল-প্বনি এখনো বর্তমান, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তী “ড় ধ্বনিতে 
রূপাস্তরিত । আর্ধভাঁষাকে গ্রহণ করতে গিয়ে আর্ধ-ভাষার ধ্বনিকে যথাযথরূপে 
উচ্চারণ করতে না পেরেও ধ্বনিবিরূতি ঘটানে। হয়েছে । সীওতালী ভাষাতে ও 
এমনিভাবে অনেক সংস্কৃত শব্দ বিকৃত করে গ্রহণ কর] হয়েছে |? 

এ প্রসঙ্গে অবস্ঠ আরো! একটি ভাববার কথা আছে । সংস্কৃত “তল' শব্দের 
“ল" দস্ত্যবর্ণের, কিন্তু ওড়িয়া! ভাষাতে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্লাঁয় "তল" শব্দের 
লে? মূর্ধা-জাত। এক্ষেত্রে একই ধ্বনিতা ( ফোনেম্‌) থেকে উদ্ভূত “ল? ধ্বনি- 
দ্য়ের দত্ত্য বর্ণের উপর মূরধন্য বর্ণের প্রভাব কোন-না-কোন রূপে এসে গেছে, 
ওড়িয়া ভাষাতে এই ভাবেই 'জল, তল, বন, জন" প্রভৃতি শব্দের অস্ত্য বর্ণ 
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দস্ত্য বর্ণের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে নি। অথচ উক্ত শব্দগুলি তৎসম শব, 
উচ্চারণেও তৎসম | 
কিন্তু এ প্রসঙ্গে আপাততঃ আর কিছু না বলাই ভালো । মূলতঃ তল, তলা, 
তলিয়া কিন্তু উচ্চ(রণ-বিরূতিতে তড়, তোড়, তড1। বা তড়িয়া এব-অস্তিক 
গ্রাম-নীমের কয়েকটি উদ্দীহরণ £-_ 
(১) শালতোড়, মহুলতোড়, বেলতোড়, মৌ-তোড়, বড অহর-তোঁড় 
(_বটের ঝুরির তল ), চাঁকলতোঁড়, ফুনতোড় প্রভৃতি 
(২) জামতড়। ( উচ্চারণ-বিকতিতে জামতাড়া ), শালতড়া, আমতোড়া, 
ভেলিয়াতোড়।, আমলাতড়া__ইত্যাদ্দি | 
(৩) মৌ-তড়িযা, বড়-তড়িয়।__ইত্যাদি। 
উপরিউক্ত গ্রাম-নাষের আদিশব্দটি বৃক্ষবাচক | 
সীমান্তবাঙলার গ্রামের মধ্যেও আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির অনেক 
কাহিনী সংগ্ুপ্ত! 


॥ দুই ॥ 


নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা মত, নানাবিধ আচার অনুষ্ঠানের সম্যক 
সমন্বয়ে বাঙ্গালী সংস্কৃতির জন্ম; শুধু জন্ম নয়, জন্মের পরও এই নিয়েই তার 
চলা । বহু মনীষার তথ্যান্ুসন্ধানে বাঙ্গালী সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার স্বরূপটি 
আমরা জানতে পেরেছি । কিন্ত বাঞ্গালী সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপকে স্বীকার 
করেও একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি ন। যে, বাঙ.লাভাষী জনগোষ্ঠীর 
মধ্যেও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন উপভাষার মতোই বিভিন্ন উপ-সংস্কৃতি বিদ্যমান । 
আর সভ্যতা এবং আর্ধ ভাষা যখন উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, তখন 
পুর্বপ্রান্তের এই বাঁঙ্লাদেশে অনার্ধভাষী জনগোষ্ঠীরাই একাধিপতি। 
উত্তর ভারতের আরধ-ভাষী অধিবাসীদের পক্ষে তখন বাঙ্লাদেশ ছিল 
অস্পৃশ্য । এদেশে পদার্পণ করাও পাপ বলে গণ্য হতো । আরভাষীদের দ্বণার 
বেড়াজালে বাঁডলাদেশ তখন বদ্ধ। তীর্থযাত্রীর উদ্দেশ্টা ছাড় অন্ত কোন 
কারণে যদি কোন আধভাষী বাঙলাদেশে আসতো, তাহলে শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে জাতে উঠতে হতো।। আর-বাঙলাদেশে বসবাস 
করলে পতিত" বলে গণা হতো; সে হতে “ব্রাত্য ।১ শেষ পযন্ত 


“১ “আরণ্যক আর উপনিধদের সময়ে বাঙলাদেশে আর্ধদের আগমন হয়নি, আর বুদ্ধদেবের সময়েও 
নয়। বিহার অঞ্চলে যে সমস্ত আর্য প্রথম এসে বসবাস কবে তার। ঘরবানী কৃষাণজাতীয় ছিল 
না, হারা ছিল যাযাবর বা ভবঘুরে ঃ তারা তাদের ঘোড়া গোরু ছাগল ভেড়। নিয়ে ঘুরে 
ঘুরে বেড়াত » পশ্চিম ঘর-বাসী চাষী আর্ষের। তাদের নাম দিয়েছিল ব্রাত্য । তারা অবগ্য আধ ভাষা 
বলত, কিন্তু তাদের আর্ধভাষ1 উদ্দীচ্য আর কুরু পাঞ্চাল অঞ্চলের আর্ধদের ভাষা থেকে উচ্চারণে 
কতকট। আলাদ। হয়ে গিয়েছিল; আর তাদের ধর্নও ছিল বৈদিক ধর্ম থেকে আলাদ।-খুব সম্ভব 
তারা শিবের উপাদন1 করত» তার] বৈদিক বাগধজ্ঞ হোম অগ্রিপুজ। ইতার্দি করত না» আর ব্রান্ষণ 
পুরোহিতকেও মান্ত না। বেদমাগী পশ্চিমা আর্ষের৷ এই সব কারণে তাদের অবজ্ঞা করত; 
এই জন্যে ব্রাঙ্গণ গ্রন্থে তাদের সম্বন্ধে নানান্‌ শিন্দার কথ! লিখে গিয়েছে । কিন্তু এরা যে আর্য ছিল 
আর আর্যভাষা বল্ত, যদিও এদের উচ্চারণ ঠিক ছিল না, ব্রাঙ্গণ গ্রন্থে এ কথাও স্বীকার করা৷ 
হয়েছে ঃ আর বৈদিক আর্ষের। এদের শুদ্ধি করে বেদমাগাঁ করে নিত খুব যে অনুষ্ঠানের ছার! 
এরা! বৈদিক দীক্ষা! নিত সে অনুষ্ঠানের নাম ছিল ব্রাতান্তোম | থুব সম্ভব এষ ত্রাত্যর1 অনার্ধ স্রাবিড় 
লোকদের সঙ্গে কতকট। মিশে গিয়েছিল । নে ধুগে জাতিভেদের এত কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না, 
আর ব্রাত্য আর্ষের! বেদমাগা আর্যদের আগে মগধ অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়; আঁর এট খুবই সম্ভব বে 
তার! বৈদিক ধর্ম গ্রহণ করলেও সে ধর্ম তাদের মধ্যে তেমন দৃঢ় হতে পারে নি। তাই বৈদিক 
ধর্মের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে ছুটি বড়ো ধর্মমত প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে উদ্ভূত হয়েছিল, 
--বৌদ্ধমত আর জৈনমত--সেই ছুটি মত এই মগব অঞ্চলেই উদ্দিত হয়ঃ আ।র প্রথমে এখানকার 
লোকেদের মধ্যেই প্রসার লাভ করে।” 

_বাগুল! ভাষাতত্বের ভূমিক! 
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নানাকারণে, আর্ফভাষী জনগোষ্ঠী মগধ অতিক্রম করে দলে দলে গ্রবেশ করলে! 
বাঙলা দেশে। সু হলো আর্য উপনিবেশ । বরেক্্ভূমিতে এবং রা 
সীমান্তে জৈনমতাবলম্বী আর্ধভাষীদের উপনিবেশ গড়ে উঠলো । জৈন মতের 
পরে বৌদ্ধ মত এবং সর্বশেষে ব্রাঙ্মণ্য মত এদেশে প্রসার লাভ করে। 
আর্ধভাষী জনগোষ্ঠীর আবির্ভাবের পূর্বে রাঢ় এবং সুন্ধ সম্পূর্ণরূপে অনার্ধভাঁষী 
জনগোষ্ঠীরই অধ্যুষিত দেশ ছিল। বর্তমান পশ্চিমবংগেরই প্রাচীন নাম ছিল 
রাঢ এবং সুক্ষ । রাঢ় জাতি এবং স্ুদ্ধ জাতির নাম থেকেই দেশের নাম। 
পরবর্তী কালে অনার্ধভাষী এবং আর্ভাষী জনগোষ্ঠীর এক সম্যক. সমন্বয় সাধিত 
হয়েছিল বাউলাদেশে । বল! বাহুল্য, এর অনেক আগের থেকেই উত্তর ভারতেও 
এই সংস্কৃতি-সমন্বয় ঘটেছিল । “ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষের মধ্যে 
আর্ধের। যাঁদের দেখ। পেলেন, তাদের ডাকলেন তারা অন্ত্রত বলে। এটা 
ঠিক যে আর্ষেরা আসবার আগে এদেশে দলে দলে এইসব অন্যত্রত ছেলেমেয়ে 
যুবকযুবতী, বুডোবুডি, দলপতি, গোষ্ঠীপতি, যোদ্ধা, কৃষাঁণ__নিজেদ্দের আচার 
অনুষ্ঠান, দেবতা অপদেবতা, কলাকৌশল, ভয়ভরসা, হাঁসিকাম! নিয়ে বাস 
করছিল । এবং এটাও ঠিক যে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে ধারা এলেন এবং 
এদেশের মধ্যে ধারা ছিলেন সেই আধ এবং না-আর্য বা “অন্যব্রতর্দের মধ্যে 
সবদ্দিক দিয়ে এমন কি বিয়েতে এবং ভোজেতেও আদানপ্রদান চলেছিল । 
পুরাণের দেবদেবীর উংপত্তির ইতিহাস এই আদান প্রদানের ইতিহাঁস। ১, 
অতএব, বিভিন্ন মতাঁবলম্বী যে সব আধগোষ্ঠী ক্রমে ক্রমে বাড জাদেশে এসে 
স্বায়ীভাবে বসবাস করার দিকে ঝৌঁক দিলেন সেইসব আধদের সংস্কৃতি আর 
তার প্রাচীন বিশুদ্ধতা নিয়ে নিশ্চয়ই ছিল না। আর্যদের আচার-অনুষ্ঠানের 
মধ্যে তখন অনার্ধ-সংস্কৃতির ধার! প্রবহমান ; বাংলাদেশে আর একবার সে 
সমন্বয় ঘটলো । অস্ত্রিকভাষীর1 বিশেষ বিশেষ বুক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফলমুল, 
ফুল, কোন বিশেষ স্থান, বিশেষ বিশেষ পশ্তুপক্ষী ইত্যাদির উপর দ্েবত্ব আরোপ 
করতে! । আর্য সংস্কৃতি তাও গ্রহণ করেছিল। সার! ভারতবর্ষেই এই মিলন 
এমনভাবে সংসাধিত হয়েছে, যে সম্যক্‌ বিশ্লেষণ ছাড়া সহজ ভাবে তা দৃষ্িগ্রান্থ 
এবং বোধগম্য নয় । আর্ধভাষী জনগোষ্ঠী অনার্ধভাষী জনগোষ্ীদের “অন্তত্রত' 
নামে অভিহিত করলেন বটে, কিস্তু সেই অন্যত্রতদের ব্রতকেও গ্রহণ করতে 
বাধ্য হলেন। বিজিত জাতির সংস্কৃতি বিজয়ী জাতিকে গ্রাস করলে! । 


১ বাঙলার ব্রত 
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বেদপুর্ব আর্য ও অনার্ধভাষীদ্দের সম্পর্কের কথ উল্লেখ করতে গিয়ে বাঙলার" ব্রত 
পুস্তকে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বেদের অনেক দেবতাঁকেই আমরা অন্তব্রতদের 
মধ্যে খুঁজে পাবো । নান। খতুর মধ্য দিয়ে নানা সব ঘটনা মানুষের চিন্তাকে 
আকর্ষণ করেছে, এবং সেই সকল ঘটনার মুলে দেবতা অপদেবতা! নানারকম 
কল্পনা] করে নিয়ে তার! শম্তকামনায় সৌভাগ্যকামনায়__-এমনি নানা কাঁমন। 
চরিতার্থ করবার জন্য ব্রত করছে, কি আর্ধ কি অন্যব্রত সব দলেই:***- |” 
পারম্পরিক আদান প্রধানের রীতিনীতি এমনি করে এক যুগ থেকে আর এক 
যুগে এগিয়ে গেছে । সঙ্গে সঙ্গে রক্ত সংনিশ্রণের পালাঁও এগিয়ে চলেছে 
যুগের পর যুগ অতিক্রম করে । কিন্তু তবুও অনার্ধভাষী গোঠীগুলির বিলয় ঘটে 
নি। কোন কোন ক্ষেত্রে তার। আর্ধভাষ! গ্রহণ করে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের 
শেষের তলায় অন্ত্যজ রূপে টিকে আছে; কোন কোন ক্ষেত্রে _বিশেষ করে 
বাংলাদেশে তার! ব্রাহ্মণ্যধর্মের আওতায় এসে রক্ত-মিশ্রণের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী 
জাতিতে পরিণত হয়েছে । এবং সব কিছুর শেষেও দেখা যাচ্ছে যে ভারতের 
প্রায় সর্বত্র কিছু অনার্ধভাষী জনগোষ্ঠী, নিজেদের ভাষা, ধর্মমত ও আঁচার- 
অনুষ্ঠান নিয়ে সেই প্রাচীন কাল থেকেই আর্ধভাষীদের ছৌঁওয়। বাঁচিয়ে বিশেষ 
বিশেষ অঞ্চলে বসবাস করছে । তাঁর মানে অবশ্য এ নয় ষে, এই সমস্ত অনার্ধ- 
ভাষী গোষ্ঠী একেবারেই আর্ধ প্রভাব বজিত। তবে একথা ঠিক, এরা নিজেদের 
আগার অগ্রষ্টানের মধ্যে বাইরের প্রভাবকে কিছু পরিমাঁণে এড়িয়ে গেছে, এদের 
বৈশিষ্ট্য প্রোজ্জন হয়ে আছে এখনে | 
এই সংস্কৃতি-সমপ্ধয় এবং রক্ত-মিশ্রণের কথ। আজ আর নতুন করে বলবার 
প্রয়োজনীয়ত। নেই। নৃ-তবের বিচারে বাঞ্গালী “সংকরজন”। প্রীচীন বাঙলার 
ধর্মকৃর্মের ক্ষেত্রে, শিল্পচ্চার ক্ষেত্রে এই সাংকর্ষ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এই 
সংস্কৃতির অর্ধেক পুরাতন এঁতিহজাত ; এই এঁতিহ্োর মধ্যে থাকে জনগত, 
বর্ণগত রক্তের স্মতি। বাকী অর্ধেক সমসাময়িক সমাজবিন্তাসের প্রয়োজনে 
গড়ে ওঠে । কাজেই অতীতের স্বতি ও বর্তমানের প্রয়োজন এইঃছুই বস্তুই 
বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালের সংস্কৃতির মধ্যে জড়াজড়ি করে মিশে থাকে । 
বাঙ্গালীর জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ভাবে যুক্ত, বিচিত্র ধর্মসংস্কার, পুজা আচার 
অনুষ্ঠান, অসংখ্য দেবদেবী এবং নাঁনাবি বাঙ্গালী. সংস্কৃতির 
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এদিকে, রাঁট ভূমির পশ্চিম সীমাস্তদেশ কিন্তু বহুদিন পর্যস্ত আর্যভাষী 
জনগোীর পদক্ষেপে কম্পিত হয় নি। বাঙলাদ্দেশের সর্বত্র যখন ব্রাহ্মণ্যমত 
প্রসারিত হয়েছে তখনো অরণ্যময় রাঁঢ়সীমাস্ত তার আপন মাহুষগুলিকে সযত্ে 
পোষণ করে চলেছে__। মাঝে মাঝে জৈন ও বৌদ্ধ শ্রমণরা এই সীমাস্তভৃমিতেও 
যাওয়া আসা করেছিলেন ; কিন্তু সে অঞ্চলের লোকে তাঁদের উপর সদয় ব্যবহার 
তো করেই নি, বরং "ছু ছু" করে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে । উজৈনদদের সবচেয়ে 
পুরাতন গ্রন্থ 'আচারঙ্গস্ত্তে' একথার প্রমাণ আছে । অবশ্য আরো অনেক পরে 
জৈন শ্রমণগণ এই অরণ্যভূমিতেও মঠ স্থাপন করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন । রা 
দেশের এই পশ্চিম প্রত্যন্ত ভূমিতে পরবততণকালে আবার নতুন করে যে 
সংন্কৃতি-সমন্বয় ঘটেছিল, তাঁর 'এমন একটি আঞ্চলিক রূপ আছে ঘ। সামগ্রিক 
বাঙ্গালী সংস্কৃতির উপ-সংস্কৃতি বলে কথিত হতে পাঁরে। এই অঞ্চলের জন- 
গোষ্ঠীর নৃতাঁত্বক ইতিহাস, আচার নিষ্ঠার কাহিনী থেকে এমন একটি 'পরিবর্তন- 
যুগ” আজও খুঁজে পাওয়া যাঁবে, যাঁর ভেতর থেকে আরো প্রচীনকালের সংস্কৃতি- 
সমন্বয়ের আসল রূপটি চোখের সামনে ভেসে উঠবে । বল! বাহুল্য, পশ্চিমবাংলার 
প্রান্তভৃমিতে আজও চলছে সেই পরিবর্তন। কোন কোন ক্ষেত্রে সমন্বয়ের 
কাজ মোটামুটিভাবে শেষ হয়ে গেছে ; কোন কোন ক্ষেত্রে সমন্বয়ের কাজ দ্রুত 
গতিতে এগিয়ে চলেছে । অবশ্ঠ একথাঁও ঠিক যে--একে সমন্বয় না! বলে মিশ্রণ 
বলাই সঙ্গত। কারণ, এক্ষেত্রে ছুটি পৃথক সাংস্কৃতিক ধারা একত্র হলেও বিশেষ 
একটির প্রভাব মূলতঃ স্বীকার্য। এই সাংস্কৃতিক ধারাকে জানতে হলে সবচেয়ে 
আগে জান। দরকার, সীমান্তরাঢের জনগোষ্ঠীকে । এখানে অনার্ধভাষা ও 
আচার-আচরণ নিয়ে বসবাস করছে সাঁওতাল, মুণ ডা, ভূমিজ, ওরাও, হো। 
তেমনি এদের রক্ত-সম্পৃক্ত বাগদ্রী, বাউরী, ডোম, বাঁশফ্কোড়, মালপাহাড়ী, 
মাল, ভূ ইয়া, প্রভৃতি উপবর্ণের আর্যভাষী জনগোষ্ঠীও বসবাস করছে পাশাপাশি । 
সীওতাঁল, মুণডা, প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলি আদি-অস্ট্রেলীয়দের বংশধর বলে 
পণ্ডিতজনের অভিমত । এদের সঙ্গে উপরিউক্ত আর্যভাষী উপবর্ণগ্ুলির রক্ত 
সম্পর্ক আছে বলেই তাঁর! রায় দিয়েছেন । 

এই অনার্ধভাষী জনগোষ্ঠীর রীতিনীতি, আচার-অকুষ্ঠান, ধর্ম-কর্ম প্রভৃতির 
সঙ্গে এই হিন্দুর সংকর*্জনদের যে.সম্পর্ক, তার ইতিহাস সংগুপ্ত আছে 
করম-ইদদ-ছাতা৷ পররে, জীতা পরবে ; 'সে ইতিহাস সংগুপ্ত আছে বাধন! পরবে, 
বিধা পরবে । সে'কাহিনী কথা বলেছে টুম্থ গানে, ভাছু গানে। তাঁর স্তুর 
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লুকিয়ে আছে টাড় ঝুমুর আর দাড় ঝুমুরে। তাকে আমরা দেখতে পাবো, 
নাচনী নাঁচে, করম নাচে, কাঠি নাচে । মনসা পুজায় এবং শিবের গাজনেও 
নোতুন এক সমন্বয়ের প্রচেষ্টা এখানে পরিদৃষ্ট । 

রাঁঢ়ভূমির এই পশ্চিম সীমান্তভূমি, ধর্ষে-কর্মে, আচারে-অনুষ্ঠানে, পুজা- 
পার্ধণে, নাচ-গানে, রীতিনীতি-শিল্পকলায় তার নিজস্ব প্রাস্তিক বৈশিষ্ট্য আজও 
রক্ষা করে চলেছে । উত্তরপশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বীকুড়া, প্রাস্তিক বীরভূম 
আর বর্ধমানের অংশবিশেষ এবং ধলভূম-মাঁনভূম-সীওতালপরগণাঁর হিন্দুধ্মী 
এবং প্রায় হিন্দুধমী জনগোষ্ঠীদের সঙ্গে অত্যন্ত পাশাপাশি অবস্থান করছে 
স্লাওতাল-ভূমিজ-মুণ ডা-খাঁড়িয়।-শবর-লোঁধা-মালপাহাড়ী $ বাঁস করে বিরাট এক 
অংশ জুড়ে হিন্দুধ্মী মাহাতো ( কুর্মক্ষত্রিয় ) সম্প্রদীয় ; বাঁস করে বাগ দী, মাল, 
বাঁউরী, মালো। আর মাহলী 3; ডোম এবং হাঁড়ি-কাহাঁর এবং লোহার । সীওতাঁল 
মুণ ডাদের নিজম্ব ভাষা! আছে, সংস্কৃতি আছে। দ্বিতীয় ভাষ। কিন্তু তার্দের 
বাঙল।। অনেক ক্ষেত্রে এরাও অবিচ্ছেন্ঠভাবে প্রান্তিক সংস্কৃতির অঙ্গীভূত | 

এই প্রান্তিক সংস্কৃতি, সর্গোষ্ঠীর সমন্বয়-প্রস্থত নবজনসংস্কৃতি । এই সংস্কৃতির 
দেবতা ধরম-করম-বড়াম) বড়পাহাড়ী, সাতবহিন ; ভাছু-টুঙ্গ-মনস।, দুয়ার- 
শিনি, কুদরাশিনি-বাস্থলী ; গ্রামদেবতা ক্ষেত্রপাল। সমস্ত অরণ্যভূমি জুডে 
এদের অধিষ্ঠান, পাহাড়ের গ্রহাঁয়, শালবনের সীমান্তে, গ্রামের উপকণ্ে এদের 
বাসভূমি॥ মানভূম-ধলভূম-ঝাঁড়গ্রাম, পশ্চিম বীকুড়।, পশ্চিম শীমান্তের বর্ধমান 
আর বীরভূম এদের লীলাঙ্গন। এ সমস্ত অঞ্চলই পশ্চিমবাউ লার পুরাভূমি | 
অনুর্বর] বন্ধ্য! ক্ষেত্র সোণাঁলী ফসলের স্বপ্নকে এখানে সফল করে না, কিন্তু এরই 
মাঝে বিরাম নেই ফসল ফলানোর । শালবনের কোল দিয়ে লালমাটির বুক 
বিদীর্ করে সীমান্ত ভূমির নদীনালা অজয়, দামোদর, বরাকর, ধলকিশোর, 
শিলাই, কাসাই, স্থবর্ণরেখা, ডুলং সমতল বাংলার মাটিকে শস্তপ্রসবিনী করেছে। 
এদেশের মাটির তলায় মাণিক, লোহা-তাম।-সোনা, কয়লা আর ম্যাঙ্গানিজ। 
এর বনে বনে পণ্ড আর পাখী, ফুল আর ফল, গাছে গাছে লাক্ষা আমি তসরের 
গুটি। পাহাড়ে পাহাড়ে পলাশের আগুন জলে ওঠে বসন্তে । পীবানলের 
মাল! পরে জামসেদপুরের আলোকমালাকে ব্যঙ্গ করে দালম৷ পাহাড় । ; 

ধলভৃম-মাঁনভূষের গ! ছুঁয়ে রাঁচি আর সিংভূমের অরণ্য আর পাহাড় আরে! 
ঘন, আরে! বিস্তৃত মমুরভগ্চের সীমায়। সেই বনপাহাড়ের মানুষ, আদি- 
অক্ট্রেলীয়দের দূর-গোঠীর মান্ুষ। তাদের ধর্মকর্ম পুজাপার্বণ, রীতিনীতি, 
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আচার-আচরণ মানভূম-ধলভূম-ঝাঁড় গ্রামের ঈষৎ সমতলবাসী মানুষদের সঙ্গে 
আত্মীয়তা স্থাপন করেছে। বলা বাহুলা, এইসব অঞ্চল মৃখ্যতঃ আদিবাসী, প্রায়- 
আদিবাসী, হিন্দুধম আদিবাসী এবং অন্যান্ত হিন্দু্মীদের মিলনভূমি। এদের 
বারোমাসে তেরো! পার্ণ। এদের গাছে গাছে ভূত প্রেত দেবতার অধিষ্ঠান। 
গামে গ্রামে ডাকিনী। অপদেনতাঁর আঁক্রেশি এদের চিরসাথী। এদের ঢাঁক- 
ঢোল-নাগর|-ধুমূসা-মারদদোলের বোলে মেঘগর্জন। মন্ত-নিষিদ্ধ গ্রামদেবতাদের 
মীমাহীন প্রভাবে প্রভাবিত এদের গ্রাযমজীবন। নাচে গানে চঞ্চল এদের 
জীবনযাত্র! ; প্রাচীনতম মংস্কার এদের আচারে অনুষ্ঠানে । নিজন্ব এদের 
বৈশিষ্টা ; বিশিষ্ট এদের সংস্কৃতি) বিচিত্র এদের জীবন | 


॥ তিন ॥ 


পশ্চিমবাঁউলার পশ্চিম সীমান্ত । ভূমি-রাজ্য । ভূমি থেকে ভূম আর ভূঁই। 
এই “ভুম'গুলির কয়েকটি আজো পড়ে আছে বাংলা দেশের বাইরে, বিহার- 
ভূমিতে । 

সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে এই “ভূম'-গুলি ছড়িয়ে আছে । একেবারে উত্তরপশ্চিম 
সীমানায় বীরভূম ; আরে! দক্ষিণ-পশ্চিমে নেমে এলে মানভূম । রাষ্ট্রনীতির 
মারণযন্ত্র মানভূমকে বিলুপ্ত করেছে মানচিত্র থেকে কিন্তু মন-চিত্র থেকে নয়। 
এরই আশে-পাশে ভাষা-সংস্কতি-জনগো্গির অচ্ছেছ্য বন্ধনে পরম্পরের গা ছুয়ে 
আছে ধলভূম, তুঙ্গভূম, মল্লভূম, সামন্তভূম ; এরই অংশরূপে বেঁচে আছে 
শিখরভূম, বরাহভূম $ প্রাকৃত ভাষায় ধলভূই, মলভূই, সাত্ভূঁই, শিখরভূই, 
বরাহভূই। পশ্চিমবাঙলার প্রাচীনতম অঞ্চল এই সব পুরাভূমি। ভূঞা আর 
ভূমিজদের বাসভূমি ; মাহাঁতো-বাগরী-বাউরী-লায়েক-মালের কীতিগাথার দেশ । 
'বাঙ্লার সভ্যতার ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির অনেক উত্থানপতন অনেক ভাকঙ্গাগড়! 
অনেক ঘাত প্রতিঘাত পশ্চিমবাঙলার এই প্রাচীনতম অঞ্চলে ঘটে গেছে । এই 
অঞ্চলগুলিকে একই সীমারেখার আওতায় রেখে একটি বিশেষ অঞ্চলে 
রূপাঁয়িত করা যাঁয়। রাণীগঞ্জ কেন, আরো উত্তর পুর্বে নলহাটি, অগ্তাল, 
গঙ্গাজলঘাটি, বীকুড়া, শিমলাপাল, গড়বেতা, শালবনি, মেদিনীপুর, দাতন, 
জলেশ্বর পর্যন্ত দক্ষিণে, তাহলে সেই রেখার পশ্চিমে যে অংশ 
পড়ে তার ভৌগোলিক প্ররুতি একরকম এবং পুধাংশের অন্যরকম 
দেখা যায় ।--.""বীরভূমের কিছুট| অংশ বাঁকুডা জেলার অধিকাংশ এবং 
মেদিনীপুর (উত্তরপশ্চিম £ ঝাডগ্রাম ) এই রেখার পশ্চিমে পড়ে। 
বাঁঙলাদেশের মধ্যে এই অঞ্চলই হলে। প্রাকৃতিক বয়সের দিক থেকে সব চেয়ে 
প্রাচীন |”; 

বস্ততঃ উত্তর বিহারের দক্ষিণপীমায় গঙ্গানদী অতিক্রম করে, বাঁও-লী৷ বিহার 
মীমান্ত ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে পরিক্রমণ আরম্ভ হোক; বন-পাহাঁড়-নদী- 
নালা-মাঠ-ঘাট, শাল-মহুল-পলাশ-কুচির স্পর্শ নিয়ে চলে আনুন, (দেখতে 
পাবেন রাজনৈতিক সীমারেখার এপারেও বাঙ্লাদেশ ওপারেও বাঙলাদেশ। 
এপাশে কীরভূমের পশ্চিম সীমানা, ওপাশে সীওতাল-পরগণা ; এপাশে পশ্চিম 





সস 


১। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি-বিনয় ঘোষ 
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বর্ধমান, ওপাশে ধানবার্দের খনি অঞ্চল; এপাশে পুরুলিয়া-বীকুড়া-মেদিনীপুর, 
ও পাশে চাষ-চাগ্ডিল-ধলভূম | বলা বাহুল্য, কৃত্রিম এই সীমারেখা । এ রেখা 
ছুপাশের মান্ছষকে ভাগ করতে পারে নি। ভূ-প্ররতি, সমাজ-বিন্তাস, 
ভাষা-সংস্কৃতির আত্মিক বন্ধনে এই ছুটি পাশ এক এবং অভিন্ন । 

বাঙ্গালীর ইতিহাসে" ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এই ভূ-প্ররুতির কথা 
আরে! বিশদভাবে বিবৃত করেছেন |: 


০ সত শিক এপস 


...উত্তর বিহারের বিহারের দক্ষিণসীম। ধরিয়৷ রাজমহল পাহাডের ভিতর দিয়! মাল্দহের পশ্চিম ও 
ক সীম! ঘে সিয় গংগ! বাঁওলাদেশে আসিয। ঢুকিয়াছে 1.৮" 


রাঁজমহল ও গংগাব দক্ষিণে বর্তমান সীওতাল পরগণ। প্রাচীন -__উত্তররাটের উত্তর-পশ্চিম অংশ-_ 
ভবিষ্য-পুর।ণে এই ভূমিকে বলা হইয়াছে অজলা, উষর, জঙ্গলময় ভূমি, যেখানে কিছু কিছু লৌহ আকর 
আছে. যেখানে তিনভাগ জঙ্গল একভাগ গ্রাম, স্বল্পভূমি মাত্র উর্বর। ভবদেব ভট্ের একাদশ শতাব্দীর 
লিপিতেও এই শভুঞ্জকে বলা হইয়াছে উর ও জঙ্গলময়, ইহাই যুয়ানচুয়াং বণিত কজঙ্গল। 
সপ্তদশ শতকে রাজা জযনাগের (বাজধানী কর্ণন্তবর্ণ) বগ্পঘোষবাটপট্টোলীতে ওঁদুম্বরিক বিষয় 
নামে একটি ক্ষুঙ্র জনপদের উল্লেখ আছে । আইন-ই-আকববী গ্রীস্থর উদুম্বর সরকার পুণিয়া সরকারের 
দক্ষিণপীম! হইতে আরম্ত করিয়া একেবারে মুঝিন[বাদ বীবূম পর্যন্ত বিস্তুত ছিল। বন্তরতঃ রাজমহল ও 
সঈাওতালপরগণার কিয়দংশ যে বাংল।র অন্তর্গত ছিল এ সম্বপ্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ৰ্াকুড়ার 
পশ্চিমনীমায় মানডুম জিলা বর্তমান বিহারে অন্তর্গত, অথচ এই মানভূম প্রাচীন মল্লভূমি £. 
ম[লভমেরই অন্তর্গত ("বর্তমানে মানভূম জেলার অংশবিশেষ পশ্চিমবঙ্গের অন্তভুক্ত হয়ে পুরুলিয়। 
জেলা রূপে আখাত)। বীকৃড়া ও মানভূমের ভিতর কোন প্রাকৃতিক সীম! নাই; সেই সীমানাই 
মানতৃম অতিক্রম করিয়া একেবারে ছোটনাগপুরের শৈলশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তংত এবং এই শৈলশ্রেণীই এই 
দিকে প্রাচীন বাংলার সীমা । ভাষায় ভুূপ্রকৃতিতে সমাজে ও কৌমবিশ্যাসে সীওতাল-পরগণার 
সঙ্গে যেমন উত্তর বীরভমের তেমনি মানভুমের সংগে বাকুড়ার ঘনিষ্ঠ যৌগাগোগ। দক্ষিণে 
মেদিনীপুরের পশ্চিম দক্ষিণ সীমায় বালেশ্বর জেল! উড়িক্লার অন্তর্গত এবং পিংভুম বিহীরের। এই 
দুইটি জেলারই কতকাংশ মেদিনীপুর জেলার যথাক্রমে কীথি, সদর, ঝাড়গ্রাম মহকুমার সংগে ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্থো যুক্ত_ভাধায়, ভূ-প্রকৃতিতে, সামাজিক সংহতিতে এবং কৌমবিস্তাসে । সম্প্রতি, মেদিনীপুর 
সাহিত্যপরিষদে রক্ষিত মহারাজ শশীংকের যে তাত্রশীনের পাঠোদ্ধার হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে 
উৎকলদেশও সপ্তম শতকে দত্ততুক্তির (বর্তমান দাতনের ) অন্তর্গত ছিল। যে-কোঁনও প্রাকৃতিক 
ভূমি-নক্সা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে রাজমহল হইতে এক অনুচ্চ শৈলশ্রেণী এবং গৈরিক 
পার্বস্ঠভূমি দক্ষিণে নোজ। প্রসারিত হইয়। একেবারে ময়ুরভঞ্জ, কেওঞ্ার, বালেশ্বর স্পর্শ করিয়া সমুদ্র 
পর্যস্ত বিস্ত.ত হইয়াছে । এই শৈলমালা এবং গৈরিক মালভূমিই সীওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর, 
মানড়ম পিংড়ম এবং মযুরভঞ্জ-__বালেশ্বর কেওগ্রর শৈলমালার অরণ্যময় গৈরিক উচ্চভূমি এবং বাঁডলার 
স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পশ্চিমলীম1। বাঙলার ভাষা, সমাজবিম্যাস, জন ও কৌমবিস্তান এবং উত্তর রাঢ় 
ও পশ্চিম দক্ষিণ মেদিনীপুরের তৃ-প্রকৃতি এই সীমা পর্যন্ত বিস্ত,ত। 
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সীমান্তবাঙ্লার এই সমন্ত অঞ্চলের যে অংশগুলি একদা! 'জংগলমহল" নামে 
পরিচিত ছিল__সেই অংশগুলির বিশেষ একটি সাংস্কৃতিক পটভূমি আছে। 
সীমান্তবাঙল।র লোকযান প্রসঙ্গে মূলতঃ এই অঞ্চলগুলিকেই মৃখ্যস্থান দেওয়া 
হয়েছে । মানভূম, ধলভূম, পশ্চিম বীকুড়া আর উত্তর-পশ্চিম মেদিনীপুরের 
ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের প্ররুতিগত এমন একটি স্বাতিন্ত্য আছে, যা সারা সীমান্ত- 
বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যেও একক এবং অবিচ্ছিন্ন । এর ভূমি-রাঁজ্যগুলির 
সর্বাঙ্গে প্রাক-এতিহাসিক যুগের ছাপ আজো বর্তমান। বস্ততঃ ভাষা ও 
সংস্কৃতির দিক থেকে এর নিজস্ব স্বাতন্ত্য সহজেই পরিলক্ষিত হয় । যে সমস্ত 
ভূমি-রাজ্যগুলির কথ। পুবেই উল্লেখ করা হয়েছে, একমাত্র বীরভূম এবং 
তুঙ্গভূম ছাঁড়া অন্য সবগুলিই এই সীমানার অন্তর্গত। এদের পারম্পরিক সম্বন্ধ 
ইতিহাস ভূগোলের সীমাতেই আবদ্ধ নয়; সচল জীননপ্রধাহের একই 
আত এখানে প্রবহমান। ইতিহাসের একই স্বাক্ষর এর পটভূমিতে | 
ভূগোলের একই আরতন এর বিস্তারে । পশ্চিম নাঙ্লার পশ্চিম সীমান্তে সম্পূর্ণ 
নোতুন আর এক সংস্কতি-কেন্দ্র। 

এই সব পুরাভূমির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। বীকুড়া 
জেলার বন-আস্থরিয়। গ্রামে প্রন্তরযুগের কুঠীরফলকাদি এবং ধলভূম-মানভূমে 
প্রাপ্ধ প্রস্তরময় কৃঠার আজে। প্রস্তরযুগের স্বৃতিবাহী | ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের বিনপুর 
থানার -তামাজুড়ী গ্রামে তাত্রমর় কুঠার কলক আবিদ্কিত হয়েছে; লালগড়ে 
পাঁওয়। গেছে নব্য প্রস্তর যুগের হ্থাতিয়ার। বর্ধমানের ছুর্গাপুর অঞ্চলে পাওয়া 
গেছে প্রাগৈতিহামিক অস্ত্রশস্্ব। এদিকে, পুরুলিয়ার ছড়ত্লা, পাকবিড়র! 
প্রভৃতি গ্রামের জৈনমুতিগুলি ছৈন-যুগের কথ। স্মরণ করিয়ে দেয়। মানভূমের 
কোন কোন জায়গা সরাক জাতির অবস্থিতিকে 'শাবক'দের শেষ পরায় 
বলে অভিহিত কর| হয়। এই জাতি আজও জীবহিংসার বিরুদ্ধবাদী 

বং নিরামিষভোজী । 

- সব প্রান্তভৃমি বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীনতার আসম্বাদ লাভ; ৷ করেছে। 
অনায়ামে কোন বিদেশী শক্তি এ সব অঞ্চলে অধিষ্ঠিত হতে তারি না 
ধর্মচর্চার পথে, ন। রাষ্ট্রশাসনের পথে । আধুনিক যুগ পর্যন্ত গীর্দ অঞ্চলের গণ- 
বিপ্লবের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় উজ্জল। 

কবে কোন্‌ যুগে, ইতিহাসের এক বিস্বৃত পৃষ্ঠায় প্রাচীন সভ্যতার রূপরেখা : 
এখানে অংকিত হয়েছিল, তার নিশ্চিত তারিখ আজ অবলুপ্ত, কিন্ত মানভূম- 
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ধলভূমের গভীর অরণ্যে আজও তার নিদর্শন মেলে । স্ুবর্ণরেখাঁর তীরভূমিতে, 
আজো আছে প্রাচীন কোন নগরের ধ্বংসাবশেষ, ছুল্মী গ্রামের সীমানায় । 
শ্বাপদ-সংকুল ঘন বনের মধ্যে মন্দির আর আত্মকুগ্ত। আজো স্মরণ করিয়ে 
দেয় ফেলে-আঁসা আরেক যুগের কথা-কাহিনী। ধলভূমের পুর্ব সীমান্তে 
বহড়াগোড়া থানার অন্তর্গত খাড়ামৌদা গ্রামে লোহাগালানো প্রস্তর 
চুল্লীর বহুল সমাবেশ, এ অঞ্চলে অস্থুর জাতির অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, 
যাদের কিছু অংশ আজে! অবপ্থান করছে রাঁচি জেলার গভীর অরণ্যে । 
ঝাঁড়গ্রাম অঞ্চলে সীঁকরাইল থানার অন্তর্গত দিপকিয়্ারটাদ গ্রামসীমান্তে 
অগণ্য প্রস্তরন্তস্ত সে অঞ্চলে অনার্ধ আঁধিপতোর ধ্বজা বহন করছে আজো । 

সীমান্ত রাঢ়ভূমির এইসব অঞ্চল বহু প্রাচীন কাল থেকে রাঢ় বাঙলার 
অবিচ্ছিন্ন অংশ ছিল। পরব্ত্ণ কালে নান। রাজনৈতিক কারণে এই সীমান্ত- 
ভূমিকে বারপণ্ৰার বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তার জের আজো শেষ হয় নি। 
'জংগলমহল" নামে অভিহিত যে অঞ্চলটি একদ। ব্রিটিশ রাষ্্শক্তি স্থষ্টি করেছিল 
এবং সেই অঞ্চলের গণ-বিপ্রোহ দমনের জন্যই শেষপর্যন্ত জংগলমহলকে টুক্রে! 
টুকরো করে আবার বিভিন্ন অঞ্চলের সৃষ্টি করেছিল, সেই অঞ্চলের যে সততা 
তাঁকে তারা খগ্ু-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ঠ করতে পারেনি । ভাষা-সংস্কৃতির দৃঢ গ্রস্থনে 
এই অঞ্চলগুলি স্থুনিবদ্ধ। নিরাঁধ এবং "মবিচ্ছেগ্য সেই গ্রন্থন। মানভূম- 
ধলভূম-মেদিনীপুর-বাঁকুড়ার মধ্যে সেইসব মহলগুলি তাদের অতীত আর 
ভবিষ্যৎ নিয়ে আজো বর্তমান | 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে তেইশটি পরগণ এবং মহল নিয়ে এই 
জংগলমহল জেলা গঠিত হয়েছিল । সে সময়ে বীরভূমের সীমারেখা মানভৃম- 
বাঁকুড়া পর্যন্ত বিস্তত ছিল। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের প্রায় 
সবটুকুই এর অন্তরূক্ত ছিল। গোটা মানভূম ( পুরুলিয়।-ধানবাদ ); সারা 
ধলভূম, ঝাঁড়গ্রাম, পশ্চিম বাঁকুড়। এবং বর্তমান বর্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ 
নিয়ে এই জংগলমহল একই স্থত্রে গথিত ছিল । ব্রিটিশ রাজের স্বত্রপাত হতেই 
এই সব অঞ্চলে সমতল ভূমির মানুষ এসে আত্মীয়ত। স্থাপন করে জংগলমহলের 
মাচ্ষগুলির সঙ্গে । অবশ্য, তার বহু আগে থেকেই এই সব অঞ্চলের হিন্দু 
রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সমতলবাসী কিছু কিছু হিন্দু এবং মুসলমান, 
' রীজশক্তিকে নানাভাবে সাহাষ্য করার জন্য অবস্থান করছিল। 

বিদ্েশীর ইতিবৃত্ত এই জংগলমহলের মানুষগুলিকেও অভিহিত করেছে দস্থ্য 
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নামে | বলেছে £ বর্ধর, চুয়াড়, বন্য। স্বাধীনতাপ্রিয় এই মাহ্ুষগুলি বার বার 
বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং বলা বাহুল্য, এই সব অঞ্চলে 
ইংরাজ শাসন স্থপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বেগ পেতে হয়েছে সব চেয়ে বেশী। 
ক্ষত্রিয় নামধারী আঞ্চলিক ভূম্বামীর্দের সম্মুখীন হওয়া ছাড়াও ব্রিটিশ শক্তিকে 
বার বার মোৌকাবিল! করতে হয়েছে জনশক্তির সঙ্গে । ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত দীর্ঘ প্রায় একশ" বছরের ইতিহাসে এই সীমাস্তভূমির জনশক্তি 
উজ্জ্বল হয়ে আছে। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৭৪ পর্যন্ত ধলভূম রাজার স্বাধীনতা 
সংগ্রাম; ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ স্থরু হলো! বিষুপুরে | ক্রমাগত তথাকথিত 
চুয়াড় বঞ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, এবং সীঁওতাপ বিদ্রোহ, উনবিংশ শতকের 
প্রথমার্ধে রক্তত্বাক্ষর রেখে গেল। সিপাহী বিদ্রোহেও পিছিয়ে থাকল না৷ 
সীমাস্তবাউলা। “চুয়াড় বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়ে জনশক্তির যে স্বতংস্ফর্ত 
স্বাধীনতা সংগ্রামকে নিন্দিত কর] হয়েছে, তা৷ দীর্ঘকাল ধরেই চলেছিল । 
ইংরাঁজের সৈন্যবাহিনীকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে এই গণ-উ্থান 
দমন করার জন্য | ১৮৩২ ্রীষ্টাব্দের ভূমিজ-বিদ্রোহের পর জংগলমহলকে ভেঙ্গে 
চুরে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে দিয়ে আঞ্চলিক সমগ্রতাঁকে বিনষ্ট করা ছাড়া অন্য 
কোন উপায় খুঁজে পেলো না-ব্রিটিশ রাজশক্তি | 

এ সব, ব্রিটিশ-শক্তির স্বীকৃত ইতিহাসের কথ1। সীমান্তবাঙলার 
সত্যকারের ইতিহাস আজে! রচিত হয়নি। নানা কাহিনীতে সে কথা 
ছড়ানে। আছে। এর সম্পূণ ইতিহাস যদ্দি কথা বলতে পারে, তা হলে 
আমরা য। শুনবো, তা! এক রোমাঞ্চকর অধ্যায় । কিন্তু ইতিহাস কথনের দীয় 
অন্যের | এই ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছিল, তাদের জীবন-চধার কয়েকটি দিক 
সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এই গ্রস্থে। সীমাস্তবাঙ্লার সর্বত্র তাঁরা 
ছড়িয়ে আছে । তার। সীমান্তবাঙ.লাঁর বাঁঙলাভাষী জনগোষ্ঠী | ভূমিজ-মাহাতো- 
মাহলী, বাগী-বাউরী-মাল, হাঁড়ি-মুচি-ডোম, লোধা-খাড়িয়।-ভূঞ| লোহার- 
কাহার-কুমি। আর আছে প্রাণধমর্ণ সীওতাল। কিন্তু সীওতালদের 
কথা এখানে গৌণ। সীমাস্তবাঙলার ইতিহাসে এই জাতির অবদান 
অবশ্ই স্বীকার্য। কিন্তু নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির রাজোঁ এদের 
বৈশিষ্ট্য এরা আঁজেো। এমন ভাবে বজায় রেখেছে, যাঁর ফলে: বৃহত্তর 
হিন্দুসমাজের আচার-বিচার পুজা পার্বণের গণ্তীর বাইরেই এর। প্রাণবান । 
আমি শুধু তাদের কথাই বলবে! যাঁরা হিন্দুসমাজব্যবস্থার পথ ধরে 
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হাঁটছে অথব। হাটতে স্থুরু করেছে, যাঁর বাংলাভাষাকে গ্রহণ করেছে 
পুরোপুরি এবং সংস্কৃতিগত ভাবে প্রীয় একত্বের প্যায়তুক্ত হয়েছে । বলা বাহুল্য, 
বাঙ্গালী জনসংস্কৃতির একটি নোতুন কেন্দ্রহিসেবে মানভূম-ধলভূম সীমাস্ত বাঁকুড়া 
এবং ঝাড়গ্রাম অঞ্চলকে এক সীমারেখার অন্তভূক্তি করতেই হবে। উড়িস্তার 
ময়ুরভঞ্জ অঞ্চলের কিছু অংশও এরই মধ্যে পড়বে। মুলতঃ এই উচ্চাবচ 
কংকরময় এবং অরণ্য-পৰতপুর্ণ-ভূমিজাত মা্ুষগ্ুলির জীবনচর্ধার কয়েকটি 
দিক নিয়েই এই আলোচন।। সংস্কৃতিগত ভাবে এই অঞ্চলের অনার্ষভাষী 
এবং আর্ধভাষী জনগোষ্ঠীগুলি কোন-না-কোন সুত্রে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পুক্ত। 
অতএব, এখানে বিশেষ কোন গোগ্ীর কথা বলতে গেলেও নিবিশেষের 
আগমন অবশ্ন্তাবী । অনাধ-সংস্কৃতির যে রূপাস্তরে বাঙ্গালী সংস্কৃতির জন্ম 
তার প্রত্যক্ষ রূপ আমরা চোখে দেখিনি, কিন্তু সংস্কৃতি বিশ্লেষণের ফলে তার 
অনেক দ্রিক”তআ্রামার্দের বোধগম্য হচ্ছে। সীমান্তবাউলার জনসংস্কৃতি 
এই রূপাস্তরকে আরে। ঘনিষ্টভাবে চিনিয়ে দিতে পারবে । অনার্ধসংস্কৃতির 
ভিতর থেকে আর এক নব জনসংস্কৃতির উদ্ভব এখানে হয়েছে যা ক্রমশঃ বৃহৎ 
হিন্দুজনসংস্কৃতির ইতিহাসের পথ ধরে অগ্রসরমাণ। সীওতাল-মুণ্ডা হৌ- 
ওরাও প্রভৃতি আদিম অধিবাসীদের গোষঠীতুক্ত মানুষগুলি তাদের গোষ্ঠীর 
বাঁধন ছিড়ে কেমন করে আর এক নতুন গেগ্ী নতুন সংস্কৃতির পধীয়ে 
এসে পড়েছে, সেই কথাই বলছি। এই মানুষগুলির আচার-নিষ্ঠা, শিল্প- 
সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, পুরাঁণ-কাহিনী এবং সমীজব্যবস্থায় আজে! সেই মূলগোষ্ঠীগুলির 
উজ্জল ছাপ । এ যেন অন্তর্ভেদ করে পাঁখির ছানার কচি কচি ভানা ঝাড়ার 
ইতিহাস। তার গায়ে সেই ডিমের গন্ধ লেগে আছে; সামনে নোতুন 
পৃথিবীর আহ্বান। সীমান্তবাঙলার জনগোরীগুলির মধ্যে প্রধানতঃ কুর্মক্ষত্রিয় 
সম্প্রদায় এবং ভূমিজসম্প্রদায় নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। মূলত: এদের 
জীবনচর্ধার ধারাই সীমাস্তবাঙলার সংস্কৃতি । বাগদী-বাউরী-লোহার-কাহার- 
মাল প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলির জীবনচর্যাও এদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কিন্ত কোন 
কোন বিষয়ে পৃথক । এরা মূলতঃ হিন্দুগো্ঠীর পর্ধীয়তুক্ত বলে বহু প্রাচীনকাল 
থেকেই স্বীকৃতিলাভ করেছে। বল বাহুল্য, বাগ.ধী-বাউরী-ভোম-গোত্ীগুলি 
বর্ধমান, বীরভূম, বীকুড়াতেই স্থপ্রতিষ্ঠ) এই সমস্ত জেলায় এদের সংখ্যা, 
অনেক। সীমাস্তবাঙলার যে সব অঞ্চলের কথা আমি বলতে যাচ্ছি, 
সেখানে এদের সংখ্য। অল্প । 


॥ চার ॥ 


নৃ-তত্খের মতাহ্ুসারে সীমান্তবাঁঙলার এই অধিবাসিগণের অধিকাঁশ গোষ্ঠীই 
আদি-অস্ট্রেলীয় বংশসম্তৃত। সারা বাঙলা দেশের নিম্বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে 
এই বংশধারা স্চিহ্িত। অবশ্ত একথাও স্বীকৃত যে বাঙ্গালীজাতি 
বহু উপজাতি ও বহু বর্ণের মিলন-ফল এবং মূলতঃ অনার্ষভাষীদের রক্তই 
বাঙ্গালীজাতির ধমনীতে প্রবহমান । সীমান্তবাঙলার কয়েকটি গোষ্ঠী আজও 
অস্ত্রিকভাষী। সীওতাল, মুণডা, মাহলী--প্রভৃতি গোঠীগুলি এই পর্যাফে 
পড়ে। অন্য কয়েকটি প্রাক্‌-অস্্রিকভাষী সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে আর্যভাষাকে 
গ্রহণ করেছে । সিংসর্দার উপীধি-যুক্ত “ভূমিজ' নামক মুণডা সম্প্রদায়তুক্ত 
গো্গী কোন কোন অঞ্চলে অস্ত্রিকভাঁষানে সম্পূর্ণ বর্জন করেছে । কোথাও 
বর্জন করার কাঁজে এখনও ব্যস্ত। ফলে, সীমাস্তবাউলার একই গোষ্ঠীভূক্ত 
মানুষগুলি ভাঁষাগতভাবে ছুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং বোধহয় তার 
অনিবার্ষধ ফলরূপে সংস্কৃতিগত পার্থক্যও এখানে দেখা দিয়েছে । বলা বাহুল্য, 
বাঙলাভাষী এই সব জনের জীবনচধার মধ্যে সাঁওতাল, মুণ ডা, হো, বীরহড় 
প্রভৃতি অস্ত্রিকভাষী জনের ঘনিষ্ঠ প্রভাব তাদের এঁক্যের স্ুত্রটিকে বিধৃত করে 
আছে 

আঁধভাষ। এবং অস্ত্রিকভাষা এখানে পরস্পরের সম্মুখীন । এর একদিকে 
ছোটনাগপুর আর সাওতালপরগণার অরণ্যভূমি এবং অনার্ধভাষা, আর একদিকে 
মধ্য বাঙলার সমতলভূমি এবং আর্য ভাষা । এর মধ্যবত্ ভূভাগে প্রাক্‌- 
অনার্ধভাষী গোগী। যে সমস্ত আর্ষভাঁষী মানুষ একদা এ অঞ্চলে পদার্পণ 
করেছিল, তারাই হয়তে। আর্য ভাষার প্রচাপ করেছে । অদ্রিক এবং দ্রাবিড় 
ভাষী জনগোষ্ঠীর সংগে আরধভাষী মানুষ, এইসব ভূমিতেই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
ঘটিয়েছিল; আঁজ-ও সে যোগাযোগের পালা শেষ হয় নি। এরছট্‌ মাঝে ষে 
কয়েকটি প্রাক-অনার্ধভাষী গোষ্ঠী আর্ধ ভাষাকে গ্রহণ ক'রে বুঁহত্তর হিন্দু 
সমাজের দিকে এগিয়ে চলেছে, তাদের মধ্যে সংস্কৃতি-সমগ্বয়ের প্রত্যক্ষ ব্ূপায়ণ। 
এদের নানা আচরণে তার উজ্জ্বল পরিচয় আছে। | 

অবশ্য একথা ঠিক যে, আর্য আগমনের পুর্বে, বাউলাদেশে যে সব 
অনার্ধভাষী গোষ্ঠী বাস করতো, তাদেরই আচার-অনুষ্ঠান ধর্ম-বিশ্বাস- 
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সংস্কার, সব কিছুই বাঙালী সংস্কৃতির গোঁড়ায়। বৃক্ষপুজা-ধ্বজাপুজ। 
চড়কপুজা, পাহাড়-নদী-পশু-পাঁখির পুজা সব কিছুই অনার্ধ সংস্কৃতির দান । 
বাঙলাদেশের সর্বত্রই অনাধ সংস্কৃতি সম্তৃত গ্রাম-দেবতার পুজার্চনা অন্থষ্ঠিত 
হয়। মন্ুনিধিদ্ধ এই সব গ্রাম-দেব-দেবীর দল সীমাস্তবাঙলার দেবসমাজে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় । অদ্ত্রকভাষী সমাজে তো এদের স্থানই সর্বাগ্রে । সীমাস্ত- 
বাঙলার যে সব গ্রাম-দেব-দেবীর সন্ধান পাওয়া যাঁয়, তাদের বেশ কয়েকটি 
এখনো। সাওতাল-মুণ ডাদের সমাজে প্রতিঠিত। ক্ষেত্রপাল, শীতলা, মনসা. 
বাশুলী, রংকিণী, ভৈরব ছাঁড়া-ও এই গ্রামদেবতাঁর সমা্ভূক্ত অনেক ছোট বড় 
দেব-দেবী। অনার্ধভাষী গোষ্ঠীর বড়াঁম, বডপাহাড়ী, মারাংবুরু প্রভৃতি 
দেবতাগুলি, সীমাস্তবাউলার বহু হিন্দু গ্রামেও সম্মানিত। বলা! বান্ুশ্য, সীমাস্ত- 
বাঙলার প্রত্যেক গ্রামেই গ্রাম-দেবতাঁর সসম্মান অধিষ্ঠান। ছুর্গা কালী শিব 
অথবা যে এর্কৌনন পুরাণসম্মত দেবদেবীর পুজা-অর্চনার পুর্বে এইসব গ্রাম- 
দেবতাদের সন্ভতোষবিধান অবশ্তরুত্য। গ্রামপীমান্তে “জাহেরথান' এবং 
“গরামথাঁন না থাকলে তাঁকে সীমান্তবাঙ্লার গ্রাম বলাই চলে না। অসংগা 
গ্রামে, গ্রামের নাম অনুসারেও গ্রামদেবতার নাম পাওয়। যায়। তাছাড়া 
সাধারণতঃ “সিনি' বা শ্থনি' শব্যুক্ত অসংখ্য দেবীর নামও পাওয়া যায়। 
পাখরাস্থনি, দুয়ারসিনি, কুদরাঁসিনি, সাতবহিনী প্রভৃতি গ্রামদেবীর সংখ্যাও এ 
অঞ্চলে অনেক । 

যে মমস্ত পর্ব পারণের উৎসব সারা বাঙলাদেশে প্রচলিত, তার বেশ কিছু 
অংশ মুলতঃ রুষি-উৎসবের পধায়তুক্ত। সীমাস্তবাঙলার প্রায় প্রত্যেকটি 
উতৎসবেই কৃষি-সংক্রান্ত আচার-অস্ুষ্টানের প্রীধান্ত । করম, ইদ, বীধনা, 
টুহ্থ প্রভৃতি প্রাচীন কৃষি উৎসবেরই বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন ঝতুগত অনুষ্ঠান । 
নাচে এবং গানেও এই খতুগত বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ছোটনাগপুরের 
এবং সীমান্তবাঙলার আদিম-অধিবাসীর্দের সমাজেও এই উৎসব এবং 
নৃত্যগীতের খতুগত বিভিন্ন রূপ বিদ্যমান। বলা বাহুল্য, কয়েকটি বিশেষ 
জনগোর্ঠী বা সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ ক'রে আঞ্চলিক সংস্কৃতির স্বরূপ 
উপলব্ধি কর! ছাড়া গত্যন্তর নেই। বর্ণহিন্দু নামে কথিত সম্প্রদায়গুলি, 
মুখ্যত: এই আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রভাবযুক্ত হলেও ধারক নয়। 


॥ পাঁচ। 


সীমাস্তবাঙলার বাঙ্লাভাষী আদি বাসিন্দাদের অন্যতম “মাহাতো 
সম্প্রদায় | বর্তমানে এই সম্প্রদায় কুর্মক্ষত্রিয় নামে পরিচিত । প্রচলিত নাম কুরমী 
বা কুড়মী। মানভূম-ধলভূম-ঝাঁড়গ্রাম এবং ময়ুরভঞ্জ সীমান্তে এদের বাঁসভূমি 
সীমান্ত সংস্কৃতির যে বৈশিষ্ট্য, তাঁর অধিক-অংশই এই সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিগত 
বৈশিষ্ট্য । উপবীত ধারণ করে ক্ষত্রিয়ত্ব দীবীর আন্দোলন একদা! এই সমাজের 
মধ্যে সাড়া তুলেছিল । “কুর্মক্ষত্রিয়' শব্দটিও খুব বেশীদিনের আমদানী নয়; 
ক্ষত্রিয়জাঁতিরূপে স্বীকৃতিলাভের প্রচেষ্টার সংগেই এই নামটি জড়িত। 
বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকেই এর জন্ম। সীমাস্তবাঁঙলার এই 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদদায়টি বর্তমানে শিক্ষা-দীক্ষার রাজ্যে অগ্রসরমান। এদের 
বাদ দিলে সীমান্তবাঙলা ও থাকে না, সীমাস্ত-সংস্কৃতিও থাকে না । হিন্দু-সমাজ- 
ব্যবস্থায় যে বর্ণবৈষম্য আছে, তার ফলে এর! ক্ষত্রিয় পরিচয় বহনে উদ্গ্রীব 
হয়েছে সন্দেহ নেই ।১ কিন্তু একথা সত্য যে ক্ষত্রিয়ত্বের অহমিক| এদের গগ্রাস 
করে নি। কৃষিজীবীরূপেই এদের জীবনচর্য। ৷ এদের সম্প্রদায়ের সকলের পদবীই 
'মাহাতো”। আদিতে গ্রাম প্রধানেরই উপাধি ছিল 'মাহাতো”। এদের মধ্যে 
জাতিভেদের প্রথ! নেই, কিন্তু উপবীত ধারণের আন্দোলনের ফলে কোন কোন 
অঞ্চলে উচ্চ, মধ্যম এবং নীচ কুমি বলে পরিচয় দীনের সামান্য আগ্রহ 
১। আচার্য হ্ুনীতিকুমার চট্োপাধ্যায় প্রাচীন বাঙলার রাঢ় হুম্গ বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন 
অনার্ধ-ভাষী জাতি সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন £-_ 
'এখন এই সব জাতি নিজেদের আর্ধ ক্ষত্রিয় বা বৈষ্ঠ বলে পরিচয় দিচ্ছে; এই সক জাতির 
দ্বারা শৃদ্র আথা। ত্যাগ করে ত্রাত্য-ক্ষত্রিয়ত্ের ব| বৈচ্যত্বের দাবীটি হচ্ছে মূলতঃ উত্তর ভারতের 
1ন্ধণের, ক্ষত্রিয়ের আর বৈশ্বের তথা-কথিত আর্যতের বিরুদ্ধে একরকম প্রতিবাদ মাত্র আমরাও 
তোমাদের চেয়ে কম নই, তোমাদের মতো আমরাও আর্য, ছিজ! আমি এই প্রতিবাদের 
অন্তনিহিত ভাবটি বুঝ, আঁর তার সঙ্গে আমার পুর্ণ সহানুভূতি আছে *"**কিন্ত এতিহাসিক 
দৃষ্টিতে নৃততের দৃষ্টিতে এ ব্যাপাঃটি দেখলে স্বীকার করতেই হবে যে বাঙলার আদি অনার্য (কোল 
বা দ্রাবিড়ভাষী 70785101870. 1-008 1)6808, 817126 আর 11908০01010 শ্রেণীর ) মানবগণ 
থেকে উৎপন্ন এই সব জাতের বংশধরদের কেবল উদ্ধরভারত থেকে আগত [028 [5350 7,০08- 
168৫5 লম্বা-মাথা আর্যভাষীকেই পূর্বপুরুষরূপে কল্পন! করা চলে না- 1..." 


বাঙলাভাষা আর বাঙালী জাতের গোড়ার কথ। 
( বাঙ্‌লা-ভাষাতত্বের ভূমিক1) 


সীমাস্তবাঙ্লার পরিচয় তি 


পরিলক্ষিত হয়। এদের বিবাহাদি অনুষ্ঠান আদিমজাতির জীবনধার! বয়ে 
চলেছে আজ-ও | ব্রাহ্মণ-পুরোহিত শাসিত হিন্দু সমাজের নানাবিধ আচাঁর- 
অনুষ্ঠান এরা ক্রমশঃ গ্রহণ করতে চলেছে বটে, কিন্তু মূলতঃ এদের আঁচার- 
অস্ুষ্টানে, উৎসবে-প্রথায় আদিম বৈশিষ্ট্য আজও বর্তমান। এদের গানের 
ুহ্নায় সীমাস্তবাউলা মুখরিত ; এদের পর্ব-পার্বণে প্রাণ প্রবাহের চাঞ্চল্য । 

বলা বাহুল্য, উত্তর ভারতের হিন্দিভাষী কুরমী এবং ছোটনাগপুরের গোয়ালা- 
মাহাতে।র সংগে এদের নৃতাত্বিক কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা বিচার সাপেক্ষ । 
নৃতবের বিচারে এর! বৃহত্তর অস্ত্রকভাঁষী গোষ্ঠীর অন্তভূকক্ত বলে অনেকে মনে 
করেন; আবার অনেকের মতে এরা আাসলে উক্ত গোষ্ঠীর মানুষ নয় । যাই 
হোঁক্‌, “মাহ তো” শব্দটি ওরা ভাষার মধোও বিদ্যমান । ওরাও গ্রামের প্রধান 
ব্যক্তির উপাঁধি “মাহাঁতো”। বলা বাঁহুলা, গ্রাম-প্রধানদের এই উপাধিটি কুরমী 
সম্প্রদায় নিচুজুর গোষ্ঠী-নামের সংগে জড়িত করেছে । কুরমী-মাহাঁতো বূপেই 
সাধারণ্যে এদের পরিচয় । 

মাহাতোদের মধ্যে যে উপকথার প্রচলন আছে, তাতে অবশ উত্তর ভারত 
থেকেই এদের আগমনের কথা প্রচলিত । এ কথা ঠিক যে, এই সম্প্রদায় মানভূম 
অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসীদের অন্যতম ; প্রতিবেশী হিসাবে সীওতাল 
জাতির সংগে এদের সম্পর্ক ঘনিঠ এবং সাঁওতাল জাতি কুরমী-মাহাতোদের 
অগ্রজের সম্মান দেয় আজও । 

কুর্ম বা 'চুরুমণ টোটেম থেকেই “কুরমী” নামের উৎপন্তি। এদের 
গোত্র-ভাগের মধ্যে কুরুম গোত্র অন্যতম । যতদূর জানা গেছে, তাতে মানতভৃম 
অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের চারটি উপসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে। এই 
উপস-্ুদীয়গুলির প্রচলিত নাম £ কুরুম, আঁধ-কুরমী ব। মধ্যম কুরমী, শিখরিয়া 
বা ছোট কুরমী আর নীচ কুরমী । তবে, এই উপসম্প্রদায়গুলি প্রায়ই আঞ্চলিক 3 
প্রত্যক্ষভাবে সম্প্রদীয়ভেদ বা জাতিভেদের কোন লক্ষণই এদের মধ্ধ্য নেই। 
মযুরভঞ্ত অঞ্চলে যে চারটি উপসন্প্রদায়ের নাম পাওয়া গেছে, তাদের নাম পশু 
টোটেম-যুক্ত । গাইসরি, মইযাসরি, বাঁঘসরি এবং গাধাসরি নামেই এই 
উপসম্প্রদীয়গুলি পরিচিত। 


শিখরভূমের এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে এই সমাজের 
পৌরোহিত্য করার ভার গ্রহণ করেছে । ঝাঁড়গ্রাম অঞ্চলে বিবাহ ছাড়া 


৩৪ সীমাস্তবাঙ্লার লোঁকযান 


অন্যান্য উত্সব-যজ্ঞে এই পুরোহিতের ভাক পড়ে । মানভূম এবং মযুরতগ্গ 
অঞ্চলে সাধারণতঃ শ্রান্ধকর্মে পুরোহিতের প্রয়োজন হয়; বিবাহাঁদি উৎসব 
এবং অন্যান্ত ধর্মাচুষ্ঠান গ্রামবৃদ্ধ এবং লায়ার দ্বারাই উদ্যাঁপিত এবং সমাপ্ত হয়। 
অধুনা বিবাহ উপলক্ষেও্ ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োজিত হচ্ছে । 

“মাহাতো” সপ্প্রদদীয়ের মধো সীওতাল-মুণ্ডার্দের মতোই বারোটি গোত্র 
বিদ্যমান । বলা বাহুল্য, গোত্রগুলির কয়েকটি টোটেম-জাত। অপর কয়েকটি 
বোধহয় পেশাগত নামমাত্র । এই পেশাগত গোর-নামগুলি__জালবুনীর 
(জালিক), শ'াখোয়ার (শংখবাগ্যকর), তীরোয়়ার (তীরন্দাজ), এবং কাটিয়ার 
( তসরের গুটি সংগ্রহকারী তসর-বস্ত্রবয়নকাঁরী )। টোটেমজাত গোত্র £ 
কাড়া (মহিষ ), ডূমরিয়া (ডুূমুরগাছ ), ছ্োঁচমুতরা (মাকড়সা ) কুরুম 
( কচ্ছপ ), বাঘুয়ার (বাঘ), কেশরিয়া ( কেশরঘাঁস ) প্রভৃতি । 

কালী, দুর্গা, শিব, শীতলা', মনসা প্রভৃতি দেব-দেবীর পুজা এদের সমাজে 
বন্ু পুর্বেই গৃহীত । কিন্তু সাধারণতঃ বড়পাহাড়, গৌসাইএরা, ঘাট, বড়াম, 
ডাকুমবুড়ী, সাতবহিনি, মহামাই, কিঞ্চকেশ্বরী প্রভৃতি অপৌরাণিক দেবদেবীর 
পুজাই এদের সমাজে মুখ্য । বীধনীপরব, করম, আখ্যানযাত্রা, ইদন, টুক্থ পরব, 
জিতিয়া, ছাতা এদের শেষ্ঠ পার্বণ ।১ 

“মাহাতো জাতির অতীত পর্যায় প্রায়-বিলুপ্ত। নোতুন জগতের ভিতরে 
এরা প্রবেশ করেছে» কিন্তু পুরাতনকে অস্বীকার না করে। অতীতের অন্থবর্তী 
হয়েও এরা সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটাচ্ছে । এদের নাঁচে-গাঁনে কথায়, পুজা- 
পাঁবণে-উৎসবে, মধাবতর্ণ আর একটি যুগ; অতীত আঁর বর্তমানের মাঝামাঝি 
পর্যায়ে এদের অবস্থিতি । কৃষিজীবী, এই আদিম জাতির ইতিহাঁস বদলে যাচ্ছে 
ক্রমশঃ | সীমান্তবাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হয়েও এর কোনদিন রাছ্যস্থাপন 
করেনি। এদের উপকথায়, লৌকগাথায়__কোন রাজবংশের কীন্তি কাহিনী 
নেই। মাঁহাতো-রাজার কোন অস্তিত্বই জানে না ইতিহাস। পঞ্চকোঁটের 
রাঁজাই এদের একমাত্র রাজা এবং অনেকের মতে পঞ্চকোর্টের প্রথম রাঁজ। 
ুর্মক্ষত্রিয় বংশেরই লালিত । প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থাঁর ভেতরে এরা 
নিজেদের লালন করেছে। বলা বাহুল্য, নিধিরোধ এদের ইতিহাস) জন- 
বিপ্লবের ভূমিকায় সীমাস্তবাঙলাঁর বাগদী-বাউরী, মাল, 'ভূমিজদের যে 
অবদান, সে অবদান এদের নেই। কিন্তু ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধে এরা বার বার 
১ জষব্য 2 2০৮০ জনও 082596699:--009501509. 


সীমাস্তবাঙ লার পরিচয় ৩ 


সাড়া দিয়েছে অহিংস আন্দোলনের মাঁধ্যমে | আগস্ট সংগ্রামে শহীদ হয়েছে 
অনেকে । পুরুলিয়ার বঙ্গতৃক্তি এদেরই আন্দৌলনের বিজয়-চিহ্ন। 


প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ইতিহাঁসকে যেমন অস্বীকার করা যাক না, তেমনি, 
সংগ্রামের ভিতর দিয়ে মানুষের সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাসকে অস্বীকার 
করা যায় না। মানভূম-ধলভুমের ভূমিজ জাতির ইতিহাঁস--এই' সত্যকে 
আরও বেশ প্রতিভাত করে। ছোটনাগপুর উপত্যকার আদিম অধিবাসীর্দের 
অন্যতম মুণ্ডা গোষ্ঠীরই একটি শাখা এই ভূমিজ সম্প্রদায়। রাঁচির মুণ্ডাদের 
সংগে এদের আত্মীয়তা! স্থত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে বললেও চলে। এই বিচ্ছিন্নতা 
কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে আচার-আচরণে ধর্ম-চর্ধীয় এবং 
সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এর। একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর পরায়তুক্ত হয়ে গেছে, যদিও 
মূলতঃ এ্রা” জুগ্তাগোষ্ী সংস্কতিকেই অবলম্বন করে এগিয়েছে । এদের 
অধিকাংশেরই সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে অর্থনীতির বীধাপথে । এদের 
বিষণ রুষকরা শেষ পর্যস্ত হিন্দৃত্ব গ্রহণের দিকে অগ্রসর হয়েছে । বলা বাছুল্য, 
এর অনিবার্ধ ফলরূপে অস্ত্িকভাষাঁকে এরা ত্যাগ ক'রে আর্ধভাষা গ্রহণ করেছে। 
পশ্চিম মানভূম, ধলভূম, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে এদের সংখ্যা অল্প নয়। 

স্ববর্ণরেখা নদী যেখানে রণশচি জেলার সীমান্ত অতিক্রম করেছে ঠিক 
সেইখাঁন থেকেই স্বর্ণরেখার উভয় কুলে এদের বাসভূমি। রাঁচির 
মুণ্ডাগোর্ঠীর একটি শাখাই যে পাঁচপরগণা অঞ্চলের ভিতর দিয়ে শেষ পর্স্ত 
মানভূম-ধলভূমে ছড়িয়ে পড়েছিল এ কথা ঠিক। কালক্রমে হিন্দুজাতির 
সংস্পর্শে এসে এরা কালী, হুর্গা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর ভক্ত হয়ে পড়ে। 
এবং একথা ঠিক, এর পথ খুলে দিয়েছিল, বিষণ মুণ্ডারাই যাদের হাতে জমি 
ছিল। এই জমিবাঁন্‌ মুণ্ডী-র1 ভূমিজ নামে পরিচিত হলো, সংগে সংগে অন্যান্ 
সকলে-ও এই সমাজের অন্ততুক্ত হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়লো । অস্িকভাষার 
পরিবর্তে গৃহীত হলো বাংলাভীষা £ সীমান্ত রাঢ়ের বাংলা । এদের বরধিষুরা 
সার্ণর উপাধি গ্রহণ করলো । ধলভূমের “দেশীভূমিজ' সম্প্রদায় এমনি ভাবেই 
বাংল! ভাষাকে গ্রহণ করে সাধারণ 'মুডঢ়া” ( মুণ্ডা) ভূমিজদের সম্প্রদায় থেকে 
নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে । বরাভূম, পাতিকুম, বাগমুন্ভি, ধলভূম 
প্রতৃতি অঞ্চলে এই ভূমিজ গোষ্ঠীরই সংখ্যাধিক্য। বলা বাহুল্য, এই ভূমিজ গোগ্র 
ক্রমশঃ হিন্দুজাতির আর একটি “জাত” রূপে পরিগণিত হতে চলেছে । 


৩৬ সীমাস্তবাঙলার লোকঘান 


অনেকের মতে প্রাচীন রাঁভূমির অন্তর্গত বজ্রভূমি বা বজ্জভূমির যে সব 
“রূঢ় এবং বর্ধর মানুষদের কথা জৈন আচারাজন্থত্তে বণিত আছে,_-তারা এই 
ভূমিজ গোষ্ঠীর পুর্বপুরুষ। 

সীমাস্তবাঙলার জমিদারদের রক্ষী সৈন্যদ্ল হিসাবে এরা নিযুক্ত হতো 
এবং অনেকেই সর্দার ঘাটোয়াল, পাইক প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত হতে! | বীধাঁধরা 
বেতন এরা পেতো না । সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় এদের জমি দেওয়া হতো। 
সীমান্তবাঙ্লার ভূম্বামিগণ এন্দের সহায়তাঁতেই ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই 
করেছেন। ধলভূম রাজার বিদ্বোহের উৎস এদের শক্তির উপরই নির্ভরশীল 
ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতকের 
চতুর্থ দশক পর্বস্ত সীমাস্তবাঁডলায় যতো বিদ্রোহ ঘটেছে, তার সব কয়টিতেই 
সীমান্তবাঁউলীর ভূমিজগোষ্ঠী জড়িত ছিল। চুয়াড়-বিদ্রোহ' নাম দিয়ে 
এদের বিদ্রোহ-কেই কুখ্যাত করার প্রয়াস লাভ করেছেন ইংরাঁজ 
এতিহাসিকগণ। বল] বাহুল্য, এই সংগ্রামে বাগ-্ী, মাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
কথাঁও স্মরণীয় । 

১৭৯৮ গ্রীষ্টান্ধে খাজন। বাঁকীর দাঁয়ে পঞ্চকোট রাজ্য যখন নীলামে উঠলো 
তখন এদের বিদ্রোহ-বছি জলে ওঠে এবং ইংরাজ শক্তির আদেশ বাতিল না 
হওয়া পর্বস্ত তা খামেনি। ধলভূমের রাঁজগদীতে এদের মনোনীত ব্যক্তিকে 
বসানো হয় নি বলে, সেখানে এদের রোষ-বহ্ছি দাবানলের মতো! ছড়িয়ে 
পড়ছিল, অষ্টাদশ শতকে । ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বরাভৃমের বিখ্যাত 'গংগানারায়ণ 
হাঙ্গামা” সংঘটিত হয়েছিল এদের দ্বারাই ।১ বলা বাহুল্য, বরাভূমের ভূমিজ 
সম্প্রদায় নিজেদের ক্ষত্রিয় নামেই অভিহিত করে। 

এদের সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস থেকে আঁজ-ও বিলুণ্ধ হয়নি 
অস্রিকগোষ্ঠীর সংস্কৃতি । বর্ধিষুঃ ভূমিজদের কেউ কেউ কালী পুজা, মহামায়া 
পুঁজ! প্রভৃতির জন্য ব্রাঙ্ণ পুরোহিত নিযুক্ত করে বটে ॥ কিন্তু মুখ্যতঃ জাহিরবুর, 
বাঘুত, গরাম, বড়াম, কুদরা, বিষাচণ্তী প্রভৃতির পুজাই এরা কল্পে। বীকুড়ার 


১। বরাহভূমের রাজা৷ বিবেকনারায়ণের মৃত্যুর পর; ব্রিটিশরাজশক্তির ! নির্দেশ অনুসারে, 
বিবেকনারারণের দ্বিতীয় পত্ধীর গর্ভজাত পুত্র রঘুনাথসিং গদী অধিকার করে! ভূমিজ সম্প্রদায় 
রঘুনাথসিংকে মনোনয়ন দেয় নি। তারা ছিল পাটরাণীর পুত্র লক্ষণের পরি লঙ্গ্ণসিংকে 
গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জেলেই তার মৃত্যু হয়। এই লক্ষ্রণসিংহের পুত্র 
গংগানারায়ণের পঙ্গ নিয়ে, ভূমিজ সং্প্রদায় সারা অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। 


সীমান্তবাঙলার পরিচয় ৩৭ 


ভূমিজগোষ্ঠীর মধ্যে “সাতবহিনী” এবং “বাঁরডেলা” দেবতার পুজা প্রচলিত। 
করম, বীধনী, সরহুল, বি ধা৷ প্রভৃতি জনপর্বের এর! অংশীদার | 

ষে সমস্ত ভূমিজভূম্বামী হিন্দু বলে পরিচয় দিচ্ছেন, তীদের অনেকেই 
জাত হিসেবে রাঁজপুত বা ক্ষত্রিয় পরিচয় দিতেই ব্যগ্রা। কিন্তু সমগ্র 
ভূমিজগোষ্ঠীর মধ্যে মুণ্ডা গোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাস আজো বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য কর! যাঁয়। পর্ব-পার্বণ এবং বিবাহাঁদি উৎসবের সমস্ত রীতি-নীতি, 
আচার-আচরণের একত্ব আজো অস্বীকৃত হয়নি। তবে একথা ঠিক, এই 
ভূমিজ গো বৃহৎ হিন্দুসমীজের অন্তভূরক্তির দিকে ক্রম-অগ্রসরমান । 

টোটেম অন্কুসারী এদের গোত্র, যা মুখ্যতঃ অস্্রিকভাষী সমাজেরই। 
এদেরই কয়েকটি গোত্রের নাম এবং টোটেমের নাম যথাক্রমে সালরিসি 
( সালমাছ ) হাসদা ( বুনোহাস ), লেং ( ছাতু ), সাগ্ডিল্য ( একজাতীয় পক্ষী ), 
হেমরম্‌ ( পান), তুমারুং (শশা ), নাগ (সাপ ) ইত্যাদি । 

বাংলাদেশের বর্ণ-বিভাগ করতে গিয়ে রিজ লী সাহেব সাতটি শাখার কথা 
উল্লেখ করেছেন । ষষ্ঠ শাখার মধ্যে তিনি- “বাগজ্ী” জাতকেও ফেলেছেন । 
নিম্নবর্ণের যে হিন্দুরা গো-মাঁংস ব। শূকর-মাংস ভক্ষণে বিরত এবং পতিত ব্রাক্গণ 
কর্তৃক উপযজ্জিত সেই সণ জাঁত ব1 সম্প্রদায় এই ষ্ঠ শাখার অস্ততূক্তি। 
মানভূমের পূর্বাঞ্চল, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান এবং উত্তর পশ্চিম মেদ্দিনীপুরে 
এদের সংখা? অনেক, লায়েক এবং মঙল্লক্ষত্রিয় সম্প্রদীয়ও এই গোঠীরই 
অন্তভূর্তি; যদ্দিও বর্তমানে এরা পৃথক গোষ্ঠাবূপে বর্তমান । শীমাস্তবাঙলার 
প্রাচীনতম অধিবাসী হিসাবে এদের পরিগণিত করা যায়। হিন্দু সাজের 
বেষ্টনীর মধ্যে অনেক দিন থেকেই এদের অধিবাস ; মাহাঁতো। বা ভূমিজ 
গোষ্ঠীর সামাজিক পরিবর্তনের যে বূপটি আজে! আলোক-বিধৃত, সে রূপটি 
বাগদী সম্প্রদায়ের নেই। হিন্দু সমাজ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন নয়। এদের 
আচার আচরণ, পর্ব পার্বণ, দেব দেবীর নিজম্ব একটি গণ্তী আছে কিন্ত 
শিব, ছুর্গা, মনসা প্রভৃতি পৌরাণিক দেবদেবীর পুজ!1 অর্চনা এদের জীবন-সিদ্ধ 
হয়ে গেছে অতীত কাল থেকেই। সংগে সংগে ধরম রাঁজ, বড় পাহাড়ী, 
ভাছু, মানসিং, কুর্দরাঁসিনি প্রভৃতি লৌকিক এবং আঞ্চলিক গ্রামদেবতার পুজাই 
এদের কাছে মুখ্য হয়ে আছে। 

নিজেদের উদ ভব সম্পর্কে এদের মধ্যে নানা কাহিনী বিদ্যমান এবং প্রত্যেক 
কাহিনীর সংগে শিব-পার্বতী প্রায় ঘনিষ্ভাবে সংযুক্ত । বল৷ বাহুল্য, বৃহৎ 


৩৮ সীমাস্তবাঙলার লোকষান 


বাঙালী হিন্দু সমাজের লৌকিক দেবতা শিবের সংগে এদের লোককাহিনীর 
সংযোগ এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রাচীনতম বাঙালী জাতির 
উত্তরপুরুষরূপেই এরা বিদ্যমান। লোকধান চর্চার ক্ষেত্রে এই সমস্ত 
কাহিনীর বিশেষ মূল্য আছে।১ এদের মধ্যেও বিভিন্ন উপসম্প্রদায় রয়েছে। 
বিষ্ুপুরের রাঁজকাহিনীর সংগে এই উপমশ্রদায়গুলির কাহিনী জড়িত 
আছে। 

উড়িস্তা এবং উত্তর পশ্চিম মেদিনীপুরের দগ্ু-ছত্র মাঝি নামে পরিচিত 
একটি সম্প্রদীয় ও এই গোষ্ঠীর অস্ততূক্ত বলে মনে হয়। মল্লক্ষত্রিয় নামে 
পরিচিত মাল জাতির আদি বাসভূমি মল্পভূমিই ১ বিষুপুরের রাঁজ দেবতা 
মদনমোহনের সংগে এদের জাতিগত উপাখ্যান জড়িত । 

এই ব।গ-দ্রী জাতি বীকুড়াতে স্থপ্রতিষ্ঠিত। মালভূমের পুর্বাঞ্চলেও এদের 
সংখ্যা কম নয়। বাঘ, জাতরা (সামস্তরায় ), পুইল! (ধানমাপার পাত্র 
বিশেষ ), মাঝি, মশাঁলচি, পালংখাই ( পালকী বহনের জন্য যাঁরা পুরুষাহ্ুক্রমে 
জমি পেতো ), সর্দার, ধাড়া ( ধাঁটক £ সৈন্য ), প্রভৃতি উপাধিধারী এদের মধ্যে 
নান। উপসম্প্রদায় বর্তমান। তেঁতুলিয়া, কীসাইকুলিয়া, ছুলিয়া, ওঝা, মাছুয়া, 


১। একটি কাহিনীতে বলা হয় যে একদ দেবী পার্বতী, মংস্তীবী নারীর ছন্মবেশে শিবকে 
প্রলুন্ধ করেন। শিবঠাকুর যে অগ্ নারীতেও আসক্ত এই কথা৷ প্রমাণ করার জন্যই পাবতীর ছদ্মবেশ। 
শিব ফন প্রলুন্ধ হন, তখন পার্ধতী স্বমৃতি ধারণ ক'রে শিবকে বিপদে ফেলেন। এই 
মতস্তজীবী-নারীর গর্ভে যাদের জন্ম, তাদেরই নাম বাগী। সেইজন্তই বাগদীদের জীবিকা 
নির্ধাহের উপায় নির্দেশিত হলে। মত্ন্তজীবীরূপে | আর একটি কাহিনীতে এ প্রসংগে কোচ, জাতির 
উল্লেখ কর! হয়। (বলা বাহুল্য প্রাচীন বাঙুলা-সাহিত্যে শিবঠাকুরের কুচুনী প্রীতির বহু কাহিনী 
রয়েছে।) বুড়ো শিবের, পার্বতীর প্রতি আর তেমন আসক্তি নেই ঃ তিনি কোচ পাড়ায় এসে 
কুচনী মেয়েদের সংগেই কাল কাটান। পার্বতী ঈর্ধ্যায় সবলে পুড়ে মরেন। ঈর্ধযাতেই তিনি 
কৌচ্‌দের ধানের ক্ষেত নষ্ট করে দিলেন তারপর জেলেশীর ছদ্মবেশে শিবের কাছে এলেন! শিবঠাকুর 
জেলেনীকে দেখেই ভালোবেসে ফেললেন এবং ভালোবাসার ফলরূপে এই “জেলেনীর' গৃ্ডে জন্ম নিল 
এক মেয়ে এক ছেলে । পরে এই ভাই-বোনের বিয়ে হয় এবং এদেরই সন্তান “বীর হা্বীর বিষ্ুঃপুরের 
রাজা হয়। বীর হাম্বীরের চার মেয়ে 3 শান্ত, নেতু, মস্ত, ক্ষেতু । এদের গভ' থেকে উদ্ভূত হয় ঃ 
বাঁকুড়া অঞ্চলের বাগদীদের চারটি উপসন্প্রদায় ২ তেতুলিয়া, ছুলিরা, কুশমাটিয়৷ এবং মারটিয়া। 

তৃতীয় এক কাহিনীতে বলা হয় বে, ছদ্মবেশিনী পার্বতীর প্রলোভনে পড়ে শিব ঘখন ফাম-ক্রীড়ার 
রত, দেই সময় পার্বতী নিজের রূপ প্রকাশ করেন। মহাদেব তুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন যে পার্বতীর 
এই গর্ভের সন্তানরা নিয়বর্ণের ব'লে পরিগধিত হবে। 


সীমাস্তবাও.লার পরিচয় ৩৯ 


গুলিমাবি, দগ্ুমাঁঝি, কুশমাটিয়া, মল্পমাটিয়া, মাঁটিয়া, মাটিয়াল, প্রভৃতির নাম 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ।১ 

টোটেম অস্গসারী গোত্র বিভাগের পর্যায়ে এদের মধ্যে পাওয়া যাবে £ 
কাসবক (বক ), পাংখঝধি (মোরগ ), সালখঝষি ( সালমাছ?), পাতখষি (শিম )) 
কাছিম ( কচ্ছপ ), প্রভৃতি । িষি' শব্দটি পুরোপুরি আর্য প্রভাব জাত। 

সীমান্তবাঙলাঁর বীর সৈনিক হিসাবে এরা আঞ্চলিক ভূম্বামীদের পক্ষ অবলম্বন 
করে বহুবার লড়াই করেছে । তথাকথিত চুয়াড় বিজ্রোহের সংগে এদের নাম 
ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত। এ প্রনঙ্গে এও বলা দরকার যে “চুয়াড়' নামে আখ্যাত এই 
সব বীর সৈনিকদের মধ্যে ধাগদী, মাল, ভূমিজ, ভূঞা প্রভৃতি সব 
সপ্প্রদ্দায়ের লোকই ছিল। সে যুগের গণ-বিছ্রোহকে “চুয়াঁডদের বিভ্রোহ' বলে 
অভিহিত ক'রে ইংরাজ শক্তি একে নগণ্যতার পধায়ে ফেলেছিল নান। কারণে । 

সীম্ভিবাঁউলার মানুষ তখনে। ব্রিটিশের অধিকারকে স্বীকার করে নি। 
স্বাধীন জাতি হিসাবে গর্ব করার মতো শক্তিমান তারা ছিল। পাহাড়- 
বনের প্রারুতিক দুর্গ ছিল তাদের সহায় প্রকতিপুষ্ট এই সম্প্রদীয়গুলি তখনো 
ছিল জমির মালিক। সেই জমির উপর যখন রাজশক্তির নজর পড়লো, 
তখনই তারা এগিয়ে এলো জমির জন্য প্রাণ দিতে | এর ইতিহাস স্থরু হলো! 
অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে । ১৭২৭-কে হাতের মুঠোয় পেয়ে, ইংরাজ 
বৌধ হয় ধরেই নিয়েছিল যে সার! বাংলাতে আর কেউ কোথাও নেই যাঁরা 
তাদের পশুশক্তির সামনে দীড়াতে পারে । বলা বাহুলা, সীমান্তবাঙ লার 
মানুষগুলি তাদের ধারণার মুলে প্রচণ্ড আঘাত করলো । ন্তক্ভিত হলো 


১। ছুলিয়৷ বাগ.দীদের আর একটি উপকণ! আছে, যাঁতে শিবের পরিবর্তে রামের নাম জড়িত। 
বলা বান্থল্য রাঁমচন্দ্রকে অনুরূপভাবে জড়িত করার কাহিনী মৌলিক বলে মনে হয় না। এই উপকথায় 
বল! হয়েছে যে সীতার দাসীরূপে নিযুক্ত কোন এক তরুণীকে দেখে রামচন্ত্র প্রলুন্ধ হন। এই 
তরুণীর গভে'র সন্তানকে রামচন্দ্র পাল্কীবাহক হওয়ার নির্দেশ দেন এবং উচ্চবর্ণের মহিলাদেরও 
বহন করার অধিকার তাকে এবং তার উত্তরপুরুষদের দিয়ে যান। এদের একটি উপকথায় বল৷ 
হয়েছে যে দেবতাদের এক দভায় হঠাং এক দেবীর ঠিঃনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। লঞ্জ|! পেয়ে দেই 
দেবী তার সন্তানদের বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখেন। যাকে তিনি তেঁতুলগাছের তল।য় লুকিয়ে 
রাখেন, তার উত্তরপুরুষর! হয় তেঁতুলিখা বাগ্দী ॥ যাকে রাখেন লোহার পাত্রে ভার উত্তরপুরুষর! 
হয় লোহার মাঝ আর দন্নযানী-দণ্ডের আড়ালে ঝাকে লুকিয়ে রাখেন, তার উত্তরপুরুষর! 
হয় দগ্ুছত্র মাঝি। | 


৪০ সীমাস্তবাঙ্লার লোকযান 


ইংরাঁজ।-__কিমাশ্র্যম! পলাশীর ময়দানে হিন্দু মুললমাঁনের সম্মিলিত শক্তিকে 
যারা পরাস্ত করেছে, তাদের সামনে মাথা তুলতে সাহল করে এই আরণ্যক 
দল! নিশ্চয়ই তারা চুয়াঁড়, বর্বর | ব্রিটিশ সিংহ ফুঁসে উঠলো । কিন্ত তার 
কেশরে টান পড়লে! বহুবার, কয়েকটি ঈাতও ভাঙলো । 

১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্ে এই “জংলী মানুষদের? দ্ণচুর্ণ করার আয়োজন সুর হলো! । 
১৭৬৭ ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আরম্ভ হলে অভিযাঁন। ইংরাজের গতি 
রুদ্ধ হলে! না কল্যাণপুরে ; রুদ্ধ হলে। না ঝাঁড়গ্রামে, রামগড়ে, লালগড়ে, 
জামবনি-সিলদীয় । ভূম্বামীর। বাঁধ! ন1 দিয়ে সাদরে এদের অভ্যর্থনা জানালেন 
এবং কর্দানে স্বীকৃত হলেন। কে জানে ইতিহাসের সত্য কি! কারণ 
ইতিহাসের সঙ্টরচনার কলম তো ইংরাজদ্দের হাতেই ছিল। সেনাপতি 
ফাগুন ঝাঁড়গ্রামের ছুর্গ কি বিনা বাঁধাতেই দখল করেছিল! চাকুলিয়াঁর 
পথ ধরে এগিয়ে চললো ইংরাজ বাহিনী । ধলভূমের বীর সৈনিকর] তাদের 
প্রথম বাঁধা দিল চাকুলিয়া থেকে মাইল পাঁচেক দূরে, বেঁদ গ্রামের সন্নিকটে । 

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ঘাটশীলা 
থেকে আরম্ভ করে বরাভূম পর্যন্ত অঞ্চলের মাজ্ষ ছু ছুবাঁর গণ-বিদ্বোহ 
করলে] | ফাগুসন পালিয়ে এলো এদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। এর 
মধ্যে সীমান্তবাঙলার কিছু কিছ মান্য অবশ্ট কোম্পানীর সৈন্যদলে যোগ 
দিয়েছিল এবং এরাই লড়েছিল মারাঠীবাহিনীর সংগে । ধলভূমের রাজার পক্ষ 
অবলম্বন করে ধলভূমের যোদ্ধারা বারবার কোম্পানীর শক্তিকে বাঁধ দিচ্ছিল । 
অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষভাগে ধলভূমের দর্পচূর্ণ করার বিপুল আয়োজন 
হলে।। রাজা জগন্নাথ ধল প্রাণ দিলেন শেষ পর্যন্ত । ব্রিটিশশক্তি এবারে 
নজর দিলো জমির ওপর | পাইকদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে তাদের 
শেষ আঘাত হাঁনবার চেষ্টা করলো ! গর্জে উঠলে! সার! সীমাস্তবাঁঙলার 
মানুষ । স্থরু হলে! পাইক বিদ্রোহ এবং এদের বিদ্বোহকেই ইংরাঁজর! নাম দিয়ে 
গেল “চুয়াড়' বিদ্রোহ । 

সর্দার এবং পাইকদের রোষবহ্ছি জলে উঠ.লো। দাউ দাউ করে। সার] অরণ্য 
ভূমিতে দাবানল । জমিহীন নিঃস্ব মানুষের ঘ্বণা আছড়ে পড়লো সর্বত্র । 
শিলদ1 এবং রায়পুর অঞ্চলে আগুন জললো। একজন বাঁগদ্রীযোদ্ধার : অধীনে 
চারশো বীর সৈনিক চন্দ্রকোণা দখল করে নিলো৷। ঝাড়গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে 
অবস্থিত নয়াবাসান এবং বারাঁজিত আক্রান্ত হলে! | দক্ষিণে নারায়ণগড় থেকে 


সীমাস্তবাঙলার পরিচয় ৪১ 


আরম্ত করে উত্তরে ভগ্নভূম পরগণ! পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলে গণ-বিপ্বোহীদের 
প্রতিহিংসার অভিযান ছড়িয়ে পড়লো | শেষপর্যন্ত সীমাস্তবাঙলার ভূম্বামীদের 
হাতেই জঙ্গলমহলের শাঁসনভার ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো ইস্ট-ইত্ডিয়া কোম্পানী । 
পাঁইক আর সর্দারদের জমি ফিরিয়ে দিয়ে, সীমাস্তবাঙ্লার মানুষকে কিছু 
পরিমাণে শান্ত করার চেষ্টা করলো ইংরাজ। নিজেদের অধিকার বজাঁয় 
রাখার সংগ্রামে জয়ী হলো! সীমান্তবাঙলা। সীমাস্তবাঁলার সম্পুর্ণ ইতিহাস 
আজে অনাবিষ্কত। বহু তথ্যকে বিকৃত করেছেন ইংরাজ এঁতিহাসিকগণ। 
তবু, একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, যতোটুকু তথ্য আমরা পেয়েছি, তাঁও 
তীদদেরই লেখা ইতিহাস থেকে । 

স্াওতাল, বাগন্দী ভূমিজ, মাহাতো, মাল ছাড়াও আরো অনেক 
সম্প্রদায়ের মানুষ-ীমাস্তবাঙ্লার প্রাণ স্বরূপ । বাঁউরী, কোড়া, মাহ লী, লোধা, 
খাড়িয়া, হাড়ি, ভোঁম, লোহার, কাহার, বাগাল, ভূঞা, করঙ্গ। রূপে এদের 
পরিচিতি । বিভিন্ন শ্রমের মাধ্যমে এদের জীবিকা নির্বাহ হয়। এদের 
অধিকাংশেরই জমির সংগে পরিচয় নেই। মানভূম-বীকুড়ার বাউরীদের মধ্যে 
ন'টি উপসম্প্রদায় আছে বলে জানা গেছে । সম্প্রদায়গুলির নাম হয় পেশাগত 
অথবা আবাস-গত | সম্প্রদায়গুলির নাম মলভঞ| বা মল্লভূমিয়া, শিখরিয়া, 
পঞ্চকোটিয়।, মলুয়। ( মল্ল ), ধলুয়! ব! ধুলিয়া, মালুয়া, ঝাটিয়া, কাঁঠ্রিয়া 
এবং পাথুরিয়া। শিখরিয়! সম্প্রদায়ের সংগে শিখরভূমের নাম জড়িত , এদের 
“গোবরিয়া নামেও অভিহিত কর! হয়। গোবর দিয়ে এরা অন্তের ঘর 
পরিষ্ষার করে বলেই হয়তে। এই নাম । ঝট দেওয়া কীঁজ যাদের তাদের নাম 
ঝাটিয়া, (ঝার্টিয়া)। ধলুয়া কি ধলভূমের স্বৃতিবাহী? অবশ্ঠ ঢোল বাজানোর 
কাজ থেকে এদের ঢোলুয়া নামই স্বাভাবিক | 

করঙ্গ। সম্প্রদায়ের লোকে সাধারণতঃ পাথর কেটে, বাঁশের ঝুড়ি ঠতরী 
করে অথবা! কাঠের কাজ করে অন্নসংস্থান করে। টোটেম অনুসারী এদের 
গোত্র সালমাছ, কচ্ছপ, প্রভৃতি । আবাস-গত নামে পরিচিত এদের 
উপসম্প্রদায়গুলি ধলুয়া, মলুয়া, শিখরিয়া এবং তুঙ্গী নামে পরিচিত। 
বল বাহুল্য, ধলভূম, মল্পভূম, শিখরভূম এবং তুঙ্গভূম থেকেই এই সম্প্রদায়গুলির 
নাম। 

পুর্ব মানভূম এবং বাকুড়ার “কোড়া” সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে মুগ্ডাগোষঠীর 
অস্তহ্ক্তি। মাটি কেটে এর। অন্্র সংস্থান করে নিজেদের । বাঁকুড়াতে এর! চারটি 


৪২ সীমাস্তবাঙলার লোকযান 


উপসপ্প্রদায়ে বিভক্ত : ধলুয়া (ধলভূম), মলুয়া (ম্পভূমী, শিখরিয়া (শিখরভূম) . 
এবং বাদীমিয়। (বাদীম পাহাঁড়িয়া)। মানভূমের কোড়াদ্দের কোন উপসম্প্রদায় 
নেই বলেই জানা গেছে। কালী, ছূর্গা, মনসা, ভাছু, ভৈরব, কুদরা, গরাম 
দেবতার পুজা অর্চনা এদের মধ্যে প্রচলিত। টোটেম অন্ুসারী.এদের গোত্র 
বিভাগ যথাক্রমে : কাশ্তপ ( কচ্ছপ ), সাউলা ( সালমাছ ), কাশিবক (বক ), 
ইাসদা ( বুনোহাস ), বুট কু (শৃকর) এবং সান্পু (ষাঁড়)। য়রা” সম্প্রদায়ও এই 
পর্যায়ের অন্তর্গত । 

'মাহ লী" সম্প্রদায় বাশের ঝুড়ি প্রভৃতি তৈরী করে জীবিক1 নির্বাহ করে ॥ 
এরাও মুণ্ডা গোষ্ঠীর অন্তরুত্ত। কোন কোন অঞ্চলে এদের মধ্যে অস্রিকভাঁষ॥ 
এখনো! বর্তমান। গোত্র এবং টোটেম যথাক্রমে £ ডুমরি (ডুমুর গাছ ), 
তুর ( তুরূঘাস ), কান্তি (যে কোন পশুর কান ), হাঁসদ! (বুনো হাস) এবং 
মুরমূ ( নীল গাই )। 

লোধা এবং খাড়িয়া সম্প্রদায়কে ব্বভাবদুর্বৃত্ত জাত বলে ইংরাজ শক্তি 
চিহ্নিত করে গিয়েছিল। ধলভূম-ঝাঁড়গ্রাম এবং ময়ুরভঙ্-এর অরণ্যেই 
এদের বাঁস। বৃহত্তর শবর গোষ্ঠীর অংশ বিশেষ এই দুটি সম্প্রদায়ও প্রায়- 
হিন্দু। 


॥ ছয় ॥ 


সীমাস্তবাঙ্লার এই সম্প্রদীয়গুলির স্থষ্ঠ ইতিহাস আজো রচিত হয় নি। 
এদের সামাজিক পরিবর্তনের প্রত্যেকটি স্তর আজো অনির্দিষ্ট । বর্তমানের 
গণ্ডীতে ষে স্তরের সন্ধান পাঁওয়! যাচ্ছে, তাঁতে এই পরিবর্তনের একটি ছাপ 
স্পষ্টাকুত | পুর্বে বলেছি, এদের কয়েকটি সম্প্রদায় হিন্দুসমাঁজের নিয়তম 
পর্ধীয়ে অবস্থান করছে প্রাচীন কাল থেকেই । বলা বাহুল্য, এদের মধ্যে 
সংস্কতি-সমন্বয়ের আদি-বূপটি চিহ্নিত হয়ে আছে। এদের কথাই মূলতঃ, 
সীমান্তবাঙলার ল্রেকষান। 

হিন্দুসমাঁজের বর্ণ বৈষম্য বা! জাতিভেদ প্রথা, প্রত্যেকটি জাতকে অনৈতি- 
হাসিক জন্ম-বিবরণী প্রস্তত করতে বাধ্য করেছে । এই বিবরণী প্রত্যেকটি 
'জাতের' জন্মীয়নকে বিধৃত করে আছে আজ-ও | উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের ভেদ যে 
সমাজে বর্তমান, সে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মাঙ্গষ নিজেদের আত্ম-পরিচয়ের 
মধ্য দিয়ে, আর কিছু না হোক একধরণের সাম্যনীতির মধ্যে আত্মগ্রতিষ্ঠার 
প্রচেষ্টা করে। আর্থনীতিক অসাম্যই জাতিভেদের ধারক একথা অস্বীকৃত 
হবার নয়। সীমাস্তবাঁওলার ষে সম্প্রদাঁয়গুলি কৃষির মাধ্যমে নিজেদের আথিক 
অবস্থার সামান্যতম উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল, তারাই জায়গ! খুঁঞ্জেছিল 
বৃহৎ হিন্দু সমাজের মধ্যে । কিন্তু জায়গা খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেলো! যে 
বর্ণ বৈষম্যের প্রাবল্য সেখানে এতো বেশী, যাঁর ফলে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করার 
দৌরগোড়ায় তাদের দীড়িয়ে থাকতে হবে, তাই অনৈতিহাসিক উপকথা রচনা 
করে সবাই চাইলে জাতিগত প্রতিষ্ঠা। তার জের আজো! চলছে। ক্ষত্রিয় 
বলে পরিচয় দেবার মূলতত্ব এরই মধ্যে খুঁজতে হবে। বলা বাহুল্য, সীমাস্ত- 
' বাঙ্লার বহু ভূম্বামী এমনি ভাবে নিজেদের আত্মপরিচয় দান করে আসছেন 
বনু প্রাচীন কাল থেকেই। নৃতত্বের অনুসারক হয়ে বাঙালী জাতিতত্বের 
ইত্তিহাসকে স্বীকার করার কথা তারা আজে! ভাবতে পারেন না। এ কথা 
তার কোনদিন শোনেন নি যে বাঙালী জাতি আর্ধ-গৌরবের অধিকারী 
নয়; তাই মানভূমের বহু ভূমিজ ভৃতম্বামী ক্ষত্রিয় পরিচয় বহন করে 


৪৪ সীমাস্তবাঁঙলার লোকযাঁন 


চলেছেন ।--আসলে এই চাতুর্ব্্য প্রথা যে কত অলীক তাও আধুনিক কালে 
প্রমাণিত ।১ 

বল! বাহুলা বাঙালীর জাতিতত্বের আলোচনার ফলে একথা এখন 
সর্জনস্বীকৃত যে বাঙালী সংকর জাতি। বাঙ্লার্দেশের আদিম নরগোষঠীর 
রক্ত প্রত্যেক বাঙ্গালীর ধমনী-ভূষণ। 

সীমান্তবাঙলার যে সব রাজগোষ্ঠী ইতিহাসের আড়ালে আত্মগোপন 
করে বহুদিন থেকে রাঁজত্ব করে আসছিলেন, তাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী এবং 
মর্ধাদা আজ আর অস্বীকৃত নয়। তবুও এ প্রসঙ্গে এ কথারও উল্লেখ করা 
যেতে পারে ষে প্রত্যেকটি রাজগোষ্ঠীর জন্দ কুলজিতে অনৈতিহাঁসিক 
উপকথার কাহিনী । ছোটনাগপুরের রাজবংশ (রাতু) পঞ্চকোট রাজবংশ, 
বিষুপুর রাজবংশ, ধলভূম রাঁজবংশ প্রভৃতি বংশের ক্ষত্রিয় মর্ধাদা ভারতের 
যে-কোন ক্ষত্রিয় রাজার সমান । এদের গোড়ার কথাতেও উপকথা । আর 
সব চেয়ে অবাক হতে হয়, সীমান্তবাঙলার প্রীয় প্রত্যেকটি রাজবংশের জন্মকথা 
প্রায়ই এক ছাচে ঢালা । যেন একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি । 

ছোটনাগপুরের রাজবংশের প্রীচীনত্ব নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। নাগবংশী 
ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত এদের আঁদিপর্বে পুগুরীক নাগের উপকথা । মুণ্ডা 
সমাজের সংগে ঘনিষ্ঠ তাঁর সম্পর্ক। (এই গ্রন্থের ইদ্‌ নামক অধায়ে এই 
উপকখাটি সংযোজিত হয়েছে। ) 

বিধুপুর-মল্লভূমের রাঁজগোষ্ঠার উদ্ভব কাহিনীতে বাঁগর্দী সম্প্রদায়ের 
আত্মীয়তা। কাহিনীতে বল। হয় উত্তর ভারতের জয়নগর রাজ্যের অধিপতি 
সন্তরীক শ্রীক্ষেত্রে যাত্রার পথে বিষুপুরের অরণ্যভূমিতে উপস্থিত হলেন। 
সেখানে, রাণী প্রসব করলেন একটি পুত্রসন্তান । এবং কিমাশ্চর্ম্‌! রাণীর 


১। «এই চাতুর্বপ্য প্রথা অলীক উপন্যাস, এ সম্পর্কে সন্দেহ নাই। কীরণ, ভারতবর্ষে 
এই চাতুর্বর্ণের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ জন ও কোম বিছ্ধমান ছিল» প্রত্যেক বর্ণ, জন ৪ কোমের ভিতর 
আবার ছিল অসংখ্য স্তর ও উপস্তর ।***.*.* 

“চাতুবর্ণোর বহিতূ ত অসংখ্য বর্ণ, জন ও কোমের নরনারীর সংগে চাতুরবাধৃন্ত নরনারীর যৌন- 
মিলনের ফলে সমাজের যে বিচিত্র বর্ণ ও উপবর্ণের বিচিত্রতর সংকরবর্ণের সৃষ্টি ঝর! হইয়াছে, তাহ। 
একাসতই অনৈতিহাপিক এবং সেই হেতু অলীক ।” বাঙালীর ইতিহাদ_- 

| ডঃ নীহাররঞ্রন রায় 


সীমান্তরাঙলার পরিচয় ৪৫ 


মাতৃহ্বদনয় অথবা৷ রাজার পিতৃহৃদয় এই সন্তানকে বনের মাঁঝে ফেলে আঁসতে 
কুষ্ঠিত হলো না; এমনি তীর্ঘক্ষেত্রের আকর্ষণ। কুশমাটিয়া নামে একজন 
বাগদ্দী তখন বনের ভিতর কাঠ কাঁটছিল। হঠাৎ শিশুকঠের কান্না এসে 
তার কানে পৌঁছালে! ৷ কুশমাটিয়! বাগ-দীর অবাঁক হবারই কথা । কী ক'রে 
এ গভীর বনে শিশুটি এলো? চারিদিকে ঘুরে বেড়ালে৷ সে, যদ্দি সেই 
শিশুটির মায়ের দেখা! মেলে । কিন্তু নিরাশ হলো । রাঁজারাণী তখন অনেক 
দুরে । শিশুটিকে সে নিজের কুটারে নিয়ে এলো! । বাগ দী শিশুদের সঞ্গে বাগদ্রীর 
অল্নে পুষ্ট হয়ে বেড়ে উঠলো শিশুটি । নাম হলো রঘু। মল্লভূমের এক ব্রাহ্মণ কিন্ত 
শিশুটিকে দেখেই বুঝতে পারলেন যে, শিশুটি বাগদ্রী-বংশজ নয়, ব্রাহ্মণ ব৷ 
ক্ষত্রিয় সম্ভান। ঠিক সেই সম্গয় মল্লভূমের অনার্ধরাজার মৃত্যু হলো। 
যথারীতি ব্রাহ্ষণ ভোজনের ব্যবস্থা হলো৷ তাতে । মল্পভূমের সেই ব্রাহ্মণ 
গেলেন ক্রান্ধুণ* দন্দোজনে 7 সংগে গেল রঘু। ত্রাহ্মণই তাকে নিয়ে গেলেন 
আদর করে ডেকে । মুত রাজার পাট হস্তী হঠাৎ দেখতে পেলো রঘুকে । 
আর, সংগে সংগে, রথুকে শুড়ে তুলে একেবারে বসিয়ে দিল রাজার 
শূন্য সিংহাসনে | রঘু হলো রঘুনাথ সিংহ । 

শিখরভূমের রাঁজগোষঠীর উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী বর্তমান । 
সাঁওতালদের উপকথায় বল! হয় ঃ শিখরভূমের গহন বনে এক স্ত্রীলোক একটি 
পুত্র আর একটি কন্তা প্রসব ক'রে শিশুদের ফেলে চলে যায় কোথায়। কেউ 
তার সন্ধান পায় নি। শিশুদুটির কান্না শুনে একপাল বুনে! মোষ এসে 
তাঁদের ঘিরে দীড়ালো। তারপর থেকে মোষের দুধ খেয়ে সেই বনেই 
মোৌষের পিঠে পিঠে তাঁর। বাড়তে লাগলো । বড় হয়ে তার! বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ হয়, তারপর সেই শিখরভূমেই ছুর্গ তরী করে রাজত্ব করতে থাঁকে ।১ 
পঞ্চকোট রাজবংশ সম্পর্কে এই কাহিনীটিই একটু রকমফের করে বলা হয়েছে । 
কুরমী সম্প্রদায়ের কেউ নাকি এমনিভাবেই একটি শিশুকে কুড়িয়ে পায়, 
বনভূমি থেকে । শিশ্তটকে পালন করতো! কপিল! গাঁভী। বলা বাহুল্য, 
পঞ্চকোট রাজবংশ নিজেদের নাকি গো বংশী রাজপুত বলে পরিচয় দিয়ে 
থাকেন। 


১। বাগজীদের উদ্ভব সম্পর্কে একটি কাহিনীর মধো, ভাই-বোনের অনুরূপ বিয়ের কথ। 
বল। হয়েছে। 


৪৬ সীমাস্তবাঙলার লোৌকযাঁন 


সারা বাংলাদেশের নৃতাত্বিক ইতিহাস বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির 
মধ্যে সংগ্রপ্ত। সীমান্তবাঙলায় সেই প্রাচীনরূপের ছায়াচিত্র। এই 
সীমাস্তভূমির লোকচর্ধা সংস্কৃতি-সমন্বয় এবং সামাজিক পরিবর্তনের গোঁড়ার 
স্ত্রগুলির সন্ধান দেবে, যা অরণ্য অঞ্চলের সংস্কৃতির স্বরূপসহ জনজীবনে 
প্রোজ্জল। সে কথা স্থুরু করার আগে আরো একটি কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন 
দেখা দিচ্ছে; সীমাস্তবাঙ্লার নিজস্ব আঞ্চলিক সংস্কৃতি মূলতঃ এক হলেও 
তারও অঞ্চল-ভেদ আছে। বিশেষ বিশেষ পর্ব-পার্বণ সর্বত্র অনুষ্ঠিত হলেও 
তার মধ্যে এক এক ধরনের বিশিষ্টতা বিছ্যমান। কিন্ত প্রাণম্পন্দন 
সর্বত্রই এক। দেশের ভূ-প্রকতি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে লোক-সমাজে। 
বন্ধুর, কর্কশ, কংকরময় মাটির গন্ধ, নদী-নালা-ঝনাধারার চাঁঞ্চলা, 
সবুজ বনের তাকণ্য, পাহাড় ডুূংরীর কঠিনতাঁ, বনপুষ্পের নিরাঁবরণ সৌন্দর্ঘ-_ 
সব কিছু বূপাঁয়িত হয়েছে সীমান্তবাডলার আঁচার-আচরণে। লোকচর্ধার 
আদ্দিতম পর্যায় এখাঁনে বেগবান । এর মধ্যে, গণ্ভী-ঝেষ্টনীকে স্বীকার করে 
হিন্দুসমাজের যে বর্ণগুলি এখানে উপনিবিষ্ট হয়েছিল, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের 
ছত্রছায়ার মধ্যে যাঁরা দপিত, তাদের জীবনেও সীমান্তবাঙলার জনসংস্কৃতির 
প্রভাব কোন না কোন রূপে বিবর্ধিত ; সে বূপ কোথাঁও বহিমু'ী, কোথাও বা 
অন্তঃশীলা । 

এই প্রসঙ্গে একটি কথ। আমাদের মেনে নিতে হবে যে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় 
পৃথক হ'লেই মানুষ হিসাবে পার্থক্য দেখা দেয় না। আমাদের আচার-আচরণ, 
ধর্মচর্যাদির বহু বৈচিত্রের মধ্যেই আমরা এক । সংস্কৃতির রূপ-রেখাকে স্পষ্ট 
করার জন্য, সংস্কৃতি-সমন্বয়ের দিকটিকে পরিস্ফুট করার জন্য এবং আমাদের 
সংস্কৃতিকে যথাযথ ভাঁবে উপলব্ধি করার জন্য বিভিন্ন জাতি ও অম্প্রদায়ের কথ 
অনুল্লেখ্য হ'তে পারে না। 

সীমাস্তবাঙলাদেশে এই সংস্কৃতি-সমন্য়ের রূপটি খুবই স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ 
ব'লে এই অঞ্চলের দর্পণে আমরা অতীত কালের আর্ধ-অনার্ধ সংস্কৃতি সমন্বয়ের 
আভাস পেতে পারি । হিন্দু-জাতি এই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অভিজ্ঞার্ন। 


মধ্য পর্ব 
( পর্ব-পার্বণ ) 


হ্লগান্সিন্না 
॥ এক ॥ 


“উলুকং বাহনং ধর্মং কাঁমিন্তা সহিতে শিবৎ | 
পৌতিকুন্দেন্দুপবলকায়ৎ প্যায়েদ্র্মং নম[মাহ ॥৮ 

পশ্চিমবাধ্লার পশ্চিমসীমান্ত ভূমিতে পর্মগাকুরের তেমন প্রতিপত্তি এখন 
আর নেই। পুর্বমানভূমের কোন কোন অঞ্চলে অবশ্ঠ ধর্মটাকুর যথারীতি 
অবস্থান করছেন, কিন্তু সাধারণত সারা সীমান্থভূমিতে শিবের '্রার্থনাই 
পরিলক্ষিত হচ্ছে । একদা এই অঞ্চলের সর্বত্রই যে পধর্মগাকুর পুজা প্রাপ্ত 
হতেন তার বন্ধ স্মতিচিহ্ন আজে! সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ধর্মকে 
সাক্ষীরূপে গ্রহণ করা এখনে! গ্রাম-জনতার প্রথ।। “হে ধরম তুই সাক্ষী'__ 
বলে সাধারণ মান্তষ আজে! নিজেদের নিক্লুষ প্রমাণের চেষ্টা করে। 
ধরমবোদা”১ এবং ধিরম ডাক২ ধলভূম, ঝাড়গ্রামে আজো স্থ-প্রচলিত 
শব্ধ। অবশ্য এ ছুটি শব্দ পর্মঠাকুবের স্থৃতিকে জীবিত রেখেছে মাত্র, 
ধর্মঠাকুরকে নয় । 

বল] বাহুল্য, বাংলাদেশের সংখ্যাহীন গ্রামদেবতাদের অন্যতম এই 
ধর্মঠাকুর। গ্রামান্তের বৃক্ষমূলে এর অবিষ্ঠান। কোন কোন অঞ্চলে কৃর্মাকৃতি 
প্রস্তরথগুই ধর্ষের প্রতিরূপ। পূর্ব-মানভূমে মৃত্তি-বাহুল্য নেই ব্পলেও 
চলে। পুজারিগণ সাধারণত ডোম সম্প্রদায়ের । প্পপ্ডিত' বা '“পঁড়িত, 
নামেই এদের পরিচয় । 

একথা! বর্তমানে সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত যে, ধর্মঠাকুর বৌদ্ধধর্মের শেষ 
চিহ্ন তে। নয়ই, বৌদ্ধ মতবাদের বুদ্ধর্ম-সংঘের সংগে এর কোনরূপ সম্পর্ক 
নেই । ধর্মগাকুরের সংগে সূর্য, যম, বরুণ, শিব প্রভৃতি দেবতার নাম একই 
সুত্রে গ্রথিত। পরবর্তীকালে ধর্মঠাকুরের পুজার সংগে কুর্মদেবতার পুজাও 
মিশে যায় ।৩ 


২ ধর্মের পুজার: জন্ত পুরে/হিতের আহ্বান রীতি । অসন্থমতে রাজদ্বার উদ্মস্ত হলে 
ব্লাজদর্শন প্রার্থীদের যে ডাক দেওয়] হতো । 


৩ এ প্রসঙ্গে আচাধ সুকুমার সেন লিখিত ধর্মঠাকুরের ইতিহান (রূপরামের ধর্মমঙ্গলের 
ভূমিকা ) বিশেষভাবে স্ষ্টব্য | 


৪ 


৫০ সীমান্তবাঙলার লোকযান 


এই ধর্মই কালক্রমে বাংলার অতিপ্রিয় গ্রাম-দ্েবতা শিবঠাকুরের সংগে 
একীভূত হয়ে শিবের গাজনের মধ্যে তার অস্তিত্বকে সীমাবদ্ধ করেছে । 
ধর্ম-শক্তি “কামিনী” “কামশক্তির” প্রতীকরূপেই লিংগদেবতা শিবের সংগে 
অধিষ্ঠিতা। বলা বাহুল্য রাঁট় সীমান্তের গাজন উৎসবে এই কামিনী" বা 
“কামিনার বিশেষ একটি স্থান আছে । এ প্রসংগে এ কথাও অবশ্ট স্বীকার 
যে “কামিনা” বর্তমানে সীমান্তবাংলার সর্বত্রই বিস্তদেবী। ধর্ম অথব। 
শিব, কোন ঠাকুরের সংগেই এই “কাধিনী'র নাম জড়িত নয়। শুধু পুব- 
ধলভূম এবং ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে কামিনীকে বাদ দিয়ে শিবের গাজন সম্পন্ন হতে 
পারে না। ধর্মম্গলের “কামিনী” ধর্মচ্যুতা হয়েছে বটে, কিন্তু শিবঠাকুরকে 
আশ্রয় করে আজও তার অবস্থান। 

সীমান্তের শালবনে ফাগুনের কচি পাতার আগুন যখন স্তিমিত হয়ে 
আসে, কোমল সবুজ পাতায় যখন তারুণ্য দেখা দেয় তখন শাল ফুলের গন্ধ- 
মধুর বনস্থলীতে “সরহুল”১ পরবের প্রস্ততি । ধু ধু করা প্রান্তর কীপিয়ে 
নাগরার ( নাকাড়া ) বজ-গর্জনে কম্পিত হয় “শালুই থান” । ওদিকে দূরাস্তের 
পাহাড়ে পলাশ ফুলের দাবানল। তারপর, চেত্র মাস। বসন্থের বেড়া 
ডিঙিয়ে প্রচণ্ড খরাকে আহ্বান জানায় সে। লাল-গুলাল আবীর আর রং 
লাগানোর উৎসব শেষ হয়ে গেছে কবে। দেখতে দেখতে কাঠি পড়ল 
ঢাকে1 গাজনের ঢাক। মধ্য চৈত্র মাস। 

সার! বাংলা দেশ জুড়েই কাঠি পড়বে ঢাকে ' সারা বাংল। দেশ জুড়েই 
সন্ন্যাপীর দল “শিবে|_মহাদেবো” বলে মাতিয়ে তুলবে চতুদ্িক। মানভূষ- 
ধলভূম-বীরভূম-বীকুড়ামেদিনীপুর-ঝাডগ্রাম, সব জায়গাতেই একটি প্রাণ 
স্পন্দন জাগবে । কিন্তু সবই কামিনী-হীন গাজন। শুধু এই কামিনীর 
স্বৃতিকে ষে অঞ্চল আজে! সম্ধীবিত রেখেছে, কালান্থরের বেড়া ডিডিয়ে 
সেই অঞ্চলের গাজনের কথাই বলছি ; ধলভূম ঝাড়গ্রাম আর দক্ষিণ-পশ্চিম 
মেদিনীপুর অঞ্চলের গাজন পর্যের কথা । এই উৎসব একান্তভাবে 'সর্বজনীন। 
মাহাতে৷ এবং ভূমিজ সম্প্রদায় এতে বিশেষভ।বেই অংশ গ্রহণ করে. থাকে । 

শিবপুজার সংস্কৃত রূপটির মধ্যে আদিম অনার্ধ-ভাষী-জনত|র' লিঙ্গপুজা- 
বিধি এবং নানারূপ ধর্ম-ধারণ।| প্রচ্ছন্ন আছে বলেই পণ্ডিতদের অভিমত । 
ধণ্যেদে “শিশ্পদেবের' ঘে কথা আছে তা থেকে অনেকেরই ধারণ! ষে বৈদিক 


নি শা শশী শী সপ সপ শপ পাপা শি? শি শী ৩ পম 


১ সলাওতালদের বসন্ত উৎ্লব। 


কামিন। ৫১ 


আধ-জগতে লিংগপুজার প্রচলন ছিল। অবস্ত পরবর্তা যুগের পুরাণ- 
কাহিনী থেকে একথ। স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক ধর্মের সংগে লিংগ- 
পুজার প্রবল বিরোধ ছিল। বামনপুরাণ, কৃর্মপুরাণ, স্বন্দপুরাণ প্রভৃতি 
পুরাণে কামাতত এবং উলংগ শিবের প্রতি মুনিপত্বীদের অত্যধিক আগ্রহের 
কথা বণিত হয়েছে। মুনিপত্বীদের নির্লজ্জ আচরণ মুনিদের সংক্ষু্ধ করে 
তুললো এবং তার শিবের লিংগচ্ছেদ করে দ্রিলেন। পরে এই মুনিপত্বীরাই 
শিব-পুজার প্রচলন করেছিল বলে পুরাণের অভিমত । 

এ প্রসংগে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের অভিমত প্রণিধানষোগ্য । তার 
বিশ্বাস, বৈদিক ও অবৈদিক ধারার মিলন কাহিনীর ইংগিত রয়েছে এই সব 
পুরাণ কাহিনীর মধ্যে ।১ 

মধ্যযুগের বাংলা সাহিতোো, যে শিব অবিসম্বাদ্িত গণদেবতারূপে আত্ম- 
প্রকাশ কর্ধেছে; সেই শিবঠাকুরের বিভিন্ন রূপান্তরের ধারাবাহিক পর্যায় আজো 
সুষ্ঠভাবে আলোচিত হয় নি। বৈদিক রুদ্র দেবতা এবং শিশ্বদেব, পৌরা ণিক 
শিবত্ব লাভ করে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ধ্যানগ্র মহাদেব হয়েছিল বলে 
অনুমান কর। যেতে পারে বটে, কিন্তু বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিবঠাকুর যে, 
বাঙ্গালী সংস্কৃতির বেশিষ্ট্য নিয়ে বিদ্যমান, সে কথা অস্বীকার কর! যায় না। 
বাঙল। ছড়ার ধান ভানতে শিবের গীত” বাঙল] দেশের শিবস্বৃতির ধারক তো 
বটেই, সংগে সংগে পশু-টোটেম শিবার বিবাহ যে শিবের বিবাহের সংগে এক 
হয়ে যায়নি, একথাও জোর করে বলা যায় না। শবষ্টি পড়ে টাপুর টুর নদী 
এলো বান, শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিনটি কন্যাদান, এই গ্রাম্য ছড়াটিকে 
রোদ-বৃষ্টির ইন্দ্রধনুর রঙে রাঙিয়ে নেওয়া! হয়েছে হয়তো বা। “খেকশিয়ালের 

১ মুনিপত্তারাই খুব সম্ভব শিবপুজা প্রবর্তনের মুলে, কিন্তু তার হেতু হয়তো মান্ত্র কাম নয়। 
শিব ছিলেন শুদ্রের দেবতা । শবর ও কিরাতদের দ্বারা পুজিত শিব ছিলেন কিরাত বেশী, শিবানী 
ছিলেন শবরা মুতি, এই নব কথ। নান পুরাণেহই মেলে । আধেরা যথন ভারতে এলেন তখন 
তাদের সংগে নারীর সংখ্য। ছিল কম। সেই যুগে মুনিরা বহুক্ষেঞ্জেই অনাধকন্ঠাদের যে বিবাহ 
করেছেন সেই নব কথা৷ নান শান্ত্রেই দেখতে পাই। তাই ব্রাক্মণপত্তী হলেও নারীর শুস্তব। 
ব্রাহ্মণ কন্যা হয়েও এখন ব্রাঙ্মণপত্বীরা শুক্র বলেই গণ্য। সেইজগ্ন: মুনিপত্বী হয়েও নারীরা তাদের 
পৈতৃক উপাস্ত দেবতাকে স্বীকার করেছেন । মুনিরা হয়তো তাতে বাধা দিয়েছেন কিন্তু ক্রমে 
মুনিপরীদের মধ্য দিয়েই চারিদিকের প্রাকৃত ধন মুনিদের মধ্যেও এসে পড়েছে । এই নব গণ- 
দেবতার প্রচণ্ড শ্লোতকে বাধ। দিতে বহু চেষ্ঠা করেও মুনিরা পারেনা ন |? ৮৮০" “ভারতের সংশ্কভি” 
_ক্ষিতিমোহন সেন । 


৫২ সীমাস্তবাঙলার লোকযান 


বিয়ে” নামক প্রবাদ বাক্য আজো! গ্রামদেশে জীবস্ত। যাই হোক শিবঠাকুর 
নামক এই বাক্ষালী গণদেবতা ক্রমে ক্রমে অনেক কিছু আত্মসাৎ করে নিজের 
মহিমার্জন করেছেন সন্দেহ নেই । ধর্ম ঠাকুরের শক্তিও একে আশ্রর করে 
নিজেকে বিলুপ্তির কবল থেকে রক্ষা করে চলেছে । 

লৌকিক দেবতাদের মৃধ্যে প্রাচীনতম দেবতা শিব ঠাকুর । প্রাচীন 
বাংল! সাহিত্যে এই দেবতাকে কুষকেব দেবতা বূপেই উপস্থাপিত করা হয়েছে । 
ধর্মঠাকুর-ও প্রাচীন গ্রামদেবতাদের অন্যতম । কালক্রমে ধর্মের গা্জনই 
শিবের গাজনে রূপান্তরিত হয়েছে । ধর্ম ও চণ্ডকপুজাকে প্রাচীন “কোষের? 
ভূতবাদ ও পুনর্জন্সবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে অনেকে মনে করেন । প্রত্যেক 
কোমের মৃত ব্যক্তিদের পুনর্জন্ম কমনা করে এই দুটি পুজাঁব বাৎসরিক অন্ষ্ঠান 
সম্পন্ন হয়। শরীরের উপর নানারূপ যপ্রণা দিয়ে বাণ ফোড়া প্রভৃতি যে 
অনুষ্ঠান কর। হয়, তার মধ্যে প্রাচীন কোমসমাজের নরবলি প্রথার স্মৃতি 
বিদ্যমান বলেই কোন পণ্ডিতের ধরণ 15 

বল। বাহুল্য, এসব প্রথার মূলে প্রাচীনতম যে স্মৃতিই বিদ্যমান থাকুক না 
কেন, আমার আলোচনার মুখ্য প্রসংগ “কামিনী” বা “কামিনাকে নিয়েই | 
এই কামিনী বা কামিনা মূলত ধর্ম-শক্তিরপেই পুজা প্রাপ্ত ভতো।। ধর্মের 
গাজনে অপরিহার্য ছিল কামিনী । কিন্তু বর্তমানে ধর্মের গাজনের মধ্যেও 
সর্বত্র তার উপস্থিতি বিলুপ্ত । বাঁকুড়া, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ধর্মের গাজন 
আজও অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মের গাজনের প্রকৃষ্ট সময় জ্যেষ্ঠ বা আধষাঢ় মাস। 
বাকুড়া অঞ্চলে এই সময়ের গাজনকে বলা হয় আবাল গাজন। মানভূম 
জেলার পূর্বাঞ্চলে, শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে ধর্ম ঠাকুরের পুজা করা হয়। ডোম 
সম্প্রদায়ের লোকেরাই সাধারণত পুরোহিত । ধর্মের কাছে বলিদান করা 
ছাঁড়াও ধর্ম ঠাকুরের নামে মানৎ করে পীঠা ছেডে দেওয়| হয়, পরে যে কোন 
শুরুপক্ষের শুক্রবারে সেই পাঠ। বলি দিয়ে মাঠেই প্রসাদ ভক্ষণ করতে হয়। এ 
অঞ্চলে ধর্ম ও সূর্য ষে একই দেবতা ত। পুজার বিধি-বিধান ও স্র্য আরাধন। 
থেকেই প্রমাণিত হয়, ধলভূম ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে সাক্ষী মানার ক্ষেত্রেও সূর্যকেই 
ধর্ম বলে গ্রহণ করা হয়। শিবের গাজন চৈত্র মাসের উৎসব ; চৈত্র সংক্রান্তিতে 
তার পরিসমাপ্তি । বৈশাখ-জৈষ্ঠ-আধাঢ মাসে শিবের যে গাজন অনুষ্টিত হয়, 
ত] সরাসরি ধর্মের গাজনের কথা মনে করিয়ে দেয়। 


বাঙ্গীলীর ইতিহাস £ ডঃ নীহারর&ন রায়। 


কামিন। ৫৩ 


এই প্রসংগে উল্লেখ কর! যেতে পারে যে পার্্ববর্তাঁ মুণ্ড। ভূমি রাঁচি জেলার 
আদিবাসীদের মধ্যেও চৈত্র বৈশাখ বা জৈষ্ঠ মাসে গাঁজন-উৎসবের রীতি 
রেওয়াজ আছে । মূলত এই উৎসবের প্রথাগ্রলি হিন্দুদের নিকট থেকেই 
গৃহীত। মুগ গোঠীর যে অংশটি ক্রমহিন্দুধ্মী, তার মধ্যেই গাজন 
উত্সব বিদ্কনান। পশ্চিমসীমান্ত ভূমির বাংলা ভাবী ভূমিজ-শবর-খাডিয়া 
সম্প্রদীয় প্রতিবেশী হিন্দুদের গাজন-উৎসবে ধোগদীন কবে। রাঁচির হিন্দৃধর্মী 
ঘুগডাদের মধ্যে এই উৎসবের নাম '“মাগডাপরব”। এই মাগডা শব্দটি মুড 
সম্প্রদায় সিংভূম অঞ্চলের সেরাইকে ল।-খরশো. প্রভৃতি অঞ্চল থেকে গ্রহণ 
করেছে। এ কথ।ঠিক, মুণ্ডাদের এই মাগ্ু। পরবের মধ্যে সিংভম মানভূম 
প্রভৃতি পার্শবতাঁ অঞ্চলের গাজনের প্রভাব সুম্পষ্ট । এর সংগে তাদের নিজস্ব 
কিছু প্রথাশ.সং্ধ।জিত হযেছে | 
মাণ্ড| শব্দটি পরিবত্তিত রূপে বীকুডা-মানভূম-ধলভূম-মেদিনীপুর এবং 
উডিষ্যাতেও বতমান । এসব অঞ্চলে “ঘাণ্ডা হয়েছে মাডো?। মণ্ডপ শব্ধ 
থেকেই এর উদ্ভব। উপরিউক্ত অঞ্চলে, এই শব্দটি বর্তমানে “দেবস্থান, 
পে গৃহীত । শীতলা-ঘাডো, মংগলা-মাডো, শিবেব মাডে। প্রভৃতি নামেউ 
তার পরিচিতি বিদ্যমান । ধলভঘ-মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে "শিবের 
সাড়ে? শুদ্ধ “মাভোতে রূপাস্তরিত হয়েছে, যার অর্থ দাড়িয়েছে £ 
গাজন; অর্থাৎ দেবস্থীনেব পরিবতে সেই স্বানের বিশেষ একটি উৎসবের 
নামেই তার পরিচয় 1১ এই “মণ্ডপ শব্দটি মূলত দেবস্থান রূপেই প্রচলিত 


১ নেক ক্ষেত্রে গাজন নবি “মাডে।' শব্দের দ্বারা বহিদ্কতও হয়েছে । গাজন শব্দটি উক্ত 
অঞ্চলে 'গাজ্জন' রূপে উচ্চারিত হয় বলে, সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে মূলত গর্জন, 
(শিবের বিবাহে বরানুগামীদের উল্লাস ও গর্জন) শব্ই এব মূলে। ১৮২৭৯ ্বীষ্টাব্দে, এসিয়াটিক 
নোনাইটিতে শ্রীযুক্ত বামক্মমল সেন চড়কের গাজন সম্পর্কে যে প্রাবন্ধ পাঠ করেন তা'তে গাজন 
শব্দের বুৎপত্তি হিসাবে, তিনি 'গা-জন' অর্থাৎ গ্রাম-জনের উৎসবের কথা! বলেছিলেন। 
'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি” নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোঁষও উত্ত মতকে সমর্থন করেছেন। কিন্ত 
পশ্চিমবঙ্গে গা-এর আনুনামিকতা এমনভাবে বিলুপ্ত হয়নি । শাঁজন শব্দট মূলত শিবের গাজন' 
নামেই প্রচলিত এবং রূটি প্রয়োগেই শুধু গীঞ্জন' নামে বিখ্যাত। গাঁজন উৎসব শিবের বিবাহ 
উৎসৰ রূপেই গ্রামাঞ্চলে উদ্যাপিত হয় । রবীক্রনাথ, মরণ-মিলন কবিতায় বিলোচনের বিবাহ 
চিজ্ঞটি যথার্থ ভাবেই রূপায়িত করেছেন । ভূত-প্রেতাদির উল্লাস ধ্বনিতে, বুষের গর্জনে, ভুজঙ্গের 
তর্জনে এবং বিষাণের নিনাদে বরামুগামীদের পথ কোলাহলমগ্ডিত। শিবের গাজন উপলক্ষে এই 
ধবণের দৃগ্ঠ ( মূলত সং নামেই কথিত ) গ্রামাঞ্চলে আজ-ও দৃষ্ট হয়। 


৫৪ সীমীস্তবাঙলার লোকষান 


ছিল,সন্দেহ নেই । ধর্মের মণ্ডপও হয়তো! ধর্ম-দেবতার স্থান বলেই পরিজ্ঞাত 
ছিল এবং এমন কথাও বলা যেতে পারে যে ধর্মের মণ্ডপ” থেকেই মণ্ডপ শব্দটি 
কালক্রমে অন্যান্য দেবতাদের নামের সংগে যুক্ত হয়েছে৷ ধর্মপুজার সময় নৃতন 
মণ্ডপ তৈরী করে ধর্মের পুজা করা হতো ।৯ 

বাংলাদেশের অনুন্নত হিন্দু স্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম ঠাকুরের পুজ1 সীমাবদ্ধ । 
ওরাগ্ডগো্ঠীর ধরমদেবতা-র সঙ্গে এই ধর্মঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে 
মনে হয়। তা ছাড়া ধর্মঠাকুর যে প্রাগার্য আদিবাসী গোর্ঠীর দেবতা এ সম্পর্কে 
মতভেদ নেই বললেও চলে । আচার্য স্থনীতিকুমারের অভিমত ধধর্ 
শবটি অস্ত্রিকভাষী গোর্ীর। রীচির মুণ্ডা সম্প্রদায় অবশ্য ধর্মঠাকুরের 
গাজন করে না, মহাদেবের গাজন করে । 

মুণ্ডাদের বোঙাথান, বোড়ামথান প্রভৃতি দেবস্থানের সংগে সংগে প্রাঘ- 
হিন্দু মুণ্ডা সম্প্রদায় আর একটি থান সংযোজন করেছে, সেটি 'মহাদেও থান? । 
মুণ্ড গ্রামের মধ্যে বা প্রান্তভাগে কোন গাছের তলায় বা ঝোপঝাডের যধ্যে 
“দেওথান”? থাকবেই । মহাদেও থানের বিশিষ্টতা কিন্তু অবশ্য লক্ষণীয় । কোন 
কোন অশ্থখ গাছের নীচে বীধান বেদীর উপর একটি পাথর বসানো থাকে । 
এই পাথরটি মহাদেও। মহাদেও থানের পাশে অন্যান্য দেওথান। সেখানে 
থাকে “পার্বতী, মহামাই, ভৈরব, হনুমান প্রভৃতি দেবতা । বলা বাহুলা, 
এ সমস্তই হিন্দু প্রভাবের ফল। 

এই মহাদেও থানেই মাগ্ডা পরবের অনুষ্ঠান । চৈত্র-বৈশাখ-জ্যষ্ঠ, যে 
কোন মাসেই এই "পরব উদ্যাপিত হয়। দিন-ক্ষণ নির্ভর করে গ্রামবাসীদের 
টাদা-তোলার উপর । উৎসবের শেষ তিনটি দিনই মুখ্য। প্রথম দিনে 
ভক্তগণ” মাছ মাংস বর্জন করে; বর্জন করে চুন আর মশলা । ভাত খাওয়! 
নিষিদ্ধ নয়, তবে তরকারী যেন আলুনী আর তেল-মশলা-বিবজিত হয়। 
পরিবর্তে, অবশ্ঠ, ছুধ আর ফলমূলের উপর নির্ভর করেও থাকা যায়। শেষের 
দুর্দিন পরিপূর্ণ উপবাস। নেহাৎ অস্থ্বিধে হলে দুধ খেয়ে উপবাসের হাত 
থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে । এই মাগ্। পরবের ভক্তাদের পোষাঁক- 

হরিশ্চন্্ রাজা করে ধর্মপজ্পা 
ভরএ নবানতি ঘর। 
নৌতন মণ্ডপে ধর্মের সমীপে 


রাজা মাগে পুজ্জবর 
| -ধর্ম মংগল । 


কাষিন! ৫৫ 


বৈচিত্র্য দর্শনীয় । মাথায় রডীন পাগড়ী, পাঁগড়ীর পুচ্ছবৎ দীর্ঘপ্রাস্ত কানের 
পাশ দিয়ে, চিবুকের তল! দিয়ে আবার অন্য কানের পাশ ঘেসে মাথার 
পাগড়ীতেই পরিসমাপ্তি লাভ করে; গালপার্টা দাড়ীর মতো । বাহুতে বীধা 
প্ভীন কাপড়ের লঙ্বা টুকরো!। পায়ে ঘুঙুর, হাতে বালা। হাতের মুঠোয় 
চামর অথবা বেত। কেউ কেউ ধরবে ময়ুরপুচ্ছের পাখা, কেউ বা ঢাল। 
হাতে-মুখে পিটুলী-গোলার ছিটে। গলায় পুঁতির মালা । লাল শালুর 
টুকরো গলা জড়িয়ে বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে সংযুক্ত । 

এই বিচিত্র পোষাকে মণগ্ডিত মাপা পরবের ভক্তাগণ শোভাষাত্রা করে চাল 
ডাল সংগ্রহের জন্য গ্রাম-পরিক্রমা করে । এদের অনুষ্ঠানের প্রধনি প্রথা 
্লানের শেষে “হাগ্ডেল সেবা" । মেদিনীপুরের পশ্চিমপ্রান্তে এর নাম 
হেংগেল বাণঞ্রেশর কাঠ। ধর্ম বা শিবের গাজনে হিন্দোল অনুষ্ঠানই এই 
হাণ্ডেলসেবা। মহাদেও থানে এই হিন্দৌল কাঠ প্রোথিত করা থাকে পুর্ব 
থেকেই । হিন্দোল কাঠে প1 ঝুলিষে, হেটমুণ্ডে উর্বপদে দোছ্ল্যমান অবস্থায় 
থেকে, নীচে যে অগ্রিকুণ্ড থাকে, সেই কুণ্ডের অগ্নি স্পর্শ করাই এর উদ্দগেশ্ট। 
গাজন উৎসবের আনুষ্ঠানিক প্রথা হিসাবে এই রুচ্ভুসাধন বাংলা 
দেশের সবত্রই প্রচলিত এবং এর উত্স ররেছে পর্ম পুজার বিধানে । রাণী 
বঞ্চাবতী পুত্রকামনীয় এইভাবেই পর্ম-তপস্তা করেছিলেন বলে ধর্মমংগলের 
অভিমত ।১ অবশ্য এই ধরণের কুচ্ছ-সাধন। বু প্রীচীন কাল থেকেই 
ভারতবর্ষে গ্রচলিত | 

ধলভূম-মানভূম-মেদিনীপুর এবং উডি্ত। সীমান্তে এই গাজন উৎসবের 
গে “ছো-নাচের” স্থৃতি বিজড়িত। মাগডাপরবের পরিসমাপ্তির পুর্বরাত্রেও 
নাচের অনুষ্ঠান অবশ্যকৃতায ৷ পার্বতী গ্রামের বা স্বগ্রামের মুখোশ-নৃত্যই 
এক্ষেত্রে প্রধান। মুখোশ নৃত্য ছাডা, পাইক-নাচ এবং অন্যান্ত নাচের 
অনুষ্ঠানও হয়। শেষ দিনে, মহাদেব আর পার্বতীর থানে পাঠা বলি দিয়ে 
“রকী? অর্থাৎ চড়ক অনুষ্ঠান করা হয়। 


১ “এত শুনি উল্লানিনী ধরব্রতদানী। 
করিল কঠোর তপ পুন্তর অভিলাষী ॥ 
উপরে টাঙ্গায়ে পদ হেঁটে জ্বালে ধুন1। 
মুখে মাজ পুর ধর্ম মনের বাসনা ॥ 
হিদ্দোলেতে রঞ্জাবতী রহে অনাহার । 
টিকিট তপন্ঠা করে আস্থি হইল সার ॥" 
-অনাদি মংগল £ রামদাস আদক । 


৫৬ সীমান্তবাঙ্‌লার লৌকযান 


মানভূমের ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায় এবং হিন্দুভাবাপন্ন অন্যান্য 
অনেক আদিবাসী গোঠীর মানুষ অনুন্নত এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সংগে একই 
ব্রাহ্মণ পুরোহিতের তত্বাবধানে গাজন উৎসবে যোগদান কর্ধে। সংস্কৃতি সমন্বয়ের 
এমন সবজনীন পুজা-বিধি শিবের গাজন ছাড়া অন্য কোন উৎসবে পরিলক্ষিত 
হয় না। মানভূমের কোন কোন জায়গাতে গাজন উপলক্ষে মন্দিরের বাইরে 
ছাগ বলি দেওয়। হয়। 

ধলভূম-সিংভূম এবং পশ্চিম প্রাস্তিক মেদিনীপুব অঞ্চলে আঞ্চলিক আদিবাসী 
গো দলে দলে যোগদান করে গাঁজন উত্সবে । জিভূফোড, রজ্নীফোড 
প্রভৃতি যে সমস্ত রুচ্ছুমূলক প্রথা আদিমধুগের কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, সেই 
সমস্ত আচার অনুষ্ঠানে এর! সক্রিয় অংশ গ্রভণ করে । আত্মনিধাতনের বীভৎস 
গ্রক্রিয়াগুলি এই সব অঞ্চলে আজো! বিদ্যমান | 

ধর্মপুজার অনুষ্ঠানে বা ধর্মের গাজনে ঘে সব আচার-নিষ্ঠা, প্রথা-প্রতীক 
বিদ্যমান ছিল, তার সব কিছুই 'প্রায় উক্ত অঞ্চলের শিবের গাজনে গৃহীত 
হয়েছে । কামিনী", হাকওু, মেল, বানফ্কোড়া, চড়ক, আলম, পাট--প্রভৃতি 
শব্দগুলি শিবের গাজনেও অপরিহাধ। অথচ মূলত এই শব্দগুলি ধর্মের পুজ। 
বিধানেরই অন্তর্গত ছিল। পূর্বেই বলেছি যে সীমান্তবাঁডলার বিশেব বিশেষ 
অঞ্চলে গাজন উত্সবের অনেক প্রথাগত স্বাতন্ত্রা আছে। উদাহরণ স্বরূপ 
বলা যেতে পারে ঘে "কামিনী বা কামিনা শিব-শক্তিরূপে সর্বত্র পরিগৃহীত 
হয়নি। ধলভূম এবং মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলেই এই “কামিনা। 
শিবের গাজনে অবিচ্ছে্য । 

শিবের গাজনে উপরিউক্ত অঞ্চলে যে ঘট প্রতিষ্টা কর। হয়, তারই নাম 
“কামিনা?। এই ঘট আনয়নের কোন দিন স্থির করা থাকে না। পঞ্চমী 
থেকে একাদশীর মধ্যে শনিবার ব1 মঙ্গলবার রাত্রিতে 'কামিনা" আনতে হর। 
ধর্মশক্তি কামিনী যে শিবশক্তি কামিনা, এ সম্পর্কে দ্বিমত হওয়ার অবকাশ 
নেই |  ধর্মযনক্গলে, মানিক গাঙ্গুলির ধর্ম বন্দনীয়। শিব ও ধর্মঠাকুর-এর 
একাত্মক রূপটি বণিত হয়েছে এবং কাঁমিনাকে উভয় দেবতার শঞ্তিরূপেই বর্ণনা 
করা হয়েছে । এই প্রবন্ধের প্রারস্তিক শ্লোকটি মানিক গাঙ্গুলির বর্মমঙ্গল 
থেকেই উদ্ধৃত। জাড়াগ্রামের ধর্মঠাকুর কালুরায়কে বন্দনা করার সময়ও তিনি 
কামিন্যার উল্লেখ করেছেন।» 

১ 


জাড়াগ্রামে কালুরায়ে কামিস্ঠা সহিত। 
যাজপুরে ফ্েহারে বন্দি দার্টয করি চিত ॥ 


_ দ্ুই__ 


ময়ুরভট্ট কামিনীকে পার্বতী বলেই বর্ণনা করেছেন 1১ 

এই কামিনী শিবশন্তিতে রূপান্তরিত হলেও অনেক শিব-মন্দিরেই এব 
প্রবেশাধিকার নেই | ধর্মশক্তি দূপে এর আদি অধিষ্ঠান বলেই একে পৌর।ণিক 
শিবের হিন্দুত্ব নষ্ট করার অধিকার দ্রেওর়। হয় নি! কামিনী যে মূলত 
সংস্কৃতি সমন্বয়ের ফল, তা অবিপম্বাদিভত রূপে সত্য, কিপ্ত ধর্মের শক্তিকে 
গ্রহণ করেও তাকে শিবেৰ পার্খে অনিষ্ঠঠনের অন্তমতি দেয়নি ব্রাহ্মণ 
পুরোহিত । সাধারণ মান্য যখন ধর্মঠাকুরকে ছেড়ে শিবঠাকুরের আশ্রয় 
গ্রহণ করলে।, তখন ধর্মঠ।কুরের সন কিছুই তার! সংগে করে নিয়ে এলো । 
নিয়ে এলো ন] স্ঈধ পর্মঠাকুরকে | ত্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতিতে শিব বন্ুপূর্ব থেকেই 
গৃহীত হয়েছিলেন বলে, শিব মুখ্য অবলঙ্গন তলে। ধর্মসেবকদের ৷ ব্রাহ্মণ 
পুরোহিতগণ ধর্মের মব কিছুকেই শিবের সগে জুড়ে দেওয়ার অধিকার 
দিলেন ; ধর্মশক্তি কাদিনীকেও তার। শিবের শক্তি বলে শ্বীকার করলেন, 
কিন্ত তার স্থান নির্দেশিত হলে। মন্দিরের অভ্যন্তরে নয়, বাইরে । কামিনী 
আজও অন্ত্যজা। অবশ্য এই প্রথা সধত্রত সমন নয়; কোন কোন ক্ষেত্রে 
“কামিন। ঘট” মন্দিরের এক কোণে রক্ষিত হয় বলেও জানা গেছে । 

কামিন। ঘট? মাথার বহন করে পাটভক্তা যে পথ দিয়ে আসে, নস পথের 
উপর একটি মুরগীর ডিম ভেঙে ফেলার নিয়ন আছে । কোন কোপ অঞ্চলে 
ডিমটিকে না ভেঙে রান্তার উপর মাটির তলায় পুঁতে দেওয়া হয়; সেই রাস্তা 
মাঁডিয়ে গাজনের ভক্তগণকে আসতে হয়। এই প্রথ। পুরোপুরি অ-হিন্দু। 
ধর্মঠাকুরের শক্তি কামিনা বা কামিন্বার কাছে বলিৰান করার যে রীতি ছিল, 
সেই রীতিই এইভাবে উদযাপিত হচ্ছে বলে মনে হয়।২ বল বাহুল্য, 
ব্রাহ্মণ পুরোহিত কামিনা ঘটকে ঘাথায় তুলে নিয়ে আসে না, এমন কি ম্পর্শও 
করে না। 


১ ১১৯, বিষম পাপেতে মুক্তি দিতে জীবগ।ণ । 

কামিস্ত। রূপেতে রব ধমের গাজনে ॥ 

২ ধর্সের গাজনে, কামিম্তার কাছে পাঠা বা মাগ্ডর মাছ বলি দেওয়া হয়। ধর্মপুজায় 
বলিদানের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে মযুরভট অদ্ভুত একটি কাহিনী বিবৃত করেছেন । বালখিলা 
মুনির বালক সম্ভানদের দেখে দেবী পার্বতীর হৃদয়ে করুণার নঞ্চার হয় । তিনি সুনি-নন্দনদের 
থাছাদানে পরিতুষ্ট করার ইচ্ছা! প্রকাশ করেন। দশম-দ্বাদশ-চতুর্দশশ-যোড়শ বৎসর বয়স্ক এই 


৫৮ সীমান্তবাঙলার লোকযান 


চৈত্র সংক্রান্তির চঢকের দিনে, অথবা বৈশাখ-জ্যষ্ঠ মাসে গাজনের 
শেষ দিনে কামিনা ঘটকে মন্দিরের বাইরে প্রোথিত করা হয়; অন্যান্য হিন্দু 
দেবীর ঘটের মতো কামিনা ঘটকে বিসর্জন দেওয়া! হয় না। কোন কোন 
অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে একটি মুরগীর ডিম রাখা হয়, তার ওপরে কামিনা! ঘটকে 
রেখে মাটি চাপা দেওয়1 হয় । 
কামিনী বা কামিন্তাকে শিব-শক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে পরোক্ষভাবে 
স্বীকৃতি দেওয়] হয়েছে মাত্র, প্রত্যক্ষ ভাবে ব্রান্মণাধর্ম তাকে দেবী হিসাবে 
গ্রহণ করে নি। একটি লৌকিক তরজাতে শিব ও কামিনার বিবাহ প্রসংগের 
উল্লেখ আছে; তাতে কামিনার সংগে ব্রাত্য-দেবতা ধর্মের সম্পর্ক পরোক্ষভাবে 
স্বীত। এই তরজার সাথে কামিনাকে শিবের দ্বিতীয় পত্বীরূপে প্রচার 
করা হয়।১ বল! বাহুল্য, গাজন উৎসবকে শিবের বিবাহ উৎসব বূপেই 
গ্রহণ কর] হয় সর্বত্র । গাজনের সং বা “ছো"র মধ্যে শিবের বিবাহ অনুষ্ঠান 
অনিবার্ধ অংগ। ভূতপ্রেত পরিবৃত হয়ে বিবাহের শোভাযাত্রায় শিবঠাকুরের 
নৃত্য ছো-নাচের মধ্যে অন্যতম । ধর্মশক্তি কামিন! ও গ।জন উৎসবটি এমনি 
ভাবে ধর্মচাত হয়ে স্থপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ দেবত1 শিবের গাজনে মিলিত হয়েছে । 
ধর্মের গাজনে নরমুণ্ড নিয়ে ত্য করার যে রীতি ছিল, শিবের বিবাহ-নৃত্যে 
সেই ব্রীতি প্রবত্তিত হয়েছে । গাঁজন উৎসবের শেষ তিনটি দ্রিনে গাজনের 
মুখ্য উত্সব । এই শেষ তিনটি দিনে শিবের সংগে কামিনীর মিলন সংগঠিত 
হয় বলেই সাধারণের ধারণা । কামিনী দানব কন্যা, ত'ই ব্রাঙ্মণ-শাসিত 
দেব-চর্ধায় তাকে হিন্দুদেবীর পুর্ণ মর্ধাদ! দেওয়া হয় নি। লৌকিক প্রথাকে 
গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েও যথাসম্ব শুচিতা রক্ষা করে চলেছে ব্রাহ্গণা-দেবতা ৷ 
বালকগুলি, পাতীর রূপ দেখে কামাতুর হয়ে ওঠে। পার্বতী তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে 
তাদের ছাগ বংশে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দেন, আর বলেন, ভিনি বখন কামিন্ভারূপে অধিষ্ঠিত 
হবেন, তখন, এই পশুদের বলি দেওয়া হবে, তার সম্মুখে | 
১ প্রশ্ন: 
মধুমাসে শিবের গাজন কর পুজন দেব জ্রিলোচন । ৃ 
দ্বিতীয় বিবাহ শিবের অতি মনোরম ॥ 
বুড়ে। বরে মাথায় টোপর, রূপে ঝরঝর হলুদ দিয়ে গায় । 
শাখা-শাড়ী-আলত। দিয়ে কনেটি সাজাও ॥ 
ঢাক-ঢোল বাজন। করে শিবের বিয়ে দাও । 


দে কনে কোথায় ছিল, শিব বিয়ে হলে! শংকরী তাজিয়ে ॥ 
আবার তার প্রমাদ কেউ খায় না জলে ভাসাও গিয়ে ॥ 


কামিন। ৫৯ 


বল। বাহুল্য, কামিন্। যে ব্রাত্যদেবী তাতে আর সন্দেহের কারণ নেই । 
পুরাণ এবং বেদের দোহাই দিয়ে তাকে হিন্দুধর্মে দীক্ষা দেওয়। হয়েছে মান্ত, 
কিন্ত পুর্ণ স্বীকৃতি দেওয়। হয় নি! 


উত্তর £ 


কিছু বুঝতে নারি--জ্িপুরারির কেন কর সেবা 
আবার নিশীকালে ভোগ ভালাও এত বড ধাধা ।॥ 
সেবা শেষ হলে পরে, প্রতিমারে সবে ভাসা জলে 
তা না করে গর্ত করে পু'ত অবগেলে ॥ 

কথাটা বড়ই ভারী জ্িপুরারির চৈজ্জের গাজন । 
সন্দেহ মোচন কব বলিয়। এখন ॥ 

দীন যৌগেশে বলে চবণতলে ওম। নারায়ণী । 


“.অস্তকালে পাই যেন চরণ ছুখানি ॥ 


নমোননে। মা সাবদ। 

নমামি চরণে? 

ইহার উত্তর-বাণী শুন সর্বজনে ॥ 

দেবীপুরাণের কথা বলবে হেথা 

শুন দিম! মন। 

মুর্ধে বুঝিতে নারে পণ্ডিতে দুর্গম ॥ 

কামিনী নামে কন্যা রূপে ধন্য! 

দানবেরহ হৃতা । 

পাতালেতে বান ভার ধম অনুরতা' ॥ 

সদাই ভাবিত মনে জ্জিলোচনে পতিত্বে বরিবে 
চবণ যুগল তার কিরূপে পাইবে 

চিস্তিয়া কিছুদিন তনুক্ষীণ ক্রমেতে হইল। 
হাঁজাব বছর শিবের আরাধন। ঠৈল ॥ 

প্রসন্ন উমাপতি কন্ঠ প্রতি কহিতে লাগিল । 
কি জন্য তপস্তা কর আমারে বলহ ॥ 

গুনে দানবী সুতা হর্যাযুতা কহিতে লাগিল । 
সদয় হইলে যদি মোরে পত্তীরূপে লহ ॥ 

শুনি দানবীর বাণী ভাবি গুনি কহেন জ্পুরাঁরি | 
হর্গা অনুমতি ভিন্ন কিছু বলিতে না পারি ॥ 
শুনে দানবী সুতা বিরনধূতা বড় চিন্তিত হইল । 
দেবীপদ চিস্তি ঘোর তপস্ত। আরম্তিল 


৬০ সীমাস্তবাঙলার লোকযান 


এই প্রসঙ্গে হাকও সম্পর্কে কয়েকটি কথা বল! ষেতে পারে । এই শবটি 
'হা্ড়* রূপেই উচ্চারিত হয়, যেমন মণ্ডপ (মীড়ো) শব্দটি সাধারণত 
উচ্চারিত হয় “মড়প"” রূপে উত্তর মানভূমে । অথবা পণ্ডিত উচ্চারিত হয় 
পঁড়িত” রূপে পুর্ব মানভূমে । 
মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলের গাজনে 'হার্কড়,এর সাক্ষাৎ মেলে। 

শিবের গাজনে,পাটভক্তাসহ অন্যান্য ভক্তাগণ শেণভাযাত্রা সহকারেপার্খবর্তী কোন 
নদী অথব। জলাশয়ে স্নান করে আসে প্রতিদিন | স্নান করে সিক্তবস্থ্ে বেত্রধারী 
ভক্তাগণ শিবের মন্দিরে উপস্থিত হয় । এই স্বান শোভাযাত্রীর নামই হাঁকণড যাত্রা 
বা ভার্কড়ে যাওয়া । “হার্কড” শব্টি আধ ভাষার শব্দ নাও হতে পারে |% বাংলা 
দেশের বনু গ্রাম-নাম, নদ-নদীর নামের মূলেই অস্্রিকভাষাঁর ইংগিত আছে। 
ও থাকিয়া অনশনে একমনে নির্জন কাননে । 

ষাট হাজাব বছর দেবী থাকে ধানে ॥ 

প্রসন্ন দক্ষতা আনি সেখা দরশন দিল । 

কন্যা প্রতি হরজায়। কহিতে লাগিল ॥ 

শোন কামিনী কন্যে কোন জন্যে সাধিছ আমায । 

কি জন্ত তপন্ডা কব বলহ আমায় ॥ 

শুনে দীনবী সুতা হর্ষঘুতা কহেন দেবীবে। 

পতিত্বে বররিব আমি ভোলা মহেশ্বরে | 

যপি এউ অধানারে কুপ] কবে না করিবে দয়া । 

ভব বিছ্ধমানে মাগো তেয়াগিব কায়া।। 

গুনিয়া দক্ষহ্থত। গণমাতা চিন্তিত হইল। 

কিছুক্ষণ পরে দেবী কন্তাকে কহিল ॥ 

বসরান্তে তিনদিন ভব অভীষ্ট পুরিবে_ 

পতিরূপ সদা শিবে ভজন করিবে ॥ 

দেই হৈতে চৈজ্ঞমানে শিবের পাশে সেই দানবী রয। 

গন্ধ পুষ্প টোপর দিয়ে শিবের বিয়ে হয় ॥ 

দানবীর পুজা বলে নিশাকালে ভোগ ভাসাতে যায়। 

বেদের বন্ণিত যাহা কহিনু সবায় ॥ 


সেবা শেষ হলে পরে কামিনীরে পুতে অবহেলে । 
পাতালেতে বাদ তার আনে তিন দিনের তরে ॥ 
দেবী পুরাপ হতে তরজা বসে রচে যজ্েশ্বর | 
দাও দেব জিলোচন চরণ পঙ্কজ ॥ 
* ডক্টর সুকুমার সেনের অভিমত £ “হাক বা 'হাকন্দ' শবটি সংস্কৃত “আক্রন্দ' শব্ব-জাত | 


কামিনা ৬১ 


ধর্মমংগলের কাহিনী অনুসারে 'হাকণ্ড একটি নদীর নাম। এই হাকণ্ড নদীর 
তীরে দেবরাজ ইন্দ্র শিবের গাজন করেছিলেন বলে হাকও-মাহাত্মো” কথিত 
আছে ।১ শুধু তাই নয়, এই হাকগু নদীর তীরেই দুশ্চর তপশ্চর্যায় ব্রতী 
হয়েছিল লাউসেন।২ ধর্মগাকুরের কপা লাভ করে হুধকে পশ্চিমগগনে উদ্দিত 
হতে বাধ্য করেছিল ধর্মমংগলের নায়ক লাউসেন। 
গোৌড়সম্রাটের শ্যালিকা, স্থন্দরী তরুণী রঞ্জাবতীর স্বামী কর্ণসেন ময়নার 
রাজ|। রগ্তাবতী নিজে গৌড়সম্রাটের প্রিয়পাত্রী। কর্ণসেনের সঙ্গে তার 
বিবাহ সংঘটিত করেছিলেন গৌডসমাট নিজে । কিন্তু এই বিবাহকে স্বনজরে 
দেখতে পারে নি মহামদ।, রঞ্জাৰতীর ভ্রাত।। শ্ধু রঞ্জাবতীর ভ্রাতা নয়, 
মৃহামদ1, গৌড় সম্রাটের সেনানায়ক, প্রবল পরাক্রান্ত বীর। গৌড়সম্রাট তার 
উপর নির্ভরশীল। রগ্ধাবতীর বূপ কিন্তু তাকে সন্তানবতী করতে পারল না । 
বন্ধ্যানারীর জীখনে - বিড়ষ্ণা এলো তার। ফলে, পুত্রকামনীয় ধর্মঠাকুরের 
অনুগ্রহ লাভের জন্য ছুশ্চর তপন্তা কবে শালে ভর দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করলো! 
রঞ্জাবতী। কিন্ত ধর্মের মহিমায় সে পুনজাঁবন লাভ করে সর্বগুণান্বিত পুত্র 
লাউসেনের জননী হয়। মহামদার উপদেশ অনুসারে গৌড়সম্রাট ধর্মপুজা 
করেন। কিন্তু পুজার ক্রটি বিচ্যুতির ফলে ধর্মরাজ সম্রাটের উপর অসন্তুষ্ট হন। 
ধর্মের রোষে গৌড়রান্যে দুর্দিন দেখা দেয়। গৌড় সম্রাট আহ্বান জানালেন 
ধর্মরক্ষিত লাউসেনকে | মাতুল মহামদা কিন্তু লাউসেনকে দেখতে পারতে। 
না। তাই, লাউসেনের উপর সবচেয়ে কঠিন কাজের ভার দিয়ে ছলে বলে 
কৌশলে লাউসেনের প্রাণহরণের চেষ্টা করলো সে। লাউসেনকে নির্দেশ 
দেওয়া হলে, রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সে ঘেন স্ূর্বকে পশ্চিমদিকে উদিত করে। 
সূর্য পশ্চিম দিকে উঠলেই নাকি গৌড় রাজ্যের মংগল। ধর্মান্থগৃহীত লাউসেনকেই 
এ কাঁজ করতে হবে। 
১ _ আরক্তবরণ নদী হাকগ্ডের জল। 
দুর হতে ভাকতা দেখেন অস্তাচল ॥ 
দ্বিতীয় গোলোক ইথে অনাছ্ের ঘর | 
কর্যাছিল গাজন এখানে পুরন্দর ॥ ---হাকগু-মাহাজ্)।” 
দেখিল হাকণ্ড নর্দী বয়েছে উজান । 
সলিল রয়েছে পূর্ণ শোণিত সমান ॥ 
সামূল৷ আমিনী সব দেখাইয়! দেই। 
চেয়ে দেখ বাপুরে হাকগু নদী এই 


৬২ সীমাস্তবাঙলার লোকযান 


নিরুপায় লাউসেন ধর্মস্মরণ করে চলে গেল হাকগ্ডের তীরে । সেখানে 
অমানুষিক তপস্তায় রত হলো! সে। অবশেষে সন্ধষ্ট হলেন ধর্ম। তার 
ইংগিতে স্র্য উঠলো পশ্চিম আকাশে । 

ধর্মমঙ্গলের এই কাহিনীতেও হাকগুকে নদী বলা হয়েছে । এই হাকণ্ডে 
ধর্মরাজের বারো ভক্তাও আত্মবিসর্জন করেছিল; পরে অবশ্য তার! পুনজীঁবন 
লাভ করে। বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর গ্রামের হাকগুদীঘি ও ধর্মঠাকুরের 
সম্পকিত। 

শিবের গাজনে এই হাকগুক্নীনের শোভাধষান্ত্রা, ধর্মমঙ্গলের স্ৃতি ছাড়া 
অন্য কিছু নয়। পাটভক্তা ও তার বারো জন সংগীর আত্ম-নিরধাতনের নানা 
প্রক্রিয়! ধর্মঠাকুরের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় । ধর্মনিরঞ্জন আব শিবঠাকুর যে 
অভেদাত্সক তাও ধর্মঠাকুরের বর্ণনা করতে গিয়ে বল। হয়েছে । পৌরাণিক 
শিবের মতোই ধর্মঠাকুরের বূপসঙ্জ : 


মাথায় জটায় বাধা স্টিকের মালা। 
বদনে বিভূতিমীখা পর। বাঘছাল। ॥ 
করে শিঙ্গা ডমকক কপালে উধ্ব ফোটা । 
কুক্জ খব কলেবর কান্ধে যোগপাট। ॥ 


অনুষ্ঠানের শেষ দিনটি “পাট, । এ প্রসংগে বলা দরকার যে ধর্মের 
সিংভাসনের নামও পাট । পেরেক পোতা! তক্তীর উপর সেদ্দিন পাটভক্তাকে 
শুইয়ে দেওয়া হয়। পাটভক্তাকে মৃত কল্পন। করে সেই অবস্থাতেই তাকে 
গ্রাম প্রদক্ষিণ করানো হয়। ধনের এবং শিবের গাজনেও উপরিউক্ত 'প্রথ। 
উদযাপিত হয়। 

পাটের আগের দিনটি ধর্মের গাজনে “মেলাঘর” নামে পরিচিত । শিবের 
গাজনেও এই দিনটিকে বলে “মেল? । 


এই নদী হাকগ্ড সব শান্ত্রেতে কয়। 
সন্ধ্যাকাল হলে হুর এইখানে নায় ॥ 
এইখানে পুজিলে ধমের দেখা পাবে । 
বন কাট এইখানে ধের পৃজ। দিবে ॥ 


--অনাদি মঙ্গল; রামদাস আদক । 


কামিনা ৬৩ 


হাকগুল্গানের শেষে সেদিন পাটভক্তা__বারে। ভক্তা এবং মেলত্রতীপ্দের যে 
শোভাযাত্রা দেখ! যায় মেদিনীপুর জেলার একেবারে পশ্চিমসীমাস্তে অবস্থিত 
স্থবর্ণরেখাবিধৃত চোরচিতা গ্রামে, তা মনে রাখবার মতো । হাজার মেল- 
ব্রতী জিভ ফুঁড়ে নেয় ত্রিশূলাকতি লোহার কাটা দিয়ে অথবা পেতলের কাটা 
দিয়ে। পরস্পরের মুষ্টিধত বেত্রগুচ্ছের ঠোকাঠকিতে প্রকম্পিত হয় আকাশ। 
ভূমিজ-খাড়িয়াভূঞা প্রভৃতি আদিবাসী এবং অগন্যান্ত সম-আদিবাসী 
জনতা মাতাল হয়ে পেটের এবং ছু" বাহুর চামড়া ফুটো ক'রে লোহার হাতা 
অথবা রজ্জু টুকিয়ে দেয় তাতে । পরস্পরের বাহুনিবদ্ধ রজ্জুঘর্ণ আর উন্মাদ- 
নৃত্য বীভৎস ভাবে প্রতিভাত হয়। এই রজ্জূঘর্ষণের নামই বজনীফ্কোড়। 

গাজন-উতৎসবে সর্বত্রই এই আত্ম-নিপীড়নের বাহুল্য । দগুসেবা, ভূঁইসাপ্টা, 
ধুনাপোড়ানো, কাটাবিদ্ধ পাটের ওপর শোয়া, আগুনে হাটা, প্রভৃতি নানাবিধ 
প্রক্রিয়ার কথা" স্কশেরই জানা । মধুরভটরের শ্রীধর্মপুরাণে এই আত্ম-নিগ্রহের 
জীবন্ত বর্ণনা আছে ।১ 

সীমাস্তবাঙলার কোন কোন অঞ্চলে, হাক গুদ্নানের শেষে ভক্তাদের শোভা- 
যাত্রার সামনে কয়েকজন নিয়শ্রেণীর নর্তকী নেচে নেচে চলে । এ নাঁকি ধর্মের 

ংগ। ধর্মমঙ্গলে যে আমিনীদের কথা আছে, এই নর্তকীরা তাদেরই স্থৃতি- 

বাহী বলে মনে হয়। ধর্মের গাজনে বারোজন পুরুষভক্তা এবং চারজন নারী- 
ভক্তার প্রয়োজন হয় । এই নারীভক্তাদের নামই “আমিনী? | 

এই গাজন উৎসবকে অবলম্বন করে যে বিশেষ ধরণের নৃত্যকল! বিকশিত 
হয়েছে, সে কথাও এই প্রসংগে বলে রাখ। ভালো । সীমাস্তবাঙলীয় এই 
নাচের নাম “ছো” নাচ_ছো” নয় । সেরাইকেলা, মযুরভগ্র প্রভৃতি অঞ্চলেই 
“ছোঁ, নামটি প্রচলিত । লোকনুত্যের আদিমতা এর মধ্যে একেবারে নেই। 
মাজিত এবং উন্নত রুচির পরিচিতি নিয়েই এর অভিযাত্র।। গাজন বা চৈ২- 
পরব ( চৈত্রপর্ব )-কে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এই লোকনৃত্যের বিকাশ। 
এ নাচের আদিভূমি বাংলা-উড়িস্ার সীমান্তদেশ। মূলত সেরাইকেলা এবং 
. মযুরভঞ্জ প্রভৃতি রাজ্যের রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ছোঁ-নাচ কল! 
কৃতিত্বের অধিকারী হতে পেরেছে । 


স্পেস শি শা শা শশিীশীশীীী পাশা ্পীসসসপা পা সপ সা পাস 








১ সংজাত বিধান মত কেহ করে দণগুডবৎ 
নিজ অংগে কেহ বেজ্র মারে । 
কেহ উধ্বপদ হয়ে উধব সেবা করে গিয়ে 
অগ্নিসেব! দণ্ডসেবা সারে | 


৬৪ লীমান্তবাঙলার লোকযান 


ছো-নাচকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে-_মুখোশনাচ এবং পাইক 
নাচ। সাধারণতঃ সংঘবদ্ধ ভাবেই ছে'-নাচের শিল্পীর! বৃতা পরিবেশন করে । 
একক ভাবে নাচও অস্বীকৃত নয়। 

রাচির মুণ্ডাসম্প্রদায়ের মধ্যে যে মাগ্ডাপরব বিদ্যমান সে পরবেও মুখোস- 
নাচ বা “মহড়ানাচ? চলে । ছো-নাচের প্রকুষ্ট সময় চৈত্রমাস। শিবের গাজন 
ছাড় অন্ত কোন উপলক্ষে এ নাচ হয় না, যদিও আজকাল যে কোন উপলক্ষে 
ছো-নাচ দেখানে। হয়। গোটা চৈত্রমাস ধরে চৈ পরবের শেষদিন পযন্ত 
মাড়ো-তলায় এই নাচ চলে । 

“ছে” শবটির অর্থ সং বাঁঢৎ। গাজনের সং বলতে যা বোঝায়, চৈহ- 
পরবের “ছো বল্লেও তাই বোঝায়। মূলত সং সেজে নাচ দেখানোর যে 
প্রথা ছিল, কালক্রমে সেই ছেনাচ পাইক নাচের কলা-কুশলতার সংগে এক 
হয়ে গেছে । ফলে ছো-নাচের অর্থ হয়ে গেছে সং এবং পাইকনাচ ছুইই | 

নান! দেবদেবীর মুখোশ ছাড়াও ভূতপ্রেত রাক্ষস প্রভৃতির মুখোশ পরে 
নাচের অনুষ্ঠানে ফোগ দেয় হৃত্যশিন্সিগণ । পৌরাণিক বহু কাহিনীকে নৃত্যের 
মাধ্যমে রূপায়িত কর। হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সংগীতের ভূমিক] দিয়ে 
নৃত্যের বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়। আর আছে বাবু মুহা ব। বাবু মহড়। 
(মুখোশ)। “বাবুদের মতো চুনটকর। পাতল। ধুতি, গিলে-করা পাঞ্জাবী পরে 
আর হাতে ছড়ি নিয়ে নাচের তালে তালে পা ফেলতে ফেলতে নৃত্যশিল্পী 
বাবু” নাচ দেখিয়ে যায় । 

মুখোশ, মুহা বা মহড়া তৈরী কর! হয় মাটি আর পাতলা ন্যাকড়ার সহ- 
যোগে, যার ফলে মুখোশ খুব ভারী হয় না। পরচুলো চাপিয়ে, কানের 
উপর দিয়ে মুখোশের দড়ি টান করে বেঁধে দেওয়া হয়। নাচের আসরে 
ঢোলে কাঠি পড়লে, তাল অনুসরণ করে নাচতে নাচতে প্রবেশ করে শিব- 
দুর্গা, কান্তিক-গণেশ লক্্মী-সরস্বতী প্রভৃতি । সপারিষদ্‌ শিব-দুর্গার নৃত্যও 
উপভোগ্য । কিস্তৃতকিমাকার মুখোশ পরে মড়ার খুলি গলায় ঝুলিয়ে, ভাগাড় 
থেকে কুড়িয়ে আন। মর! গরুর কংকালে চড়ে ভূতপ্রেতের দর্ল নাচ দেখিয়ে 


শপ ও ৯ শপ শা শা শা 2 শি শট কিরন 


কেহ কণ্টক শয্যায় শুইয়৷ ধম ধেয়ায় 


কেহ বাণে করে অংগক্ষত | 
কেহ খড়গশয্যা করে ভাবে ধর্ম অবতারে 


এহ রূপ সেবে ভক্ত] যত ।। 


কামিন। ৬৫ 


যায়, এই হচ্ছে আসল “ছো' বাসং। আসলে, এইটুকুই ছিল লোক-নৃত্য। 
পরে, নাচেব উতৎ্কর্ষসাধন ক'বে, নাচকে লৌক-বীতিব উর্ধ্বে ভোলা হয়েছে । 
এই উর্ধ্বাপ্মিত নাচই বর্তমান কালেব সংস্কৃতি-অনুষ্ঠান গুলিতে প্রদণিত হয় 
এবং এ ক্ষেত্রে ছে শবটি কটি প্রয়োগ মাত্র ।১ 

নাচেব মধ্য ষে কোন ব্ষিয়ই কপাধিত কব! হয়। কখনে। আসে ব্যাধ 
এবং বাঘ। কোন কোন সময় সখী-পবিবৃত1 বাধা এবং কৃষ্ণ । কখনো 
গাইক যোদ্ধাৰ দল। ছে(নাচে মেষেদেব অংশ গ্রহণ কবা নিধিদ্ধ। এ নাচ 
কোমলাংগ্ীদের পক্ষে সহ্রসাধ্য নয় মোটেই । 

চো-নাচে লোকনৃত্যেব আংগিক কিছু কিছু আছে বটে,কিন্ত নৃত্যবীতিতে 
বিভিন্ন তাল এবং দেহভংগিমায় শিল্পসৌষ্টব লক্ষণীয় । যথেষ্ট শ্রমেব মাধ্যমে 
একাগ্রভাবে এ নাঁচ শিখতে হয়। দেহে প্রচুব শক্তি না থাকলে এ নাচে পা 
ফেলা। অসম্ভব ? “সীমাস্তব।ঙ্লাব আদিবাসী নৃত্যেব সংগে এব মৌলিক পার্থক্য 
আছে। 

১। “ছে” শব্দটিব আঞ্চলিক অর্থ “নস” । ওডিযা অশুধানে ছো শব্দটি নেহ। ওডিয়া 
ছ.ও (ছলনা) শব্টি সামান্তবাও লা “ছো” পে উচ্চারিত যার অর্থ সং এবং ছলনা দুই হয় তবে 
সং অর্থেই বিশেষ ভাবে গৃহীত। যে অঞ্চলে ছৌ শব্দ পাওয| যায, তার ণিজম্বম কোন অর্থ উত্ত 
অঞ্চলে অগ্রচলিত। হয়তো সীমান্তবাঙ লাগ ছে! শব্দটি ওডিযা উচ্চারণের স্ববাস্তিক প্রবলতার 
ফলে ছোৌ রূপে উচ্চারিত হয । ওডিষ্যাৰ আদিবানী এবং সম-আপদিবাঁসী কোনো কোনে সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে যে চাঙ্গুনাচ প্রচলিত আছে, সেহ নাচে চাঙ্গু নামক যে আনদ্ধ বাদ্য যস্থটি ব্যবহৃত হয়, 
সেই বাদ যস্ত্রের বাজনাব তালে সুর মিলিয়ে ওবা 'ছোউ ছোউ ছোউ িন থিন ছোউ' শবগুলি 
আবৃত্তি করে । এর সঙ্গে 'ছো' নাচের নামগত সম্পর্ক থাকাও অনভ্ভব নয়। 

সেরাইকেলা জঞ্চলেৰ কোন কোন জায়গাতে 'ছৌ -এব পারিবর্তে ছো-শবও গ্রচালত । সেরাই- 
কেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর নামক একটি সাওতাল গ্রীমে একদা ছো-নাচ দেখবার সুযোগ হয়ে- 
ছিল। এই গ্রামের সাঁওতালরা প্রাধ-হিন্দু। সাঁওতাল সম্প্রদাষেব মধ্যে 'ছো-নাচ একেবারে 
অপ্রচলিত কিন্ত গোবিদ্দপুরে আছে । এই গ্রামে একটি শিব-মন্দিরও বর্তমান । গাজন উৎসবে 
সাঁওতালরা যোগদান করে। সেরাইকেলা, মধ্রতপ্রের ওড়িয়াভাষীদের মধ্যে 'ছৌ' শব্টি 
প্রচলিত, কিন্তু লীমান্তবাঙলায় বাঙলাভাষী নব জায়গাতেই “ছো' শব্দের ব্যবহার লোক-সিদ্ধ । 

জ্যোত্মার উডুনী গাষে চড়িয়ে, রাত বারোটার সময় গোবিদ্বপুর গ্রামে 'ছো-নাচ' দেখতে গেলাম 
আমরা। ছড়ানো! পাহাড়, চষা! মাঠ পেরিয়ে গ্রাম থেকে কিছুদুরে অনেক লোকের সমাবেশ । চার 
ভাগের তিনভাগই মাওতাল সম্প্রদায়ের নরনারী । আমার এক উন্লাসিক ধারণা এখানে ভাঙলো । 
ধারণ] ছিল, পুরে! লৌকনৃত্যের আদিম পর্যায় ছাড়িয়ে ধার। কলা-চর্াঘ অনগ্রসর, তাদের কাছে 
উন্নত ধরণের নৃত্যকলার আশ! করা যেতে পারে না। কিস্তু সে ভূল ভেঙে দিয়ে নাওতাল ছেলের! 


৬৬ সীমাস্তবাঙলার লোক্ষষান 


বর্তমানে এ নাচ ক্রমবিলীয়মান। তার বিশেষ একটি কারণ, শিল্পীদের 
দৈহিক শক্তিহীনতা। উপযুক্ত খাগ্যের অভাবে অর্ধভূক্ত কৃষক বা ক্ষেতমজুরের 
দল দিন দিন হারিয়ে ফেলছে দৈহিক শক্তি । এই কৃষক ও শ্রমিকদের ভেতর 
থেকেই নৃত্য-শিল্পীদের আবির্ভাব হতো । যারা আজে! টিকে 'আছে টিম টিম 
করে, তাদের পরবর্তীকালে এ নাচের স্থৃতি হয়তে। ব। গ্রামবৃদ্ধদের কাহিনীর 


ওস্তাদের নির্দেশ মতো, ঢোলের বোলে,__নিভূর'ল পদক্ষেপ ক'রে উচ্চ তালযুক্ত ছো-নাচ নেচে গেল, 
শিব-ছুগ। নন্দি-ভূঙ্গি সেজে । অন্য কোথাও সাওভালর! এভাবে নৃত্যকলাকে আয়ত্ত করার চেষ্ট] 
করেছে বলে জানি না। দাওতাল সমাঞ্জের মধ্যে যে আদিম যৌথনৃত্যের প্রচলন আছে তা" 
পুরোপুরি অকৃঞ্জিম লোকধানের অন্ততুক্তি। বিিন্ন ধড়ুতে প্রচলিত মাঞ্জ কয়েকটি রের এবং 
কয়েকটি তালের মধ্যেই এদের নৃত্য-গীতের সীমা । কচি বয়ন থেকেই সাওতাল ছেলেমেয়েদের 
পদ্দক্ষেপে কলা-কৌশলবঙ্জিত একটি ম্বাভাবিক গতি, ছন্দের মতোই এনে ব|লা বাধে । ভারতীয় 
নৃত্য-গীতকলার কোন প্রভাবই এদের মাজে স্বীকৃত নয়। 

এদের আথিক শ্বাস্থল্য এদের কাছে নুতন সংবাদ পরিখেশন করছে। গোাবন্দপুর ক্রমশঃ 
উন্নত পঙ্থার অনুসারক হ'তে চলেছে। 

প্রতি বুধবারে গোবিন্দপুর গ্রামে সাওতাল লোকনৃত্যের আস বসে। আপন সংস্কৃতিকে 
এরা ত্যাগ করেনি । কিন্তু অন্য সংস্কাতকে এরা গ্রহণ করছে। এর আগে কোন মেলায়, কোন 
পর্ব-পারণে, সাওতাল মেয়েদের বসে থাকতে দেখিনি । পুরুষদের সঙ্গে একযোগ্রে তারা নেচেছে। 
কিন্তু ছো-নাচ দেখতে এসে এরা চারিদিকে ঘিরে বে আছে। ওদের নাচের চাঞ্ল) কি স্তব্ধ হয়ে 
যাবে ক্রননে ক্রমে ! |] 

অবাক হয়ে দেখেছি, তর'ণী মেয়েরা পরস্পরের গায়ে গা ঠেকিয়ে খাটিয়ার ওপর অথবা চাটাই 
পেতে বসে আছে, এদের মধ্যে কেউ লজ্জাবতী লতা নয় ; চপলা কৃষ্ষকলি সবাই । 

এই সব মেয়েদের দেখছি । উজ্জ্বল চাদের আলোকে পাহাড় 'বনের কোলঘেধা গ্রামে এদের 
কাছে আমরাই যেন অপ্রাকৃত। তবু যেন কেমন লাগলো। এদের প্রাণচঞ্চল যৌথ নৃত্যের নহজ 
ছন্দ দেথেছি। চোখে আনন্দের দাঁপ্তি, একটুকরে। মধু-মালতী হাসি, আর পরস্পরের বাহুবদ্ধ- 
অঙ্গ_লিবদ্ধ সান্নিধ্য অর্ধবৃত্ত রচনা! করে মাদোল আর ধুমশার একটানা তালের মধ্যে যখন পা ফেলে 
নাচে, তখন সে আর এক পরিবেশ । দেই রূপেই এর] রূপবতী | 


গোবিন্দপুর কি এদের পায়ের সহজ ছন্দ কেড়ে নেবে একদিন? আজ এর্দের পা নিখর | 
দেহ অকম্পিত। পরিবর্তে, জামসেদপুরের গন্ধ এদের গায়ে। 

গোবিন্দপুর গ্রামের সংগে সেরাইকেলা রাজাদের সম্পর্ক খুবই আত্মীয়তাপুর্ণ। দুুক্চাল ঘংগক্‌ 
এ গ্রামের নঙ্গে তাদের প্রীতির সম্পর্ক । নেই সম্পকেই গ্রামে রাজার প্রতিষ্ঠা রি শিবমন্দির | 
ছে। নাচের চাও সেই সুত্রেই। সাওতালরা যখন ছো-নাচ দেখতে আসে বা ছঁ-নাচ মাচতে 
আসে, তন নিঙ্গবোঙ্গার নাম নেয় না। সবাই বলে £ 'বল বল মহাদেব--।' 


পয়ের দিন বিকেলে ছড়ানে। পাহাড়গুলোক্ ধার থেকে বেড়িয়ে এলুম ৷ দাত বার ক'য়ে পড়ে 


কামিন। ৬৭ 


আসবে হাহাকার ছড়াবে । হয়তো বা ধলভূম-মানভূম-সেরাইকেলার বন- 
ভূমিতে বিলীন হয়ে থাকবে একটি দীর্ঘস্বাস। গাজন-উৎসবের ন্ৃত্য-প্রাংগণ 
হয়তো বেদনাভারে মৃছ্িত হয়ে পড়ে থাকবে শক্তিশালী পদক্ষেপের 
অনাবির্ভীবে । সংস্কৃতিসমন্থয়ে প্রাণবন্ত শিবের গাজন হয়তে! বা ঝিমিয়ে 
বিমিয়ে স্বপ্ন দেখবে বেদপুর্ব দিনের | 


আছে পাহাড়গুলো । এবড়ো-থেবড়ে।, দস্তব, ভগ্নাংশ । এই সব পাহাড়ের খোপে থোপে নেকড়ে 
বাঘের বাসা । আরো একট, ঘুরে ঢেউ-এর মতো পাহাড়ের পর পাহাড়। নিবৃক্ষ। চারিদিকে 
যেন মরুভূমিব শুস্ততা । চলা যেন বীধা আছে অচল শিকলে । দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হলে; 
চাদ উঠলো । আশে পাশে শম্তহীন ক্ষেত। গাছপালার সংখ্যা এখানে এতো কম। 

বেড়াতে যাবাৰ আগে, গ্রামে অলি গলি দিয়ে একটু ঘুরে এসেছি । এদিক ওদিকে ঘুরধুর 
ক'রে খাবার খুজে বেড়াচ্ছে যুরগী-মা আর বাচ্চারা । পথে ঘাটে কোন নোংরা নেই, আবর্জন! 
নেই। ঘবদোরগুলি ঝকঝকে | দেযালে-দেয়ালে রঙীন ছবি আকা । অনেক বাডীতেই দেখলুম, 
ছোট ছোট ছে্সেমেদেগলকে যথাসম্ভব সাজযে গুজিয়ে রাখা হযেছে। সাধারণ সাঁওতাল গ্রামে 
স্তাংটো ছেলেমেয়ের পালই বেশী । 

সঞ্চালে শিবমন্দিরে গিয়ে পুজাবীর সঙ্গে আলাপ হলো । মন্দিরের ভেতর কাঠের তৈরী 'পাট 
আছে। একটা তক্তাকে কেটে প্রায় একট মানুষের মতো বপ দেওয়। হয়েছে। মাথায় একট! 
লোহাব জিশুল । এই পাটেব ওপর শুইয়ে পাটভক্তাকে মড়ার মতো! ক'রে ভক্তাপুকুর থেকে 
মন্দিরে নয়ে আন! হয়, গাজন পরে শেষ দিনে । ভক্তাপুকুরে স্নান সমাপন ক'রে, ভক্তাকে চিৎ 
হয়ে শুয়ে পড়তে হয় পাটের ওপর । তেমনি অবস্থায় তাকে শ্বেতবস্ত্রে আবুত ক'রে ফেলা হস্ন এবং 
একজন সাওতাল লায়া পুজাসী) আঙ,ল দিয়ে সেই তথাকথিত ম্বৃতদেহকে ম্পণশ করে । তারপর 
চারজন লোক পাটভক্তাকে পাটসহ বয়ে নিয়ে আসে মন্দিগে । মন্দিরের পুবোহিত তখন তার 
ওপর জগ ছিটিয়ে তাকে পুনজীবিত করেন। 

শুললুম কামিনা ঘটকে এখানেও মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়। হয় না। ধর্মের শক্তি 
কামিন্থা এখানে শিবের গাজনে উপস্থাপিতা। কামিনাঘট নিয়ে আসার সময় গ্রাম-সীমান্তে 
একটি খুরগীর ডিম রেখে আনা হয় । পুরোহিতের মতে, ব্রহ্মতূতের কাছে তা? উৎসর্গ করা হয় এবং 
রেখে আসার নংগে মংগেই ডিমটি কোথায় যে উধাও হয়ে যায, তাব আর ঠিকানা মেলে না। 

গাজনের সময় সাওতালর। মান্দিরের মধ্যে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করেনি বটে, কিন্তু 
পুজে। দেওয়ার অধিকার পেয়েছে। গাজ্জনের সময় সাওতাল লায়ার সহযোগিতার কথ! অন্বজ্জ 
শুনিনি | এখানে লায়াকে পাট ছোক্ার অধিকার দেওয়া হচ্ছেছে | সংস্কৃতি-সমন্থয়ের আর এক 
নবরাপ। 


হাপান্ন 


॥ এক ॥ 


“একশত শিষ্ সদ! শংখের যোগান । 
বান্ধিয়া ছত্রিশবান!| নাগের ঝাপান ॥ 
তথির উপরে চড়ে নাগ আভরণ। 
বিষম শবদ আর ঢাকের বাজন ॥৮ 


একদা বিষবিদ্ঠা জাঙ্গুলী বোধিসত্বকে সর্পমন্ত্র শিখিয়েছিলেন £ 
ইল্লা চিল্ল! চকৌবক্কে। কোভাীকোভডেতি মোভামোৌডেতি 
কুরুডা কুরুডেতি | 
নিকুরুভা নিকুরুডেতি পুকুডাপুরুডেতি নিপুরুডা নিপুরুডেতি 
ফুটে ছুট্েরহে ফু. টুটুণুরূহে নাগে নাগরূহে নাগটুটু গুরূহে 
সর্পে সর্পরূহে সর্প টুটুগওরূহে অচ্ছে অচ্ছলে ইলবিকলবিষে 
শীতে শীত বত্তালে-_ 
লে হলনে তুণ্ডে তুতুণ্ডে তপ্ডিতে তপ্ডিতটে 
তট্ট স্ফুট ম্ফুটতু বিষং স্বাহ11৯ 
প্রকৃতির এই ভীষণ জীবটি ভারতবর্ষের মানুষকে ভীত, সন্বস্ত, বিস্মিত করে 
পুজা আদায় করে নিয়েছে । ভয়ংকর সৌন্দর্য এর । চক্রধারী হয়ে এই জীবটি 
যখন মাথা তুলে দীড়ায়, তার গায়ের বিচিত্র উজ্জ্বল রং যখন সুর্যালোকে 
উদ্ভাসিত হয়, তখন ভয়ে, বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। মানুষের দীর্ঘ শ্লভিজ্ঞতা 
জানে যে ছোট্ট একটি বিষধরের একটি মাত্র ছোবলে বিশালকার্ু হাতীও 
লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, হাজার হাজার মাহ্থষের জীবলীলা সমাপ্ডিল্মীভ করে 
প্রতি বছরে। 
একদা ভারতের অস্ত্রিকভাষী আদিমযুগের মান্ষ সর্প-পুজার্‌ প্রচলন 
করেছিল; টোটেম হিসাবে গ্রহণ করেছিল একে। তার জের আজো 
চলছে। অরণ্য পাহাড়ের বক্ষ থেকে ষে মানুষ অন্নসংস্থান করতো» প্রতিপদে 
_. » বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-_ প্রথম খও-্টর কুমার সেন। 


স্কি 


ঝাপান ৬৯ 


তাদের বপদের আশংকা ছল। বাঘ-সিংহের সংগে মানুষ তবু সামনাসামনি 
লড়াই করে কিন্তু সাপের সংগে কুস্তি লড়া অসম্ভব । আচম্কা ছোবল মেয়ে 
একটি ফোটা হলাহল বদি সে মিশিয়ে দিতে পারে মানুষের রক্তে, তা হ'লে 
যন্ণায় নীল হয়ে অনৃষ্ঠ সর্পদেবতাকে ম্মরণ কর! ছাঁড়া অন্য কোন উপায় থাকে 
না। তবু, আদিম-পুরোহিততত্ত্রমন্ত্র নামক অকারণ অনর্থক শব্দের 
উচ্চারণ করে মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠালাভের স্থযোগ খুঁজেছে। 

সর্প পুজার প্রথা অত্যন্ত গ্রাচীন। বল। বাহুল্য, সর্পপুজাকে ঠিক পশুপুজার 
পর্যায়ে ফেলা যায় না। সর্পকে সর্প হিসাবে পুজা না করে সর্পদেবতা ব! 
সর্পাত্বরূপেই পুজা করা হয়েছে । পুথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে, সর্প-পুজার 
প্রচলন আছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সর্প-টোটেম আছে, কিন্ত 
সর্পপুজার প্রুঞ্থ নেই। আফ্রিকার প্রা সর্বত্রই সর্পদেবতা বিদ্যমান। 
ভারতবর্ষের বাস্তসাপ তো মংগলবাহী বলেই পুজার্থ্য পায়। বিষধর সাপকে-_ 
বিশেষ করে গোখুরা সাপকে-যদি মেরে ফেলা হয়, তা হলে তাকে অগ্রিদাহ 
করে তার সংকার করতে হয়। সর্পশ্রেষ্ঠ এবং সর্পকূলের ব্রাঙ্ষণ বলেই এই 
সম্মান তাকে অর্পণ করা হয়। ভারতবর্ষের সর্পপুজা মূলত সর্প-দেবতারই 
পুজা। 

ভারতবর্ষই পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে বিভিন্ন রকমের সাপ অবস্থান 
করে। সর্প-পুজার প্রথা আর্ধদের মধ্যে ছিল ন| বলেই প্রতীয়মান হয়। 
যজুর্বেদে অবশ্য সর্প সম্বন্ধে সম্মানস্থচক কথা আছে। অর্বাচীন থর্ববেদে 
সর্পবিষ্যা এবং সর্পমন্ত্াদিব বিশদ উল্লেখ রয়েছে । সর্পদংশনের হাত থেকে 
রক্ষা পাবার অনেক উপায় সেখানে নির্দেশিত । মহাভারত বা! অন্য কোন 
সংস্কৃত পুরাণে মনসাদেবীর নাম পাওয়া যায় ন|। তখনো পধস্ত সর্প-দ্েবতা 
বোধ হয় হিন্দ সংস্কৃতিতে প্রবেশ লাভ করে নি। ব্যাস-মহাভারতে নাগবংশের 
কাহিনী আছে বটে, কিন্তু তা সর্পকূলের নয়; নাগ-টোটেমযুক্ত কোন 
অনার্ধভাষী জনগোরঠীর কাহিনী । বল! বাছলা, অনার্ষভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে, 
টোটেম হিসাবে এই ভয়ংকর প্রাণীর পুজা আরধ-পুর্ধযুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। 
ঠিক কোন্‌ সময়ে লৌকিক দেবী মনসার আবিত9াব হলো, তার তারিখ নির্ধারণ 
করা কঠিন, কিন্তু শেষপর্ধস্ত সর্প-পুজার মধ্যে সর্পদেবী দেখা দিলেন। সর্পরাজ্জী 
মনুসা 'মা-মনসা' হয়ে সর্পভীত মানুষদের পুজা গ্রহণ করলেন। 

'ধনসা' শব নিয়ে বহু বাগবিতণ্ড। হয়ে গেছে । কেউ বলেছেন £ মনসা! 


৭০ সীমান্তবাঙ্লার লোকযান 


হচ্ছেন-_দ্রাবিড়-পুজিতা৷ মন্চাম্মা এবং মন্চাম্মা থেকেই নাকি “মনসা! মা, 
কথাটি উদ্ভূত । এ কথা! বলে তারা প্রমাণিত করতে চেয়েছেন যে দক্ষিণদেশীয় 
দ্রাবিড়দের নিকট থেকেই বাঙলা দেশে মনসাপুজার রীতি গ্রবন্তিত হয়েছে । 
ডক্টর স্বকুমীর সেন এই কষ্ট কল্পনার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করে এই সিদ্ধান্তে 
উপস্থিত হয়েছেন যে “মনসা” শব্দটি দ্রাবিড়ভাষীদের নিকট থেকে ধার করা 
হয় নি। শব্দটি আর্ভাষার এবং এই শব্দটিকে মনসা নাম্ি'"'ইত্যাদি স্ত্র 
দিষে, পাণিনি সিদ্ধ করেছেন । খণ্েদে মনস্‌ নামক পুংলিঙ্গ শব্ঘটি আছে এবং 
চন্দ্রগোমিন্‌ তার ব্যাকরণে “মনসা” শব্দটি উদ্বাহরণরূপে উদ্ধৃত করেছেন ।১ 
“মনসা” মনস্‌ শবের সংগেই সম্বন্ধযুক্ত | 

পুরোহিত-তস্ত্ব এই মনসাকে অবলম্বন করে এবং মনসার দ্বোহাই দিয়ে 
সর্প-মন্ত্র স্ুট্টির কাজে ব্রতী হয়েছিল পরবর্তীকালে । প্রাচীন বৌদ্ধগ্রস্থে মনসা 
প্রশস্তিও রচিত হলো £ 


অমলে বিমলে নির্মলে মনসে 

মৃহামনসে অচ্যুতে অদভূতে__ 

মুক্তে জীবতে রক্ষ স্বস্তিম 

সর্ব উপদ্রবেভ্য স্বাহ। ।২ 
বাঙলাদেশে মনসার আবিত্তীব ঘটলে! অনেক পরে। দ্বাদশ শতকের পরেও 
অনেক দিন ধরে পুজো গ্রহণ করেছিলেন বিষবিদ্যা জাঙ্গুলী দেবী, যে জাঙ্গুলী 
দ্বেবী সর্পবিষ্ভা শিখিয়েছিলেন বৌধিসত্বকে । মহাষান তন্ত্রসাঁধনায়, জাঙ্গুলী- 
দেবীর অসীম প্রতিপত্তি ছিল। এদিকে লৌকিক স্তরের মধ্যে মনসাদেবীর 
কাহিনীও কিছু কিছু প্রচলিত হয়ে আসছিল। নানা! লোক-কথার মাধ্যমে, 
মনসাদেবী জাঙ্গুলীকে বিতাড়িত করার গোপন আয়োজনে লিপ্ত ছিলেন। 
জনমানসে এই লোক-কাহিনীর প্রভাব উপেক্ষার বস্তু নয়। (একদিন 
অনিবার্ধভাবে সদর্পে, সর্পাভরণভূষিত। মনসাদেবী চূড়ান্ত ভাবে প্রতির্্ লাভ 
ক'রে বাঙলার প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্যে নিজের মহিম প্রচার করলেন । 
এই লৌকিক নারী-দেবতাকে আধধভাষী সমাজ যে সহজে গ্রহণ 'করেনি, 
সে কাহিনীর ইংগিতও মঙ্গলকাব্যে আছে। শেষ পর্বত, ক্রুর] নিষ্্র, 
ঈর্যাময়ী মনসাঁ, টাদ বেনের সংগে বাদ-বিসংবাদ করে তার সর্বনাশ করে নিজের 


শপ পপ শপ পপ | শার্ট সপ অজ জর আক 


১ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস ( প্রথম খণ্ড 1-্ডক্টর সুকুমার সেন । 
] 


বঝাঁপান ১ 


চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠার কথ। ঘোধণা করলেন । চাদের পুজা পেয়ে তিনি দেশ-পুজ্য! 
হলেন। এমনি করে আর্ধ-অনার্ধ সংস্কৃতির রাখীবন্ধন হলো। মঙ্গল কাব্যের 
কাহিনীতে এই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ইতিহাস সংগুপ্। 

বাঙ্লাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মনসাদেবীর আসন আজও স্থ্প্রতিষ্ঠিভ। 
হিন্দুসমাজের নিয়পর্ধায়তূক্ত কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মনসাদেকীর প্রভাবের 
পরিসীমা নেই । পশ্চিমবাঙ্লার পশ্চিমসীমান্তবর্তা অঞ্চলে মা মনসা! প্রাক 
প্রত্যেক গৃহেই পুজা প্রাঞ্থ হন। বহু গৃহস্থের তুলসীতলায়, কণ্টকী সিজ, 
গাছও দেখা যায়। সাধারণত মনসা-সিজ১ নামেই এর পরিচয়। দ্বেবী 
মনসার প্রতীক বূপেই মনসা-সিজ বিরাজমান । লৌকিক দেবী বলেই, 
্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিতে মনসার স্থান গৌণ। বীরভূম, বাকুড়া, মানভূম, ধলভূম, 
ঝাড়গ্রাম গ্রতৃন্তি অঞ্চলের বাগ্দী, বাউরী, মাল, ভূমিজ, ভূঞা! এবং মাহাতো 
প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে মনসাপুজার প্রচলন সর্বাধিক। বলা বাহুল্য, মনসাদেবীর 
পুজক হিসাবে কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে এব গ্রহণ করে না। 

প্রান্তিক রাটের বহু ক্ঞায়গাতেই দেখতে পাওয়া যাবে মনসা-থান। সিজ 
গাছ, মাটির তৈরী হাতী ঘোড়। এবং সিছুর-লেপ! পাথর ভর] অর্নাক্ষেত্র । 
এই মনসাথানে প্রাত্যহিক সাপ্তাহিক এবং মাসিক পুজা পাটের রীতি তো 
আছেই, তাছাড়াও বিশেষ বিশেষ তিথিতে বেশ জীকজমকের সংগেই 
মনসাপুজে। হয়ে থাকে । অঞ্চল ভেদে তিথি ভেদও লক্ষ্য করা ষায়। 

কেতকা মনসার পুজ। হয় আযাঢ, শ্রাবণ অথবা৷ ভাব্রমাসের পঞ্চমী তিথিতে 
আর সিজ. মনসার পুজা হয় সাধারণত জোষ্ঠমাসে- শুক্লাদশমী তিথিতে । 
দশহ্রা, শ্রাব্ণসংক্রান্তি, ভাদ্রসংক্রাস্তি এবং নাগপঞ্চমীতে দারুণ উত্সব । উত্তর 
ভারতে শ্রাবণমাসের নাগপঞ্চমী তিথিতে মনসাপুজ। করা হয় আড়ম্বরের সংগে । 
দক্ষিণ ভারতে এই তিথি এবং উৎসবের নাম নাগ্রা পঞ্চমী । বর্ধাকালে 
সাপের উপন্রব বেশী হয় বলেই এই সময় পুজ। অনুষ্ঠান । 

জ্যোষ্ঠমাসের তেরে। তারিখে “রোহিণী পরবে*্র অনুষ্ঠান হয় সীমান্ত- 
বাঙ্লায়। এই রোহিণী পরবের তিথিতেও মনসা পুজার বিধান আছে। 
কোন কোন অঞ্চলে রোহিণী তিথিতেই সর্প-বিদ্াদানের সুচন। হয়। গুরু- 

১. ধর্সপুজার বিধানে মস হি বা সি. বৃক্স্থিত1 দেবীর মন্ত্র আছে £ 


' আহ্বাহিতাপি দেবী ত্বম্‌ নহি বৃক্ষস্থিতা সদা 
স্থিরাতাগ্থস্‌ সদা তৃত্ব। গৃছে কামপ্রদা ভব । 


দই সীমাস্তবাঙলার লোকষান 


গৃহে বিষ্তার্থীরা সেদিন প্রথম পাঠ গ্রহণ করে। রোহিণী পরবের দিনে 
প্রভাতের ভূমিকা স্থরু হতে না হতেই গোবর জলের ছড়া দিকে গৃহবেষ্টনী 
রচনা করা হয়। জনবিশ্বাস এই ষে এর ফলে সারাবছর ধরে কোন সাপ আর 
ঘরে ঢুকতে পারবে না। এই গৃহবেষ্টনীর আঞ্চলিক নাম ধরণী-বন্ধন বা ধরণী-কধা। 

সং সেজে বালকের দল সেদিন বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায় আর পায়ে নৃপুর 
বেঁধে নাচে । রাত্রে ফল খাওয়ার নিয়ম আছে, সে ফল হওয়া চাই আষাঢ় 
গাছের; আষাঢ় মাসে প্রথম ফল ধরেছে এমন গাছের। বলা বান্থল্য, এই 
রোহিণীপরব প্রারভ্ভিক কৃষি উৎসব ছাড়া আর কিছু নয়। বিবাহিতা মেয়েরা 
সেদিন কয়েক ঝুড়ি মাটি নিয়ে এসে ঘরের কোণে জমিয়ে রাখে । এই জমিয়ে 
রাখ! মাটিকে বলে রোহিণী-যাটি। ধান-বোনার জন্ত বিশেষ একটি শুভদ্বিন 
হিসাবেই এই রোহিণী উৎসব উদ্যাপিত হয় । 

মনসাঁপুজার জন্য উপরিউক্ত নির্দিষ্ট তিথিগুলি ছাডাঁও অন্য একটি বিশেষ 
দিনে এই উত্সব অনুষ্ঠিত হয়, ধলভূম এবং ঝাভগ্রামেব কোন কোন অঞ্চলে । 
আশ্বিন-সংক্রান্তি ব ডাক-সংক্রান্তি হচ্ছে সেই বিশেষ তিথি £ াঁপান উৎসবের 
তিথি। 

অন্তর সাধারণত শ্রাবণ সংক্রাস্তিতে অথবা নাগপঞ্চমীতে ঝাঁপ।ন খেলার 
প্রথা প্রচলিত। একদা .পশ্চিমব।ঙ্লার সর্বত্র ঝাপানের অনুষ্ঠান হতো । 
বর্তমার্নে সীমান্তবাঙ্লার কোন কোন অঞ্চলে ঝাঁপানের আদিরূপটি বেঁচে 
আছে। অন্য সব জায়গা থেকেই ঝাঁপান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অন্তত 
স্বরূপে অবিহ্যমান। 

এই ঝাঁপান উৎসবের স্বরূপ জানতে হলে সর্পবিগ্ভাধর গুরু এবং তার 
শিষ্যদের প্রসংগ ত্যাগ করা চলবে না। মন্ত্রগুরু এবং চেলাদের নিয়েই ঝাপান 
কাহিনী । ঝাপানের প্রস্ততিপর্বে গুরু-শিষ্য অপরিহাধ। সীমান্তবাঙলার 
প্রায় সর্বত্রই সর্পমন্ত্র শিক্ষার জন্য গুরু বরণ করে সর্প-বিদ্যার্থারা । | বছরের 
কয়েকটি মাস মন্ত্র হওয়ার সাধনায় তারা লিপ্ত থাকে । ধলভূম মানত্্ম এবং 
ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে এই গুরু শিষ্যদের বিভিন্ন দলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় 

গুরু হচ্ছেন সাপের ওঝা» চঙ্গৃতি ভাষায় “গ্রণী। এই গুনীরাই 
মনসাদেবীর প্রধান পুরোহিত । কি করে সাপের বিষ নামাতে হয়, রি করে 
সাপের মুখবন্ধ করতে হয় মশ্্বলে, কি করে মন্ত্রগ্রভাবে পুজাংগনে হাজির 
করানো যায়-_বিভিন্ন দেব-দেবী-ভূত ভৈরবদের, ফি করে ভাইনীর হাত থেকে 


বাপান ৭৩, 


উদ্ধার পেতে হয়, এ সমস্তই গুরুর নখদর্পণে। শিগ্ত্ব গ্রহণ করে, একাগ্রচিত্তে 
গুরু-বি্যা গ্রহণ করে ভবিষ্যৎ গুণীরা। সাপ খেলিয়ে জীবিক1 অর্জনের জন্ত 
অন্থমতি নিতে হয় এই গুরুর নিকট থেকেই । সীমাস্তবাঙলার জন-বিশ্বাসে 
এই গুণীরা অসীম শক্তিধর । জ্ঞৈষ্টমাসের রোহিণী তিথিতে, মনসাথানে 
পুজা ক'রে, গুণী “চেল বসাবেন? অর্থাৎ শিষ্য গ্রহণ করবেন। তারপর প্রতি 
মঙ্গলবারে মা-মনসার পুজা! করতে হবে। ধলভূম-ঝাড়গ্রামে, ডাকসংক্রাস্তি 
না আসা পর্ধস্ত এই সাপ্তাহিক পুজ। বন্ধ হবে ন|। প্রত্যেক দিনের কর্মশেষে 
কষক-শ্রমিক-তরুণের দল সমবেত হবে গুরুগৃহে। গুরু শিক্ষা দেবেন নান 
মন্ত্র নান! তুকৃতীক। সর্পমন্ত্র, ডাকিনীমন্ত্র, যোগিনীমন্ত্, ধুলোপড।, বাটিচালা, 
তেলদেখা এবং আরো! নান! ধরণের ক্রিয়া-পদ্ধতি শিখে এরা প্রস্তত হবে 
ভবিষ্যতের জন্ত। 
জোষ্ঠটমাসের সংক্রাস্তিতে,১ দেবতাদের জাগরিত করার জন্য প্রথম ডাক 
দেওয়া স্থুরু হয় আখড়াতে ; তারপর প্রত্যেক মঙ্গলবারেই দেবতা-ডাকানো 
মন্ত্রের মাধ্যমে দেবতাদের আখডায় আসতে বাধ্য কর হয়। বলা বাহুল্য, 
দেবতা দেহধারণ করে আসে না, গুরু ন। চেলাদের ভর করেই আসে । দেবতা 
এলে তার নিকট থেকে জেনে নেওয়া হয় গ্রামের এবং দেশের ভবিষ্যৎ ম্গল- 
অমজলের সংবাদ। এই দেবতার! অবশ্ঠ সহজে অ।সতে চায় না। নান। 
প্রক্রিয়ার মাধমে এদের নামিয়ে আনা হয়। শ্বাশানে ম্ডার মাথার উপর 
বসে মন্থপাঠ করা, একপায়ে দাড়িয়ে আর শিলেৰ উপর বসে দেবতাকে ভাকা, 
অথবা কয়েকগাছি বেত ধরে সমবেতভাবে মন্ত্রগান করা, নান! প্রক্রিয়ার 
কয়েকটি মাত্র। এর মধ্যে সমবেত কণ্ঠে মন্ত্রগানের প্রক্রিয়াটি বেশী জনপ্রিয় । 
সীমান্তবাঙলার সর্বত্রই ঘে একই রীতি প্রচলিত আছে তা? নয়। অঞ্চল- 
ভেদে আচার-আচণের পার্থক্যও লক্ষিত হয়। ঝাড়গ্রাম-ধলভূম অঞ্চলে, 
মনসাথানের পাশে, অথবা! প্রয়োজনমতো কোন ঘরের মধ্যে গুণী এবং চেলার 
দল একত্র হবে, সন্ধ্যার পরে । আকাশে চাদ থাকতেও পারে, নাও থাকতে 
পারে, তার জন্য আসে-যায় না কিছুই । বর্ধাকালে টিপ টিপ করে বা প্রবল- 
ভাবে বৃষ্টি যদি আসে তো আস্গক। তাহলে অংগন ছেড়ে গৃহকোণে আশ্রয় 
নিলেই চলবে ৷ 
, ১. ল্লোষ্টমাস, আধাঢ়মাসে সংক্রমণ করে বলে কোন কোন অঞ্চলে একে 'আবাচ়ী বা আধাচী- 
সংক্ষান্ধি,ও বলে। 


প সীমাস্তবাঙ্লার পোকযান 


ছুপায়ের উপর বসে, হাটুর উপর লম্বা করে হাত রেখে কয়েক গাঁছি বেত 
ধরবে সবাই । তারপরে সুরু হবে মন্ত্রগান। দেবত। ভাকানো৷ গান। কিছুক্ষণ 
পরে হঠাৎ দেখা যাবে কারুর বেত নড়ে উঠছে; কেঁপে উঠছে থরথর করে) 
সংগে সংগে বেজরধরও কাপছে এবং মাথা নাড়ছে জোরে জোরে । ক্রমে ক্রমে 
সে মাথ! নাড়ার বেগ বাড়তে থাকবে । বুঝতে হবে দেবতা এসে গেছেন । 

দেবদেবীদের তো সংখ্যা নেই ! তবু এদের ডাকে যে সব দেবদেবী সাড়া 
দেন তার! হচ্ছেন শীতলা, মনসা, ধরম, গেরাম ( গ্রামদেবতা। ), দুয়ারশিনি, 
কুদ্রাশিনি, সোনারমুহী, কালীমুহী, বাস্থকী, পবন, সন্গ্যাসী, ভৈরব প্রভৃতি । 
বল! বান্থলা, লৌকিক দেবদেবী ছাডা কোন পৌরাণিক দেবদেবীদের ডাকা হয় 
না। এই সব্‌ গ্রামদেবতাগণ গুরু এবং চেলাদের সম্মিলিত আহ্বান উপেক্ষা 
করেন না। দ্রেবাশ্রয়ীর মাধ্যমে এর দ্রেশের দশের ভালো-মন্দ খবর দিয়ে যান 
আর পুজো নিয়ে যান। যাঁকে আশ্রয় করে দেবতার আবিতাৰ সেই হতচেতন 
ব্যক্তিটি কাপতে থাকে খরথর করে। এই অবস্থাকে ঝঁ,পার বা! 'ব্যাকড়া? 
বলে কোন কোন অঞ্চলে, মূলত যা" “ভর' নামেই প্রচলিত। কাপতে কাপতে 
দেবাশ্রয়ী মানুষটি সাষ্টাঙ্গ পপ্রণিপাতের ভংগিতে উপুড হয়ে শুয়ে পড়ে। 
মনসাথানের পুজারী তখন প্রশ্ন করে £ কে এসেছ ? 

£ মন্সাবুড়ি। ( মনসী ছাডা যে কোন দেব-দেবীও আসতে পারেন । ) 
মনসা দেবীকে উ উ করে কাদতে হবে। এই বিশেষ লক্ষণে বুঝতে হবে সত্যি 
মনস| না অন্ত কেউ । বল। বাহুল্য, প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ আগমন-চিহ্ন 
আছে ॥ 

ঃ গায়ের কুশলমঙ্গল বল । 

£ ভালো নয় ; অমঙ্গল-__ 

£ পুজোতে কি বিদ্ব ঘটেছে কিছু? 

£ ঘটেছে । 

£ কি কি চাই, পাঠ, কুঁকডা না পায়র।)-_-না অন্য কিছু? 

১ কুঁকড় চাই। 

£ এখন ধুপধূনা নাও। লন্তষ্ট হও। পুঙ্জা হবে আগামী মু্গলবারে 
কুঁকড়া বলি দিয়ে। 

এই হচ্ছে প্রপ্নোত্বরের ধরন। সব সময়-দেবতা যে গায়ের অম্ঙগল 
বার্ভাই শোনাবেন তা! নয় এবং সব সময় যে পাঠা 'ব। মুরগী চাইবেন তাও নয়। 


ঝাপান ৭৫ 
দেবতা গাঁয়ের মঙ্গলবার্তীও শোনান , পুজোতে সন্তুষ্ট হয়েছেন একথা! বলে 
ভক্তদের খুশীও কবে যান । 

বিভিন্ন দেবতাকে বিভিন্ন ভোগ দিতে হয। মা মনসাকে ধূনা-ধূপ দিলেই 
চলে ।5 নরসিংহ বীবকে কোন নৈবেছ্য দিতে হয় না, শুধু কোভাব বা বেতের 
আঘাত পেলেই কীবেব সন্তুষ্টি । ছু বাহু বাডিাষ নবসিংহ বীব কোডার আঘাত 
চাইবেন । মৃদুভাবে কয়েক বাব বেত্র।ঘাত পেলেই বীব লম্বা হয়ে শুয়ে পডবেন 
মাটিতে । এবপব বেত্রাঘাত বন্ধ হবে। 

£ কে এসেছো? বাঘৎ বীব। --মুবগী বণপি পা নিয়ে বাঘ বীব 
নডবেন না। মুবগীব মুণ্ডটা দীতে ছি'ডে ফেলে, চো চো করে চুষে নেবেন 
মুবগীব বন্ত । তাবপব মুগ্ডহীন «টাকে ছুডে ফেলে মাটিতে শুয়ে পডবেন 
বাঘ বীর। য়ে পডলেই বুঝতে হবে বীব বিদাষ গ্রহণ কবেছেন। 
সন্ন্যাসী কীব২ এলে বসতে দেওয়। হবে বাটাযুক্ত শিমুল গাছে পাটা। 
ভোগেব উপকবণ--এক কলকে গাজা । এমনি ভাবে বিভিন্ন দেবদেবীব জন্য 
বিভিন্ন বকমেব ভোগেব ব্যবস্থ। ৷ 

সীমাস্তবাউ লাব সাধাবণ মান্রষেব ব্যানধর্ম, আচাবনিষ্টা এমন এক 
বিশ্বাসেব উপব প্রতিষ্ঠিত, যে-বিশ্বাস বতমান কালও আদিমযুগেব বিশ্বাস- 
প্রবণতাঁকে এডিযে যেতে পাবে নি। ভাবতীয সংস্কৃতিব একেবাবে গোডায় এই 
আদিম বিশ্বাসপ্রবণতা স* গুধ আছে সন্দেহ নেই । 

এই বিশ্বাসই এখনো তাদের কাছে দেব-দেবী-বীবদেব টেনে নিয়ে আসে! 
এব ভিতবেব কোন ফাকিই তাবা ধবতে পাবে ন1, ধবতে চায় না। দেবতা 
এবং কীবগণ যে ডাক দেওয়া মাত্রই চলে আসে তা নয , তাঁব জন্য ঘণ্টাব পর 
ঘণ্টা ধবে আহ্বান জানাতে হয় সমবেত কণে। সে আহ্বানে কোন দিন সাডা 
আসে, কোন দিন বা নিক্ষলা হয়। দেবতা যদি আসে, তাহলে ভাব কাছ 
থেকে অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ জানবার চেষ্টা কবে তাবা। বিশেষ কবে জানতে চায় 
ফসলেব কথা, বৃষ্টির কথা, একমুঠো খেতে পাওয়াব কথ1। দেবতাকে আহ্বান 


স্পা শা চপ পেশা | শি ল্পাসপিক্ষী স্পট 


১ মনসা পুঙ্জার জন্য চব্বিশপরগণ| প্রভৃতি জেলায় ধুন1 নিষিদ্ধ বলেই জানা গেছে, 
পশ্চিমসীমান্ত বাঙ লায় ধুন। নিষিদ্ধ নয় , মনসাপূজার আবশ্ঠিক উপকরণ বপেই এর ব্যবহার । 

২ বীরদের ঠিক দেবস্দেবীব পর্সায়ে ফেলা হয় না। গুণী বা ডাইনীদের অনুগত অনেক 
বীর (80100) থাকে, এদের দিয়ে গুণী বা ডাইনীর! অসাধা সাধন করিয়ে নেয় বলে 
জনশ্রুতি । মহামকহোপাধ্যায় হরগ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন $ ধারা বামাচারে সিদ্ধ নেপালে তাঁদের বীর 
বল! হয় । বড় বড় বীরের নাম বীরেশ্বর বা ডাক । 


৭৬ সীমান্তবাঙ্লাব লৌকঘান 


কববাব সময়, তাই জানিয়ে দেওয়| হয় যে দেবতাঁব সংগে মিলিত হবার জন্য 
তাব! কঠিন সাধনায় গাযেব বক্ত জল কবে দিচ্ছে । নিজেদের হাঁড কেটে তৈবী 
কবেছে চামবেব মুষটিদণ্ড। ওদিকে টিলাব ওপব গর্জন কবছে সাপ, আখডাষ 
গর্জন কবছেন গুক , দেবঙত।কে আসতেই হবে--, মন্ত্রগানে এই কথাগুলি 
ধ্বনিত হয ঃ 
টিলাতে গবজে টিলাতে সাপ 
আখডাষ গবজে গুক যে গৌঁসাই । 
হাঁড কাটি কাটি চাওব। কবলম 
বকত কবলম পানি হে 
স"গে সংগে তাল বাখবে ডস্বক, চলতি নাম ডূমুব। অবশ্য, দেবতাকে 
আহ্বানেৰ সময ভশ্বক অপবিহাঁয নয। বাছ্যযন্্ ছাডাও আহ্বান গীতি চলে। 
একটা গান শেষ হলেই আব একটা গানেব স্থক £ 
লাগ দিল।ম সন্ধা। দিলাম 
( মাগো) ত্ব্গে দিলাম বাতি 
আাজ বাতি মা মনসা আসিবেন বলি 
গ্ুক, তে জালিছেন বাতি। 
তাঁবপব যদি ঝিম ঝিম ধণ্বে জল পনদত্েে থাকে, অন্ধকাব আকাশ থেকে বিদ্যুৎ 
ওঠে চমকে-_-ত1 হলে মন্ধগানে ত1ও প্রতিপ্বনিত হবে £ টু 
মেঘ ববষে বিজ লী চহকে দেননাকে ভুলাযবে 
স'তশিমূল পবতেব উপবে 
দেবহ। চলি চলি আযবে। 
বল। বাহুল্য, বধাকালেই সাধাক্ণত দেবতাদেব আহ্বান কব হয। ট্জ্াষ্ট 
সংক্রান্তি থেকে আবশ্বিন সংক্রান্থিব মপাবর্তী সগঘ ভে। কালো! মেঘেব লীলা- 
খেলা বিচঞ্চল। ঝম ঝম কাব বৃষ্টি পে, টিপ টিপ কবে জল পড়ে, চমকে 
ওঠে বিদ্ধাৎ | এব মধ্য দ্িযেই দেবতাদেন আবির্ভাব । সাতশিমুলেক্টী উচ্চতা- 
বিশিষ্ট মেঘচুম্বী পর্বতিব উপব থেকেই কি দেবতাব। আসেন ? 
শুধু এই কল্পনাতেই সন্থষ্ট হয় নি গ্রাম্য কবিদল। ব্ধাচঞ্চল ঘনঘোব 
বাতে দেবত।দেব নৃত্যান্ুষ্টানেব ভান কল্পনাও তাদেব আছে। 
ঝিমিব ঝিমিব পানি বধবষে, ভিজি গেণীয় বাতি। 
কোন দেবতা নাচ লাগায় নিশ।ভব বাতি ॥ 


ঝাপান ৭৭ 
আকাশে বাজছে মেঘ-ডন্বক | “ঝিমিব ঝিমিব কবে" বৃষ্টির মন্দিবা বাজছে। 
প্রদীপের আলো ভিজে ভিজে, অন্ধকাবকে ডেকে আনছে, এই অন্ধকাবেব মধ্যে 
সারা আকাশ চিবে, কোন্‌ দেবতাব নাচ চলছে । 

দেবতার। যেখানে থাকুন, ভক্তদেব আহ্ৰ।ন তাদেব শুনতেই হবে। গুরু এবং 
চেলা, সবাই মিলে ডাব দেবে গভীব বিশ্বাপ আব অচঞ্চল একাগ্রতার 
ংগে। মন্সাকে আহ্বান কবাব সময শঙ্গগান তলে £ 
ম।ওয।১ চাউল আব কাচ। ঢখ 
কাব নামে দিব । 
যদি আসন ম| মনসা তাব নাখে দিব ॥ 
আব আছেন সাত-বহিনী। সাতটি বৌনেব সমাহাবে কাবা এই সাতটি 
বহিনী? বাও লাদেশেব বগকথাষ তো সাহভাই চম্পাৰ কাহিনী আছে, 
সাত বে।ন পাক্ষল তো নেউ। এ সাত বহিনীকে সমতল বাউলা পাওঘা 
যানে শা। এদেব জন্মভূমি ছোটনাগপুবের পাহাডবনে ॥. নদী নালা-ঝোপ- 
ঝাড-পাহাড-বনেব দেখী এব| সাতটি নোন।২ উডিষ্যাৰ সনভূমিতেও এব। 
আছে “সাতভোৌনি' নামে । 
নদীব তীৰব আলো! কবে “লালে পাল? স্বপ্তজ। ফুল। তাবই সাতটি ফুলেব 
দতে। সাতটি বোন বুঝি । এদেব আহ্বানের জন্য শু্ধ ভচ্ছে : 
নদীব প।বে স্থুবগুজ। যুল যুটে লালে লাল 
হিলতে আয়বে দ্বলতে মাহবে 
স।তহিন সাও খুলে আয়। 
কোন্‌ দেবতা, কবে অন্তগ্রহ কবে দেখা দেবেন, তাব কোন ঠিকঠিকানা না 
থাকলেও ডাকতে হবে সব লকে 'যাব খুশীঠিনি অ।সবেন। শুধু কিতাই। 
নিদ্রিত দেবত।দেব ঘুম ভাঙাতে হবে । দেবতাদেব নিদ্রাভ্গেৰ বহু কাহিণী 
তো পুবাণে আছে। এই দেখতাদেবও ঘুম ভার্গাতে হয়, বলতে হয় £ 
আখড। জ।গাও্তও পি'ড।* জাগাও, জাগাও্ড সবঘব« দেপত। 
আগে জাগাণ্ড বাস্কী বস্মাতী1* পিছু জাগাণ্ড চেল1। 
১ আতপ । ২ সাওঙালী উপকথাষ 'নিঙ্গবোঙ্গার" সাতটি মেযেব কথা পাওয়। যাল্প। 
জাগরিত করি । ৪ এ গীঠক 


মব € (সর্বগৃহ? ) 
বাসকী-_বন্থমতী * ঝাড়গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত । 


৫ 


রা 


৭৮ সীমাস্তবাঙলার লোকযান 


আখড়1 জাগাও্ড পিড| জাগাণ্ড জাগা্ড সবঘব দেবতা 
আগে জাগাও ধবম দেবশা পিছু জাগাও চেল।। 
এই ভাবে এই গানেৰ মধ্য দিয়েই সব দেবত।ব নম পবে জাগধিত কবে হয় 
তাদেব | 
মনসাদেবীব দোহাই দিলে নাকি কোশ দেবতাই স্থিব থাকতে পাবেন 
প]। তাহ মশসাব দোভাহ দিয়ে বলা হয £ 
কাচ ঠকতে কাস। বাজে 
কোন্‌ কোন্‌ দেবতা খেলি খেলি অ।সে- 
আঁয়বে, দেবতা মনসাব দোহাই__। 
মনসাকে আহ্বান কবতে গিষে স্তবস্ততি এবং কুৎস। দুই-ই চলে। বুখসাব 
গালে দেবী মনস। নাকি খুব তাডতাডি চলে আসেন। স্তবস্ততিতে বল! 
হ্যঃ 
ঝুম্‌ ঝুম্বি ঝুম্বিষ। ঝুএ্ব খেলি আব 
আমাব শিবে বানা শিব, 
ভানুুমতীব ঝুমুব খেলি আঘ। 
কেঁই১ আন্ুল কাটিয়ে মগে। সণিত। জাপিব। 
ওগে। মা মনসা আসিবেন বলি ॥ 
এতেও যদি সাডা ন। পাওয়। যায, তখন গাইতে হবে £ 
শুক ডালে শুকনা ডালে 
ডাকে শুকনীব &ণ বে 
মায় তে| হাডিব জন্ম 
বাপে তো চগ্ডাল নে__ 
শকুনী, হাঁড়ি, চণ্ডাল, আব ভান্ুমতী প্রনৃতি শব্দগুলি সাধাবণত কুহকখিদ্া 
এবং লৌকিক তম্থ প্রসংগেই ব্যবহৃত হয় , এ ক্ষেত্রেও তন্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয় । 
আগেই বলেছি, প্রত্যেকদিন দেবতাদের ভাক' হয নাঁ। প্রতি মঙ্গল- 
বাবে এবং বিশেষ বিশেষ তিথিতেই দেবতাকে আহ্বান করাব প্রথা আছে। 
অন্য সময়--গুণী" ব। গুরুব কাছে মন্ত্র শেখে চেল।র দল। প্রত্যেকদিন সমবেত 


১ কশিষ্ঠা। 
২ গুক-গুকনী £ শকুন্-শ্কুনী” | 


বঝাপান ৭৯ 


ভাবে চেলার। মন্ত্র শেখে £ সর্পমন্ত্র ডাকিনীমন্ত্, জরনাশন মন্ত্র এবং আরো 
নানা কিছু ঝাডফুঁক তুকতাক। নিষবিদ্য। জাঙ্গুলী দেবী কি ভাবে বোধি- 
সত্বকে সর্পবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন, সে কথ প্রাবন্তেই বলা হযেছে , এ যুগেব 
ধন্বস্তবীগুরু শিষ্যবৌপিসত্বদের শিক্ষা দেন £ 
ংখসাদা শিশিব খেদ। ধইছে আপন মনে। 
জটাব ভিতব বিষ সীধাণো। ঝাড়িব কেমনে । 
এ আসছেন শংখসাদ। নটববে দিষে প|। 
হবল গবল বিষ মুখে যে বা॥ 
গুকগৃহে এই জাতীষ মন্ত্র আবৃত্তি কবে শিখতে তয। শিক্ষালাভেব সময গুরু 
এবং শিক্ষার্থী চেলাব ধল ছাদ| অন্য কেউই সেখানে থাকবে ন'। কিকি 
প্রঞ্চিয়ায় বিযকে জল কবে দেওয| হয, কি ভাবে মপদহ প্যপতকে শিবিষ কবে 
দিতে হঘ তাব জন্থ কঙকগুণি বিশেষ প্রক্রিষ। আছে । অবসাদগ্রস্ত বিমস্ত 
বে।গীকে চড মেবে সজাগ বাখতে ভবে এব? মন্ষপাঠ কখতে হবে £ “ফুটুক চাই, 
চাপডেঙে ব্বি নাহ |” অথব। শিজেব আঙুল আটকে বলতে হবে £ চাহ 
চটকা» নাঠবে বিধ, আগুণ মওবা |? এব পৰ মপ্ আউডে সপ্পাহত ব্যক্তিব 
সর্বাংগে ফু দিবে বলাত হবে £ 
বগা ৮বে হেটে, 
পাপি পড়ে পিঠে । 
ফি বগা কাৰণ কবে 
তিন ভুবনে পিষ অলান কণে১ 
নাম্‌ নাম্‌ খিব বগ।ব আজ্ঞ ব নাম্‌। 
আবাব মন্ত্র, আবাব ফুঃ 
টাদেব চুডামণি ঠাদেব থাল|। 
টাদেব ধ্যানে বিষ উডিযে পান ॥ 
টাদ সাগবেব সৃতি, এমনি কবে নেত। ধোঁপানদীব দোহাই ষেও মন্ত্রপাঠ 
কৰা হয়। দেবী মনসাৰ সহ্চবী নেতা । দ্েবতাদেব স্।পঙ কাচা শব 
কাজ। ভেলায় চডে চাদবেনেব পুত্রবধূ বেহুল।, মৃত স্বামী লখিন্দবকে নিয়ে 
ভেসে চলেছে দেবতাব আশীবাদ লাভ কবে সপ্পদষ্ট মৃত স্বামীব পুনজীবন 
তাব কাম্য । নেতা ধোবানীব ঘাটে এসে এক অদ্ুত দৃশ্ত দেখলে বেহুলা» 
নামিয়ে দেয়। 


৬৮০ সীমান্তবাউলাব লোকযান 


এক বজকী কাপড কাচছে আব সেই বজকীব শিশুপুত্র অক্লান্ত কান্ন।য আব্দাবে 
জননীকে ব্যতিব্যস্ত কবে তুলছে । কিছুতেই তাঁকে শান্ত কবতে ন। পেবে, 
সেই বজকী এক চডে শিশুটিকে নিপ্রাণ করে শুইয়ে দিল এক ধাবে। বেনুল! 
এ দৃশ্ঠ দেখলে। এবং স্তব্ধ হলো বিন্ময়ে । মান বাক্ষপী+ নিজেব সন্তানকে 
যে হত্য। কখতে পাবে, তাকে ম। বলা ষাষ কি কবে। কিগু কিমীশ্চষম্‌। 
কাপড ক।চা শেষ কবে সেই খধোবাশী মৃতপুত্রেব সবাংগে শান্তিহস্ত বুলিষে 
দিয়ে মন্ত্রপ।ঠ কবলে।। পুনর্জীপন লাভ কবলে। তাৰ সম্তান। ন্েহুপ। পা 
জডিয়ে ধবলো নেতাব। বললো £ মাগে।, আমাব স্বামীকে বাচিষে দাও ম|। 
বেহুলাব বেদনাষ ব্যথ! পেষে এই নেতাই বলে দিয়েছিল তাঁকে, কি উপাযে 
লখিন্দবেব পুনজীঁবনপ্রাপ্তি সম্ভব । সেই শেতাব দোহাই দিয়ে মন্্পাঠ কব। 
হয £ 


চিতি চিতি চিতকালা শি"গাব কবে ঘ। 

সাত সনুদ্রে পা। 

পিছে টুমুশ কবে থ।। 

খক্ত পডে পুজ পডে আব পডে পানি 

নাম্বে কান্কুটবীব শিষ শুনবে কাহানী। 

অগা চলত বগ। চলে 

সাত সমুদ্দেব কলে । 

বেবাখোবানী চলে সাত সমুছেব কুলে । 

শিত। বোবানী কাপড কাচে 

চৌপিকে পড়ে শিষ-- 

উঠ পুত্র ঘবকে যান। তোব আগে নাহ বিষ । 
গুণা বেন বিষে নাগ।ল পেযোছ , পাপিষ্ঠ বিমকে তাহ নিদেশ দে ওয়। হচ্ছে 
নেমে আসাব ভগ্ঠ £ 

ঝিনিক১ পোকা পাবা! 

বিষ কবে দিকৃদিকৃ২-- 

হাতেব ভিতব থাকি। 


চে 
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বিষ গেল কোথা 
দেবীমাব সনে হইল 
জালিয়াব মাব দেখা-_, 
নামবে পাপিষ্ঠ বিষ 
আব বাবি 'কোথ।। 
এমনি ধবণেব হাজাবো মন্ত্র আছে। 
এমনি ভাবে নানা ধবণেব মন্ত্র শেখে চেলাব দল । মন্ব শিখে এবাও গুণী 
হয় গুকব মতো । গুককে তাই এবা দেবতাঁব চেয়েও বডে বলে মানে । 
গুরুব নাম স্মবণ করে এবা গুণ দেখাতে যায । আষাঢ-শ্রাবণেব ঘন্ঘট'ব মধ্যে 
এমনি কবে তা"বা মনেব মবোও একটি মেঘাববণ তৈবী কবে । দিনেব বেলায় 
গুক-শিষ্য সবাই ঙ্গেমতঅ ক্ষেতে লাঙ্গল চালাষ, খান্য বোপণ কবে, মেঠো স্থবে 
,ঝুমুব গান গাষ। মাঝে মাঝে সাপ খঁজে ধববাব চেষ্টাকবে। বধবতে পাবলে 
মাটিব কলসীতে পুবে, কলসীব মুখ বদ্ধ কবে বাখে। সাপ খেলানো যাদেব 
জীবিকা, তাব। নোতুন ঝাঁপিতে সাপকে আশ্রয দান কবে। 
এই গুরু-চেলাব৷ শুধু যে সীমান্তবাঙলাবই বৈশিষ্ট্য, ত। অবস্থাই নয় , সাবা 
ভাবতবর্ষে এ ধবণেব প্রথা আছে । এ প্রসংগে এও বলা যেতে পাবে যে, 
বাঁচি জেলাব ওবাওউদেব মধ্যেও ঠিক এই জাতীয় প্রথা বিদ্যমান । ওরাও 
সম্প্রদায় দ্রবিডভাষী , দক্ষিণাঞ্চল থেকে তাবা এই ধবণেব প্রথা গ্রহণ কতেছিল, 
অথবা সীমান্তবাঙলাব এই গুরু-চেলাদেব প্রভাব তাদেব প্রথাব উপবেও 
পড়েছে একথ। নিশ্চয় কবে বল] যায় না। তবু বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, 
ওবাওুদেব গুরু-শিস্ প্রথা এবং সীমান্তবাঙলাব এই গুকশিষ্য প্রথাব মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ মিল আছে।১ ভ্রবিডভাষী ওবাণ্ড-বা বাঙল। দেশেব পশ্চিমসীমাস্তে 
সর্পপুজাব প্রচলন কবেছিল কি নী, তা তর্কসাঁপেক্ষ । দক্ষিণদেশ থেকে মনসাব 
মৃত্তিপুজ! বাঙ্‌লাদেশে গৃহীত হয়েছে বলেই কোন কোন পণ্ডিতেব অভিমত। 
১ ওরাও্ড সমাজে যারা সপ-বিদ্যার্থী, তাদের বলে 'নাগমেতিয়া” | 
মন্ত্র শেখার সময় প্রত্যেক দিন, তারা সবচেয়ে আগে আহ্বান জা"'য আদিগুককে এবং অন্ঠান্ত 
দেবতাদের । সমবেত কণ্ঠে গান করেই দেবতাদের আহ্বান করতে হয়। এদের আটজন 
দেবতার নাম : কাওরু, নেওর, মধু, দেওগাম, হনুমান, নবসিং, ভৈ সান্ুর এবং ভুইফোড়। কাঙরু, 
কামরূপেরই অপজ্রংশ, নেওর হচ্ছে নেউল। এই সব দেবতা এসে নাগমেতিয়াদের উপর শু 
কৰে। যার ওপর ডৈ'সাম্বর ভর করে, সে, সেই মুহূর্তে আখড়1 ছেডে পাশ্ববর্তী কোন ডোবায় ব! 
খানায় পড়ে কাদার ওপর গড়াগডি দেয় মোষেব মতো! । কিছুক্ষণ পরে কর্দমাক্ত অবস্থাক্স ফিবে 
৬ 


_ দুই_ 

এই গুরু শিষাদের কথা না৷ বলে ঝাপানের স্বরূপটি প্রকাশ করা যেতে। ন1। 

আধাঢ় যায়, শবণ আসে । লাউডগ। সাপের ঘতো। লকলকে হয়ে ওঠে ধানের 

চারা। শালবনের লাল মাটি ধুয়ে বর্ধার জল গৈরিক অজগরের মতো ঢালু 

জমির দিকে গড়িয়ে আসে । শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে মনসা পুজে। হবে , ঝাপান 
উৎসব হবে। 


সপ শীত শশা শি স্পা 


এসে মে তার প্রত্যাবর্তনের অভিপ্রায় প্রকাশ করবে । গুক তাকে গন্ধধূপের ভোগ দেবেন | 
তা হলেই নাগমেতিয়ার ভর কেটে যাবে । হনুমান ভর করলে, নাগমেতিয। হনুমানের মতো 
লাফাতে থাকবে । নরসিং এলে গঞ্জন করবে বাঘের মতো 1 বলা বাহুল্য, এই দেবতাদেও তার! 
গুরু বলেই মনে করে। এদের আহ্বান করার জন্ক গান ধরে নাগমেতিযাগণ £ 
কওন। গুরু মেরা আওত হোবাইন 
ছুয়ারিয়। ছুয়ার! হুয়ার৷ ছাড়ি না দে 
কোন গুরু আমার আসছেন, দ্বারী ভুমি দ্বার ছেড়ে দাও। 
যদি কাঙরু এসে পড়ে, তাহলে তাকে নাগফেনী কাটার আসন দিতে হবে £ 
গুরুজী"বাবাজী আই গেলাইন পাঞছন 
মোরে কাঙরু গুরু দে রাখো 
বৈসেকে নাগফেনীক পিড়িয়। 
(আমার কাঙগ্ গুকবাবা এসে গেছেন, তাকে নাগফেনী পিড়ে দাও বসতে ।) বিভিন্ন 
দেবতার জন্য বিভিন্ন আসন নির্দিষ্ট করা আছে। 
এই নাগমেতিয়াদের প্রথম শিক্ষার শুভদিন £_-রবিবার। ছয়দিন শিক্ষালাভের পর গুরুর 
সংগে পাশ্ববতী জংগলে গিয়ে কোন উহটিপি থেকে বাবুই ঘাস আইবণ কবে কোড়া তৈরী করবে 
প্রত্যেকে । উইচিপি ছাড়া অন্ত কোন স্থানের বাবুই ঘাসে কাজ হবে না। যতদিন ন! শিক্ষা 
সমাপ্ত হয়, ততদিন পর্যন্ত নাগমেতিয়ার্দের কাছে এহ কোড সযতে রক্ষিত হয়। মন্ত্র আবৃত্তি 
করার সময় কোন নাগমেতিয় যদি ঘুমের ঘোরে ঢুলতে থাকে তাহলে পাশ্ববতী সতীথদের কেউ 
তাকে কোড়ার আঘাতে সজাগ করে দেবে । এই হচ্ছে নিয়ম | 
এদের মধ্যে কিন্ত নিজগাছ পুজ। করার প্রথা নেই । তার পরিবর্তে আখড়াতে বেদীর উপর 
লম্বা একটি পাথর পুতে দেওয়। হয়। নেই পাথরের ওপর, বাকানেো! একটি লোহার শিক 
সাপের ফণার মতে উচু হয়ে খাকে | নাগমেতিয়াগণ সেখানে গন্ধপ্রব্য ধুপ-ধুন। দিয়ে পৃজ। করে। 
[ঘ এবং গুড়ের সংমিএপে জাত পদার্থকে এরা বলে গন্ধ,প। 
এই নাগমেতিয়াদের কারুর উপর যদি ভু ইফোড় দেবতার কৃপারৃষ্টি পড়ে তা হলে সে নিজেই সব 


ঝাপান ৮৩ 


ভাব্র-আশ্বিনে, ধানেব ক্ষেতে কাঁকচস্ষু জল। ভাত্র সংক্রান্তিতেও মনসা 
পুজা হয কোন কোন অঞ্চলে । আসবে আশ্বিন সংক্রীস্তি : ডাক সংক্রান্তি 
ধলভূম আব ঝাডগ্রাম অঞ্চলে ঠিক এই দিনেই ঝাপান উৎসব । ভয়ংকব 
বিষধবদেব নিয়ে জীবন-মবণ খেলা খেলতে হয় বলে বুটিশ আমলে এই উৎসব 
নিষিদ্ধ হযেছিল , বল বান্না, তাব পুনরুজ্জীবন আব ঘটে নি। বীবভূম, 
ব্ধমান, মানভূম, বাঁকুড। প্রভৃতি অঞ্চলে এব বপান্তব ঘটেছে । এব আদিম 
বপটি শুধু ঝাঁডগ্রাম এব* পুর্ব ধলভূমেই বতমান। শিখবভূমেব খাসপোল 
অঞ্চলে ঝাঁপানও কিছু পবিমাণে বক্ষণশীল । ডাক সংক্রান্তিতে* ঝাঁপান 
উতসবেব কি কাবণ থাকতে পাবে, ত। ভেবে দ্রেখাব কথ।। ডাক" শব্দটি 
ডাকিনীব পু*লিঙগ । বৌদ্ধতন্বাচাধদেবও ডাক নামে অভিহিত কবা হতো । 
আশ্বিনেৰ ০*- দিনে এই ডাক-সতক্রান্তিতে গর্ভবতী ধান চাবাকে সাধ 
ভক্ষণ কবাতে হয। 








কিছু মন্ত্র এবং তুঁকতাকেব প্রিয়া শিখে ফেলতে পারে । জুঁইফোডের কুপা লাভ কবে নাগ- 
মেতিষ। আব সাধাৰণ নাগমেতিয়! থাকে না| সে তখন ভগৎ বা ওক্ত হয়ে যায় । “ভগৎ' হযে গেলে 
সে সমাজ-বিচ্ছিন্ন ফোগীব মতো বাস করবে নির্জনে । মদ-হাড়িয়া-মাছ-মাংস তখন তার কাছে 
শিষিদ্ধ। কিছুাদন পরে শগতের অমাজিত তৈলনিষিদ্ধ চুলে জটা হয় । সেই জটার রং সোনালী হলে 
বুঝতে হবে যে, সে তথন শুধু ভগৎ নয়, সে তখন প্রবলশক্কিশালী “সো।”-যার এক অঙ্গুলি 
হেলনে অবণ্যপগাজেযপ্র ভুঁতপ্রেত ডাহনী, দেবতা অপদেবতাণণ ওঠে আব বসে । এই সোথার 
শিল্তত্ব লাভ কবতে পারলে ধন্য হয় নাগমেতিয়াগণ । 
স্বষ্টবয --(1৬6505015 01 06 £5512010 590165 ০1 7387£81) ৬০1. [--1905-7 
* এই দিনে প্রত্যুবে ধানেৰ ক্ষেতে, সারের গাদায, শব বা নণগাছ পুতে দিতে হয়। তাতে 

হলুদ, ওল, শালুকডাঢা এবং আবে! অনেক কিছু স্ত্ব্য বেধে দেওযা হয় একটি পাতার পুটলীর 
মধ্যে । এই প্রসণগে যে ছড়া আবৃত্তি কবে কৃষকসন্প্রদায়, তাকে বলে 'ধান-ফুলানো” ছডা। 
বঙমানে ছডাটি প্রা বিলুপ্ত হতে চলেছে । আগের মতো আব ছড়া আবৃত্তি না কবেই শুধু প্রথা 
রন্ষাব জন্যই শরগাছ পুতে দিয়ে আসছে চাষীব। অঞ্চলভেদে কিছু কিছু স্বাতন্ত্রা থাকলেও 
ছডাটি মূলত একই | ছড়াতে বলা হয় £ 

বাই সরিষা পাকট (প্যাকাটি ) খাড়ি 

ঝোট পাট কাধুড নাড়ি। 

এতে আছে শুকুতা 

ধান হবে গজ-মুকুত। | 

এতে আছে পুরন! (পুবাতন ) বড় (খড়ের মোটা দ।ড ) 

মাচ করবে কড় কড়। 


৮৪ সীমাস্তবাঙলাব লোকযান 


এই ডাক সংক্রান্তিব দিনে ঘটা কবে মনসাপুজা! কবা হয়। গ্রণী এবং 
চেলাব1 এই উৎসবে মুখ্য অংশ গ্রহণ কবে। 

সংস্কত “যাপাযান” থেকে এই ঝাঁপান শব্ধটি এসেছে | যাপ্যধ্ধানেব অর্থ £ 
নরবাহিত যান । পূর্বে বাংলাদেশের সধত্রই নরবাহিত “ঝাপানে" 'আবোহণকাবী 
গুণীকে নিষে শোভাধাত্রা হতো | বর্তমানে, ঝাপান+ শব্দটি বেচে আছে মাত্র, 
ঝাপানের অন্ুষ*গ বিলুপ্প্রী । বর্ধমানে যে 'ঝাপান? হয়, তাতে সর্বত্র ঝাপান 
নামক যানটি থাকে না। কোন উচু মঞ্চে উপব থেকে ওঝাব দল সাপেৰ 
খেল। দেখায় মাত্র। 


শপ টি পিপি 


এতে আছে সিন্দুর-- 

বিল থাকতে পালাবে ধেড়ে ইন্দুব। 

এতে আছে কেউ ( একজাতীয গাছ) 

ধান হবে সাত বেঁউ (ছুটি হাতকে পাশের দিকে লগ্ব। কবে ধরলে যে 
মাপ পাওয়া যায) 


এতে আছে শুক1 (শুটকী মাছ) 
পোকামাকড় লুকা । 

নলে আছেন নিম 

ধান ফলবেন ভীম । 

এতে আছেন হল্দী 

ধান ফলবেন জল্দী। 

নলে আছেন হল্দী 

মহাজ্নকে ঝোল দি। 

ওল ওল মহাদেবের বোল 

ছোট বড ধান ফুলে ফুলে । 


| | 


আকাশের জল পাতালের নল 
ধান ফুলে গলগল । 

ওল গুল্‌ গুল্‌ মান পাত 

ভজ গৌঁসাই ছুধু ভাত । 

হও ধান ভালো থাল 

ধান হও শুধু চাল 

ছোট বড় ধান ফুলে ফুলে । 


ঝাপান ৮৫ 


শিখরভূমের খাসপোল অঞ্চলে একটি গরুর গাড়ীকে ঝাপানে পরিবতিত 
করা হয়। গাড়ীর উপর কয়েকটি দড়ির খাট ঘরের মতো সাজিয়ে দেওয়। 
হয়। সবচেয়ে উপরের খাটে সর্প-বিভৃষিত “গুণী বসে থাকে । গোরুব 
গাডীটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। কেওট বা জেলে সম্প্রদায়ের কেউ 
মনসাঘট মাথায় নিয়ে সামনে চলে । 

হাওডা, হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি জেল।য় যে ঝাপান উৎসব হয়, তাতে 
ঝাপানের আদিরূপটি একেবারেই নেই।১ অথচ উনবিংশ শতকের গোড়ার 
দিকে ঝাপানের আসল রূপটি বাউ.লাদেশে বিছ্যমান ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া 
গেছে । সলভিন্সের২ অঙ্কিত চিত্র এব" চিন্র-পরিচিতি থেকে বোঝা যায় 
যে তখন ভাব্র-সংক্রান্তিতে একটি বালককে সর্পালংরুত করে ঝাপানে বসিয়ে 
শোভাযাত্রা সহকাবে নিযে যাওয়া ততে।। 


আশ্বিন গেল কাঠিক হলে। 

সব ধানেৰ গর্ভ হলো । 

নল পডলো ভুয়ে 

মা চাষী তুই উত্তর মুয়ে। 
ইত্যাদি-_ 


শ্রীষোসীন্মনাথ বস্ত্র ঠাব প্রীঞরীবাজলঙ্গ্রী নামক উপন্যাসে এইরূপ বিববণী দিয়েছেন । 


১০০০০০ “আমাদের দেশে বিশেষতঃ হুগলী, বর্ধমান, বীকুডা জেলায় আগে ঝাপান হইত। 
এখনও কোথাও কোথাও হয। বহুদূর দেশ হইতে বু মাঁল-বৈদ্য-ওঝা! একর হঈত। অসংথা 
শিষ্কতের সংখ্যা গণনা কৰে কে? শিব মন্দির সমক্ষে বাশের ব! কাঠের উচ্চ উচ্চ মঞ্চ নিগিত 
হইত। এইবপ বহু *স*খ্যক বড বড় মঞ্চ শিবপ্রাঙ্গণে হশোভিত হইত | এক মঞ্চের লোক 
বাশ ব| কাঠেব উপর দিয়া অপর মঞ্চে যাইতে পারিত। ওভস্তাদগণ শিষুসহ সাপের 
বহুসংখ্যক বঝাীঁপি বা পেটাবী লইয়া! সেই উচ্চ মঞ্চেব উপর উঠিত এবং সর্পের বিষম খেলা 
আরম্ভ কগিত। 


১০০০৭ প্রথমতঃ এই কার্য শেষ হওয়ার পর সর্পের অন্যরূপ প্রদর্শন আরম্ভ হইল। কোন 
ওস্তাদ তাহার শিত্ের সর্বাংগ সর্পন্থার ভূষিত করিল : সর্পেব উষ্ভীষ মাথায় পরাইল, কুণডলাকারে 
মন্তক বেষ্টন করিয়া সর্প ঠিক মধাস্থলে চক্র ধরিযা রহি-।; কোন সর্প কণ্ঠমালায় পবিণত 
হইল; কোন সর্প বলয় হইল; এইরূপে যে ওস্তাদ যতদূর পারিল, আপন আপন শিশ্যকে 
সাধ্যামুসারে ততদুর দাজাইল ।”" 

২ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত (1.5 [700705, ৬০], 71) নামে এক চিচ্ঞ গ্রন্থে, সলভিন্স 
(081 চা. 7391092810 981৬79) নামে এক ফরাসী চিজ্রকরের অংকিত ঝাপান চিত্র রক্ষিত 


৮৬ সীমাস্তবাঙলাব লোকযান 


ঝাডগ্রাম এবং ধলভৃম অঞ্চলের ঝাঁপান এ প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । যে গ্তরু আব চেলাদেব কথা বল! হয়েছে, তাবা মনসাপুজোব 
পুর্ববাত্রে জাগরণ” পালন কববে। সাবাবাত ধবে দেবতা ডাকানে৷ গান 
হবে এবং মন্ত্র আবুত্তি কবা হবে । 

পবেব দিন সকালে গুকরুগৃহেব মনসাথানে প্রাবর্িক পুজা স্থরু হবে। 
মুবগী, পায়বা আর ছাগল নিয়ে আসবে চেলাবা। সিজ গাছকে সাজিয়ে 
দেওযা! হবে পত্রপুষ্পমাল্যে । গোবব দিয়ে নিকিষে দেওয়! হবে পুজাংগন। 
উপবাসী ন্বানসিক্ত শিশ্তমগ্ডলী এসে গোল হয়ে বসবে, গুরুকে মাঝখানে বেখে। 

সীমান্তবাঙলাব অবাবিত মাঠেব বুকে ছোট ছোট কুঁডে ভব গ্রামাঞ্চলে 
কোন এক গ্রামে যদি মনসাপুজো দেখতে যাওয়া যায়, তা হলে অদূবেব 
নীলপাহাডেব বেখা আব বন্ধুব অনুর মাঠেব মাঝে বড বড সিছজগগাভ বেষ্টিত 
মনসাথানে দীডিয়ে, আদিমযুগেব কথা মনে পডতে পাবে । 

মনসাথানেব একপাশে কতকগুলো মডাব মাথা । একট। কোডা বা 
“কভবা”। খুব ভাল কবে লক্ষ্য কবলে দেখা যাবে, সিজগাছেব পাশে একটা 
তুলসীগাছও আছে । 


আছে। সলভিন্স্‌ সেই প্রনংগে লিখেছেন £ 7006 19090901715 056 09956 0৫6 ১৫০০1), 
0০ 1081 0195555 0৪]] 70 9180 010০ ০210961061১? 16950, 10508056 10 15 06151019060. 
75105588190] 105 08206150651 0117515 80. 01)0950. 2]7 €6]619] ৮100 ৮7216 
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01761100015 01656 900 85 6106 59,815 118 10100 01 0106 5610%065 €০1৮ 00৮6 
[7175000 01 913965০9০৮] 79010, 2.3 10776 25 0106 65950195055 16555 20 1115 01061 
৪. 11606 1106 112 0015 01906 07 17) 0106 02282, 168.£6 1710] 56565 1100 1 019,০55 01 
16 8170 0695165 70 866611)15 [7691] 06171170015 10056, 11150096500 20৮0 006 
$211967635 01015 52916, 8170. 01086 50001) ৪. ৮0100762175 00610170% 11] 00656156 
17100 070101176 056 56৪1 10010. 0556 61207200015 15179011655 1005০ 0165 13 0666 
1001021. 
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বি 


ঝাপান ৮৭ 


গুরু প্রত্যেক দেবতার নাম ধরে ডাকবেন; প্রত্যেক “বীর” আর 
অপদেবতার নাম উল্লেখ করবেন ; আর ডান পায়ের গোড়ালিকে আসন ক"রে 
বাম হাটুতে বাম হাত জড়িয়ে যে চেলারা গুরুর নির্দেশ গ্রহণের অপেক্ষা 
করছে--তারা সংগে সংগে ডানহাতের মধ্যমা আঙ্গুলে, সিছুরের ফোটা তুলে, 
তাদের ডান দ্রকের পরিষ্কত ভূমিতে, প্রত্যেক দেবতা অপদেবতার নামে এক 
একটি সিঁছুরের ফোটা উৎসর্গ করে দেবে । ডান দিকে যাদের নামে সিছুর 
ফোটা দেওয়া হয় তাদের নাম £ বাস্থক, বন্থমতী, ধরমদেবতা, গেরা মদেবতা, 
বধকুয়ারী, বড়ামবুডী, দ্বয়ারশিনি, শীতলা, আছ গুরু, সিদ্ধগুরু, ঝগডুগ্ুরু, 
কেদার গুক, মাদার গুরু, মনপাটচেলা, হস্সমানবীর, জালিয়াবীর, টুনিয়াকীর, 
রমশন বীর, পবনবীর, বাঘুৎ্বীর, নরসিংহ বীর, আখডাপাট, চাবুক সংহার, 
জালঘর] বুডী_-! এবারে বামপার্খের ভমিতে সিতুরের ফোট। দেওয়া হবে। 
গুরু ডাক দিয়ে যাবেন £ ডোম গুরু, ডোঙ্গাগুরু, মুললমানী, বিষচণ্ডী, লোধা- 
লোধানী, ধোবা-ধোবানী--। তারপৰ ছু হাত সিছুরের ফৌট। নিয়ে, ছুটি 
হাতকে পেছনদিকে আভাআডিভাবে ধরে, ফোটা দিতে হবে মাটিতে 
“ছাদনদডি-বাধনদডি'র নামে । 

তারপর, যথারীনি গুক বসবেন পুজা । বলি দেওয়। হবে পুজাব পরে । 
বলির রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হবে সিজ গাছে, মভাব মাথায় । তাবপর দেবতাদের 
আহ্বান করা হবে মমবেতভাবে £ 

বাস্কী বসমত1 বলি বড বীর চেলাকো দছেন ভর 
মেঘ ডাকে ডাকে রে 


করে হুড়ু ছুড়ু 
মেঘ ডাকে ডাকে রে 


ধরম দেবতা বলি বড বীর চেলাকে দিছেন ভর 
মেঘ ডাকে ডাকে--রে_- 


এমনিভাবে বিভিন্ন দেবতার নাম ধরে ডাক দেওয়া হবে গানে । এর মধ্যেই 
দেখতে পাওয়া যাবে, কয়েকজন চেলা জোরে জোরে মাথা নাডতে আরম্ত 
করেছে । খরথর করে কেপে উঠছে তাঁদের সর্বাং" ' চোখে রক্ত আভ।। 
গান কিন্তু বন্ধ হয়নি তখনো £ 


পুজায় যে বাহির হলাম ভালোয়া১ ধরিয়। 
মা মনসা গো 


১। গাছের ডাল। 


৮৮ সীমাস্তবাঙলাব লৌকযান 


বিমি ঝিমি পাণি ববষে পাঁণিব ভিতবে 

আইস না গে সাতবহিন দেবতা 

আপন চেলাকে হিলায়। দে 

আইস না গো মহামায়ী - | 
এর মধ্যে পুজাংগনে দাপাদাপি শুক হযে যাবে। তিন চাব জন চেলাব ওপব 
ভব হবেই । গুরু প্রশ্ন কবে জানতে চাইবেন তাদ্দেব পবিচয়। যথাবীতি 
পৰিচয় তাব। দেবে। তাবপব তাদেব ইচ্ছান্সসাবে তাদেব কাছে অর্ঘ্য 
দেওয়া হবে, মিষ্টি, ঘুডকি, মুবগী প্রভৃতি । একট! বাচ্চ। মুবগী ছু'ডে দেওয়া 
হবে তাব কাছে যে মুবগীব জন্য আগ্রহ প্রকাশ কবেছে। সংগে সংগে মুবগীব 
মাথাটাকে দাত দিয়ে ছিডে ফেলে বক্তুট] চে। চো! কবে শুষে নেবে সে । তাঁব- 
পবে কিছুক্ষণ ছট্ফটু কবে মাটিতে লুটিয়ে পডবে অজ্ঞান হয়ে । তাব সর্বাংগে 
মন্ত্রঃপূত জল ছিটিয়ে দেবেন গুক। সংগে সংগে অজ্ঞান চেল! জ্বান লা কবে 
উঠে বসবে। মুখে তখনো তাজ। বক্তেব চিহ্ন । তখন গান শুরু হলো £ 
বিদায়-গীতি £ 

ওহে বাবা 

আমাকে ছাডিয1 গেলে । 

আমাব গুরু বাবা গেলেন হন্দব ঘবকে 

চেলা যে বসিয়। বহিল, 

তুলসীব তলায মাগে। 

খেয়ান মাগিছে_ 


ছিপ্রহবেব পবে, এই সব গ্তণী আব চেপাদ্রেব শো ভাষাত্রা বেকবে, মনসাদেবীব 
পুজাংগন থেকে , অদৃবধততা কোন নদীতে ব| পুকুবে ঘট ভবতে যাওয়া হবে। 
সাধাবণত অষ্টনাগ বিভষিত। মনসাব মৃন্ময়ী মতি তৈবী কবা হয় এসময়। 
বাকুডা অঞ্চলে ঘট-মন্সাব বিশেষ বৈচিত্রা পবিলক্ষিত হয় মুন্ময়ী মনসা 
সন্মুখভাগে। গুণী এবং চেলাব দলই ঘটবাহী, ব্রাহ্মণ পুবৌহিতেব কোন 
গ্রযোজন হয় না। 

বেজে উঠবে ঢাক-ঢোল, কাডা-নাকাডা। দলে দলে লোক এসে সমবেত 
হবে পুজাংগনে । তাবপব শুরু হবে ঘট আনতে যাওয়া । চেলাদেব হাতে 
থাকবে পুঙ্গোব উপকবণ £ সিছুব-ভলুদ, ধূপ-ধুনে! এবং আবে নান। কিছু। 
কেউ ধববে সাপেব ঝাঁপি, তাখপর সমবেত কণ্ঠে পাচালীব স্থুবে মনসাম্ংগলেব 


আ 


বাপান ৮৯ 


গান বা 'জাত” গান গাইতে গাইতে অগ্রসব হবে জলাশয়েব দিকে | মূল 
গায়েন গান ধববে, আব বাকী সকলে দোহাব, ধুযো ধববে তাবা। গানেব 
তালে তালে বাজবে ডম্বরু । মল গায়েন শুক কববে £ 

প্রণ্য মংগলবাবে 

উঠিল জালিষাঁব ঘবে, 

জালিয়১ পুজ। কবে সকল জনে গে। 

9 ম| দেবী গে।__ 

হবষ মশে দাও মা ফুলপানি গো _ 
দোহাঁবগণ পুনবাবত্তি কববে 2 ও মাদেবী গো, ভবষ মনে দাও মাঁ ফুল- 
পানি গে|। 
ঞ্বপদেব গ্বাবুত্তি শেষ হতে না হতেই মল গাযেনেব গান স্থুক হবে £ 

ও] ভাঙ্গিব সিছেব ডাল 

থাপনা কবিব আর-_ 

বাধি গো 

ওমা দেবী গোঁ 

তবষ মনে দাও ম| ফুলপানি গে! । 
দোহাঁববা অনেক সময পুবো স্তবকটিহ গান কবে। 

আশ্বিন স*ক্রান্তিতে মাথাব উপব নীল আকাশ আব টরকবো সাদ1 মেঘ, 
কাশফুলেব মতো ভেসে বোচ্ছে ভযতে।; ঈষৎ তগ্চ বোদেব আলো কালো 
চুলেব উপবৰ গডিষে পড়ছে হযতে।। কিন্তু যদি টিপ টিপ কবে বুটিও এসে 
যায়, তাহলেও শোভাযাত্রা থামবে ন1। গানের ধুযো শুনেই বুঝতে হবে, 
একটি গান শেষ হযে আব একটি গান শুক হযেছে । হঠাৎ ভম্বকর তালে 
তাঁলে শোনা যাবে নোতুন ধুষো! উঠছে গানেব £ “মাকে আনিতে যাব ক্ষীবাই 
নদীর কুলে”, অথবা “মাকে আনিতে ফাৰ **খেশ্ববীব ঘাটে? । 

১. বিপ্রদাসেৰ মনসাবিঞযে জাল-মালু নীমক ছু ভাষেব কাহিনী আছে। মনসা পুজোফ 
মৎস্তজীবী সম্প্রদায়ের বিশেষ অ*শ গ্রহণের কথা এ প্রসগে ম্মবণ কর! যেতে পাবে ।- মত্য্জীবী 
জালু-মালুকে চাদ সদাগব পাঠিযেছিলেন মাছ ধবতে। "সা এলেন ছলনা করতে । বললেন ঃ 
বুড়ী বাহ্‌্নী আমি, আমাকে তোমবা নদী পাৰ করে দাও, ওপারে যাবো । জালু-মালু বললো ঃ 
তা হয় না, মাছ ধরতে দেবী হলে রাজ] ( চাদসদাগর ) গাগ করবেন । 


ফলে জালু-মীলুৰ জালে আর মাছ ওঠে না কিছুতেই । শশকিত ছু ভাই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর শবণীপন্ 
হলে! | মনন! তাদের বললেন আবাব ক্তাল ফেলতে । এবাবে উঠলে মনসার শ্বণবারি--জোড়া ঘট। 


৯ সীমাস্তবাঙ্‌লার লোকষান 


মনসামংগলের কাহিনী হচ্ছে গানের বিষয়বন্ত। গানের একটি চরণ 
হচ্ছে মূল গায়েনের সম্পত্তি; ধুয়া সর্বসাধারণের । প্রত্যেক চরণ সমিল 
হতেও পারে, নাও হতে পারে। গ্রাম্য কবিরা অনেক সময় মিলের 
দিকে নজর দেবার স্থযোগ পায় না, মিল খুঁজতে গেলে স্থর হাঁনির আশংকা 
আছে বোধ হয়।১ 
এমনি ভাবে এগিয়ে চলবে গান আর শোভাযাত্রা । গানের সংগে সংগে 
চোখের সামনে তেসে উঠবে বেহুলা লখীন্দরের বাসরঘর । মনসা বিদ্বেষী শৈব 
চক্দ্রধর_-টাদ বেণে-_- সেই বাসরঘর তৈরী করিয়েছিলেন ন্বর্গশিল্পী বিশ্বকর্মীকে 
দিয়ে, মনসার আদেশে বিশ্বকর্মী সেই বাসরঘরকে ছিদ্রযুক্ত করে রাখতে বাধ্য 
হয়েছিল। সেই ছিদ্রপথে কালনাগিনী প্রবেশ করলে বাসরঘরে £ তাল 
প্রমাণ ছিলেন কালি সলিতা হইল, সলিত। হইয়া কালি বাসরে সামাইল । 
নাগ নয় নাগিনী । লবখীন্দরের রূপ দেখে তাই তার ক্রন্দন । গ্রামা কবিদের 
১ একটি গানের উদীহরণ £ 





লোহার আচিব লোহাব পাচির লোহার বাসরঘব 
(শ্রিশু, চলরে মাকে আনিতে যাবো ক্ষীরাই নদীব কূুলে-_-) ( ক্বপদ ) 
চারি কোণে চাপ্রি নাগ বাপ্ধিয়া রাখিল 


জিভ. 72:.85.:855. 8৮888 %8 
আর---_-প্রথম প্রহবে আইল প্রাণী পংখবাজ 
শিশু . ৪ রা 
শিয়াড়িয় ঠাদাডিয। নামে চমতকাব-_ 
শিশু ... ৪.2: 
তাল প্রমাণ ছিলেন কালি সলিত। হইল 
শিশু ... . 7:78 
সলিতা হইয়া কালি বারে সামইল 

শি :.28.85: -885-28 88- এত 
লখীন্দরের কপ দেখিয়! কান্দিতে লাগিল 
লিক, 2:.::52. 7 6. £8 

এ হেন সোনার অংগে কেমনে দংশিব 
লিড... 3৮17৪ 
যারে যারে চাদ বানিয়া তোর মুগ্ডে পড়, বাজ 
শিশু 


এত লোক থাকিতে বানিয়ার মনসাঁর সংগে বাদ 
শ্রিশু ... 


ঝাপান ৯১ 


পবম বমণীয় কল্পনা । নাগিনী হলেও সে নাবী। ক্ুব কুটিল নাগিনী- 
কন্ঠাবও কি হৃদয় আছে! কিন্তু নিরুপায় সে, মনসাব আদেশ তাব 
শিবোার্ষ। ঘনিয়ে এল সেই নিষ্ঠবতম মুহর্ত। ঘুমে ঢলেশপডলো বেহুলা 
সেই স্থযোগে কালনাগিনী তাকে বৈধব্য দ্রিয়ে গেল। হাহাঁকাবেব অন্ধকাঁবে 
বাসবশয্যাব চাদ ডুবে গেল। 
শোভাযাত্রা এগিরে চলনে বেকুলাব কক্ণ কান্নাকে প্রতিধ্বনিত কবে ।১ 
তাবপব এক সময় শোভাযাত্রা! এসে থেমে যাবে নদীব বাঁ পুকুবেব ঘাটে । 
গান শেষ কবাব পাপল। এবাব £ 
আয় মা আনন্দময় আষ মা আসবে 
শিশু 
আমাব আসবে না আসিলে শিনেব দোহাই আছে 
শশু 
মা মনসাব কুপায় একবাব ভবি হবি বল- 
হবিবোলে সমাচ্ছন্ন হবে চতুপদিক ৷ বৈষ্ণবপর্মেক আক্ষবিক প্রভাব এ অঞ্চলে 
অল্প নয়। বিচিত্র খবণ্বে সংস্কৃতি ঘিলনেব ক্ষেত্র বাঙলা দেশ, সীমান্থ 
বাঙলায় ত। আবও বিচির । এব পব, যথাবিধি ছুটি ঘট শিয়ে ঘ জন চেলা 
ভলে নামবে । অন্যান্য ব্রতীগণ পবস্পবেব হাত ধবে বা হস্তর্ত বেতগাছ। 
ধবে, প্রশস্ত জাযগা কষ্টি কবে ঘিবে দীডাবে তাদেব, জলেব মধ্যেই । তারপব 
মাথাষ ঘট নিয়ে এক নিঃশ্বাসে ডুব দিযে দলভবা ঘট তুলতে হবে ত।দের | 
জালু মালুব ঘট বলে এ দ্রটি ঘট এখানে পবিচিত নয়। কেউ কেউ 
বলে : একটি ঘট গুরুব, আব একটি চেলাব , অন্য মতে একটি ঘট মনসাঁব, 
একটি বেহুলাব। বলা বাহুলা, এই জোড। ঘট জালু-মালুব স্মৃতিকেই বহন 
কবছে। 


১ গান চলছে। গানে মধ্যে চাদ্সদাগরেব গর্জন শুনতে পাওযা গেল: উট কপালী 
বেহুলা চিকন ববণ দাত-- 
শিশু তন ০ 
বিভারাঙ্ত্রে খাইল স্বামীকে ন! পোহাইল বাত। 
শিশু 
চেলাব উত্তব £ ভাল হইল ওহে শ্বশুব মোরে দিলে বাদ 
শিশু 





৯২ সীমান্তবাঙলার লোকযান 


ঘট মাথায় নিয়ে, এবার পুজোমগপে ফেরার পালা । ঝাপানে চড়ে 
“গুণী” এবার সশিষ্ক শোভাষাত্রায় বিজয়ী বীরের মতো! অগ্রসর হবে। 
ছুটো লম্বা! বাশের ওপব একটি মঞ্চ; এরই নাম ঝাঁপান। ঝাঁপানের ওপর 
ঘোড়-সওয়ারের মতো চেপে বসবে গুণী । খোলা হবে সাপের ঝীপি। ফোস্‌ 
ক'রে গর্জন ক'রে উঠবে বিষধর গোক্ষুর, খরিস আর কালনাগিনী। মাথ| 
উচু করে লক্লকে জিভ বার করবে শংখচিতি। উৎস্থক জনতা যথাসম্ভব 
দূরে থেকে প্রত্যক্ষ করবে এদের লীলাচঞ্চল ভয়ংকর সৌন্দর্য । বলা বাহুলা, 
এই ভয়ংকর জীবগুলির বিষর্টাত আগের থেগেই ভেঙে রাখা হয়। সাপেৰ 
বিষদীত ভাঙার কথ। ওর অবশ্ঠ স্বীকার করতে চায় না। সামান্য ভুলে, যদি 
কোন সাপ নিবিষ ন! হয়ে থাকে, তা৷ হলে গুণীর হিম-শীতল পরিণতির কথাও 
শুনতে পাওয়া যাবে। মনসাব্রতীদের "মতে, সাপকে নিবিষ কব! হয় মন্ত্রের 
মাধ্যমে, বিষদীত ভেঙে নয়। আবার মন্ত্রটালনায় নিবিষ সাপকে বিষধরও 
করা যায়। বাঁপান আরোহীকে প্রুশ্পমালো সুসজ্জিত কবে তার সর্বাংগে 
জড়িয়ে দেওয়] হয় সর্পকুল । সর্পের বলয়, সর্পমালা, সর্প-শীর্য হয়ে গুণী সমস্ত 
সাপের পুচ্ছদেশ ধরে থাকে হাতে; না হয় সেগুলি মানুষের সান্লিধ্য এমন 
ভাবে পছন্দ করতে নাও পারে। বারে বারে তারা গুণীর দেহ-বিচ্যুত হয়ে 
মাটির বুকে আশ্রয় নিতে চায়; কিন্তু গুণীর হাতে বীধা পড়ে নিক্ষল 
আক্রৌশে জিভ্‌ বার করে তার প্রতিবাদ জানায় মাত্র; কোন কোন সাপ 
হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে, কণা তুলে, দংশন করবার চেষ্টাও করে। 

সহযোগী সর্পজ্ঞানী চেলার দল এবারে কাধে তুলে নেবে সেই যাপ্যফান__ 
ঝাপান। বিজয়ী বীরের মতো শিষ্পরিবৃত অহিতুগ্ডক গুরুর যাত্রা স্বরু 
হবে জনারণ্যের ভেতর দিয়ে । 

এ প্রসংগে একটি কথা স্মরণীয় যে, এই গুরু এবং চেলারা মনসা বিদ্বেষী 
শংখ এবং তার শিষ্যদেরই প্রতীক মাত্র । কালক্রমে শংখের স্বতিও মনস। 





আর-_-তোমার ছয় পুত্র কি রোগে মরিল 


ছিড়তে লাগলো) 
আড় চক্ষে চাহেন বাশিয়। মৃচড়িয় দাডী 
ভাটি 25. 462 425..7885০8 
আর----চেংষুড়ী্ নাগাল পাইলে. ভাঙ্গিব কাকাল। ইত্যাদি। 


ঝাপান ৯৩ 


পুজাব সংগে বিজ্ডিত হয়ে গেছে ।১ শংখ-দন্বস্তবীব মহীজ্ঞান হবণ কবে 
মনসাদেবী তাব মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু খংখগুকর স্থৃতিকে এ কালেও 
বিলুপ্ত হতে দেয়নি তাব শিষ্যগণ। 

নাখব1 বনেব স্বৃতিকে বীচিয়ে বাখাব জন্য, শিখবভ্মেব খাসপোল অঞ্চলে 
ঝাপান যাত্রা আজে। কলা গাছ বেঁধে দেওয়া! হয “ঝাপানেব" প্রতীক গরুব 
গাডীতে। সেই কলাগা্চ গুলিকে মন্তবপ্রভাবে বিশুষ্ক কব! হয এব" পুনজীবন 
দান কবা হয় বলে লোক-বিশ্বাস | 


পপ | শর 


১ বিপ্রদাদদব মননাবিজায় এই শণ্খগুরুব কাহিনী আছে। চাদ বেণেব দর্পচুর্ণ করার 
প্রথম ধাপ হিসাবে মনসা'দবী তাব 'নাখরাখন ধ্ব*দ করে ফেললেন । নান। বৃক্ষ পবিশোভিত 
এই নাথরা কাণনটি চাদের অতান্ত প্রি ছিল। চাদডেকে পাঠালেন শখ ধন্বস্তবীণক | পুর্বে 
ধঙ্বস্তবী নামেহ হনি পরিচিত ছিলেন | মহাশ'খ নামে একজন বিখ্যাত মন্ত্রবিদূকে মন্তজ্ঞানে 
পবাভৃত করে শিজে শ'্খ ধন্বন্তবী নাম গ্রহণ কফরেন। »*খ জিনি শখ নাম ধবে ধন্বস্তরী' | 
মহাতেজন্বী, সবমন্ত্রজ্ঞ, শ'খধনম্তবী শিষুদন পপিবুত হযে নাখরা কাননকে পুনকজ্জীবিত কববার 
জন্য ঝাপানে চলে এলেন £ 

একশত শিষ্য সদা শ'খেব ষোগান । 

বান্ধিয়। ছজ্জিশবাপ! নাগেব ঝাপান ॥ 

তথিব উপরে চডে নাগ আভরণ । 

বিষম শব্দ আর ঢাকেব বাজন ॥ 
শ"খ এসে “মহাজ্ঞান' জপ করে নাখর] ব্ণকে পুনজাঁবন দান করেন। শ'খের এব" শখশিষ্যাদর 
প্রতাপে মনস! চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন £ 


কি কব প্রতাপ যত নাগ দেখে তৃণবৎ 
গুদ কবিয়। পিয়ে বিষ । 

ছষমানের মৃত পা নিমেষে জিয়াধে দেয় 
তিলেক না করে বিমবিষ ॥ 

নাগের ঝাপানে চড়ে শির জধনেত ডডে 
বাদখাড করেতে ভূষণ । 

মহাবুদ্ধি বিচক্ষণ নিরবধি হষ্মন 


শত শিষ্য সহিতে সাজন ॥ 
মনসাকে শাস্তিদানের জন্য, শ'খধন্বস্তরী, ভাব সমস্ত শিষ্কুদের আহ্বান করে একনজর করেছিলেন । 
তারপর সশিষ্কে নগর ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন সদর্পে £ 


বান্ধিষ! বত্রিশ বাণ! সবা"গে নাগের কণা 
বাদখাড়, দ্বিভুজে ভূষণ । 
বিদ্যাপরীক্ষা পাষ)া পবম আনন্দ হয়! 


আনিল সকল শিল্ঠগণ ॥ 


৯৪ সীমান্তবাঙলার লোকযান 


ঝাপান আরোহী গুরুকে যখন কাধের ওপর তোলা হবে, তখন অগ্ঠান্ত 

শিষ্গণ ঘিরে দাভাবে তাকে । তারপর শুরু হবে বন্দনাগান এবং সর্প-বন্ধন 
গতি। 

হাটে গুরু বন্দি, বাটে গুরু বন্দি 

আর বন্দি হাটন হাটি। 

শিক্ষা গুরু বন্দি, দীক্ষাগুরু বন্দি 

আব বন্দি কাউরা কামাটি__ 

গাউনের গাউন বন্দি 

নাটুয়ার বন্দি তাল। 

শিরে বন্দি যুগী দরশন 

হাতে শিবতাল। 

পঞ্চদেবে ব্রহ্মা বন্দি, অষ্টদেবে ডান 

ছোট বড গুণী সব উল্টে পডে যান । 

সাপ খেলে সাপিন। খেলে সাপিনাব চিন্তে 

সাপিনাব বিষ নাই সাপিনার ছুই দস্তে 

থাক স্পা নিশ্চলে 

তোর মুখ বেঁধে দিন্থ লোহাব শিকলে 

উপরে যায় খডকুট। তলে যায় বাণ 

বাজ্ঞুক বিষম ঢাক চলুক ঝাঁপান ॥ 
বিষম ঢাক বেজে উঠবে | ঝাঁপান চলবে । জনযাত্রা জয়ধ্বনি তুলবে । নাক ডুড় 
ডুং বাজবে ভম্বরু। আব ঝাপানেৰ উপর দৃপ্তবক্ষ, দীপ্তচক্ষু, হাশ্যমুখ গুণী-গুরু 
সর্পকু গুলে, সর্পছত্রে, সর্প বলষে, সর্পমাল্যে, শোভিত হয়ে, সর্পশীর্ষ হয়ে মা মনসার 
জয় ঘোবণ1 কববে £ জয় মা মনসাব জয়। শংখপগ্ররুর স্বৃতি পুজা করতে গিষে, 
শংখগুরুকেই এর। বিশস্বাত হয়েছে । মা মনসাব জয়ধ্বনি শুনবে, মাঠের গভবতী 


পে পা মিসস শশা স্পা শা 


বিদ্ভার বিবাদ কাজে নাগেব ঝাপানে সাজে 
তথি কুতৃহলে আবোহণ । 


বাজায় বিষম ঢাক গজিয়া ফুকরে হাক 


সবলোক আনন্দ প্রৰণ | 
একশত শিষ্ক সংগে নগব ভ্রময়ে র*গে 


সদাহ মনসা অন্বেষণ ॥ 


ঝাপান ৯৫ 


ধানেব চাব।। সবুজ শালবনে ফণ। ভুলে দীডবে বিষধব সাপ । পথেব ধারে 
ভিড কববে ভাজাব জনত।। গান চলতে থাকবে । চেলাবা জানে, তাদের 
গুকব উন্নত মস্তককে নতশীর্ঘ কবে দেবাব জনা এই ভিডেব মধ্যেই আছে 
অনেক বিদ্বেষী । যাবা মন্ত্র আউডে সাপকে চেলে দিচ্ছে, যাঁব| নিধিষ সাপকে 
বিষাক্ত কবে তুলছে মন্ত্র জ্ঞানে, গাঁকভী বিদ্যা । এদেব হাত থেকে গুরুকে 
বক্ষা কবাব জন্য শিষ্যদেব সজাগ থাকতে হবে, না হয় এক গুরু কতক্ষণ 
লাই চালাবেন ওদেব সংগে : তাহ মন্ত্র গানেব ভিতব দিয়েই, উডান, হবণ, 
বাণকাট।ব মন্ত্র আউডে, তাবা অন্য কোন গ্ুক-বিদ্বেষী মন্ত্রবিদেব হাত থেকে 
গুরুকে বক্ষা কবাব ভাব নেয়।১ 


১» উদ্দাহবণ ম্ববপ একটি মন্ত্রগান উদ্ধত কৰা হচ্ছে £ 
ওমা বিমহবি বিনোদিনী বিষেব বড জ্বালা । ববপদ। 
স*কটে পড়েছি মাগো, রাখ মা কমলা ॥ 
ওমা [বষহবি *তত। 
কমলেতে কেলি কবে ভমবা ওমবি । 
পদ্মপাতে ডপজিল পম! তন্দবা। 
কন্ঠ। এখি বাপ তা মদনে মাতিযা। 
ধরিবারে চলিলেন বানু পসারিযা ৷ 
হাস বলে হাসিনী লো বসে দেখ বগ। 
বাপ-ঝি কমল বনে কবে র'গভ'গ ॥ 
তা দেখিয়া হাসিমনে ডপজিল বিষ । 
মোর মন্ত্রে ভম্ম হয কালকুটের বিষ ॥ ( হবণ-মগ্্র ) 
ওমা খিষহাব *** 
বিক্রমপুৰে জন্ম মাযের খপর ধাবিণী | 
মহিষমদিণী মাতা সিং২বাহিশী ॥ 
যার আজ্ঞায় বাণ আমি কাটি খানি খানি । (বাণকাটা মন্ত্র) 
মহাবাণ, জলাবাণ, হিংবাণ, ফি*বাণ মাবে যেই জন 
সপ্তরথী বাণ তাখ বলাতলে যায়-_ 
ধবল গুণীব সুবাবাণ বাধে উড়ে যায ॥ 
কাব আজ্ঞায---নীতা গ্রীবামের আজ্ঞায__ 
বাণ ডড়ে যায-_ 


_---ও মা বিষহার 
ঝিরি বিবি মেখ বর্ষে কচুমূলে পানি (উড়ান মন্ত্র) 


৯৬ সীমান্তবাঙলীব লৌকঘান 


ঝাপান আবোহী গুণী একবাব উজ্জল দৃষ্টিতে জনতাকে দেখে পেয়, 
ভিডেব মধ্যে কাকে যেন খুঁজে বেডায। জঙহুবীই জহব চেনে । গুণী চেনে 
গুণীকে। ঝাঁপান দেখতে আবে। অনেক গ্তণীই এসে থাকবে । ঝাপান 
আরোহীর যদি আত্মগ্রত্যয থাকে ত। হলে সে আহ্বান জানাবে : কে আছো! 
গুণী, কে আছো বিদ্যাখব, তোমাদেব চোখেব সামনে দিয়ে আমি ঝাপান চডে 
যাচ্ছি। কে বোধ কবতে পাবে আমাব যাত্রা । অনেক সময় অঙ্লীল 
ভাষায় তিবস্কাব কবে গুণীর্দেব সবাসবি ডাক দেওঘ1 হয শক্তি পরীক্ষাব জন্য । 
এ আহ্বান কোন গুণীহ উপেক্ষা করতে পাবে শা। বিড বিড কবে মন্ব 
আউডে যায় কেউ কেউ , মন্ত্রপুত ধুলি নিয়ে, কেউ কেউ ছুডে মাবে 
ঝাপানেব উপব । উত্তেজিত হয ঝঁপানেব সাপ। ক্ষুব্ধ আক্রোশে ঝাপান 
আবোহীব সবাণগে একে দেয় দ'শনচিহ্ন। গিলে ফেলাব চেষ্টা কব 
নাক, কান, আঙ্ুল। আব গুণী সহাম্তমুখে তাদেব টেনে সবিয়ে দ্যে অন্য 
দিকে । কিছুক্ষণ পবে সাপগুলি এলিয়ে পডে গুণীব গায়ে। 

শোভাযাত্রা চলবে । স*গে সংগে গানও চলবে । সমস্ত মনসা সগীন। 
কোন কোন সময শ্ররুষ্ণেব কালীয়দমনেব গানও শোনা যাবে । ১ 

হঠাৎ থেমে যাবে শোভাযাত্রা । কি £-না প্রশ্ন কবেছে কেউ। তাব 
উত্তব না দিয়ে যাওয়া চলে না। ঘেকোন লোক প্রশ্ন কবতে পারে, ষে 
কোন লোক উত্তব দিতে পাবে । 


মহাদেব হাক দেন বিষ তুহ পানি 

একচোট ছজ্জিশ বাকডি 

মারে1 বিষ তোকে ব্রহ্ম চাপডি ডডাও বিষ মহাজ্ঞানে । 
হবিহর নামেরে জয় হরিহর নামে । 

হরিলাম কালকুটের বিষ ব্রহ্ম জ্ঞানে (হরণ মন্ত্র) 

কার আজ্জায় £ 

বরন্ধা-বিষু মহেশ্বরের কোটি কোচি আজ্ঞায় । 


(আমার) খুয়াড ভাঙ্গিযে ধেনু চলিলরে | ধ্রবপদ। 
দশরায় প্রাণধন ডঠ বাছারে। 
সকালে গোধন লয়ে গোষ্ঠে বাহ আমি 
কালিন্দীর জল গোপাল ন1 থাওহে তুমি । 
আসিয়ে কালিম্দীর জল সকল শিষ্য খাইল । 
সকল শিষ্য খাইয়! বিষ চলিয়া! পড়িল ॥ 
আমি তবে কৃষ্ণচন্দ্র কি বুদ্ধি করিল 
সকল শিল্পের বিষ রাধ।উড়াইল ॥ 
॥ ইত্যাদি | 


ছঠ 


ঝাপাশ 
প্রথ হলে। £ 
মাথায লয়ে যাও হাউ বাব ঘটবাবি। 
কোন গুণে সেবা কখ জম বিবতবি ॥ 
কেব। তাব মাতা পিতা সে কোন দেবত। 
ন| জান্যি। সেণ। কব অসম্ভব কথ || 
উত্তব ন| বনে যদি ঘট নিবে যাও । 
শিক্ষা গকব দোভাহ আছে, মনসাব াথ। খ।গ 


উন্তব দেবে কেউ 


শু” শল মভাদন বাব নিবেদন । 

মাগি শিশু মূটমতি অতি অভাজন। 
শুন শুন গুণীজন কবি নিন্দন। 
আচহ্গিতে এক কথ | তল স্মবণ ॥ 

নন্দী শামে পন্বা্ল শিব সন্গিবান | 
শিব আজ্ঞ। পাভষ। দেণী বাশলী সাজান 
বৃষ৬বাহনে শিব ভপম্। কবেন। 

পাখ ভক্্র অপ্মবীব সাথে দবশন ॥ 
অপ্লবীব কপ দেখে বাষ টলে পডে। 
খাঁস্য। পিল বাঁধ পদ্মেব উপবে। 
পাতাঁলে পডিয। তাহ। বসাতিলে যায । 
বাস্তকী পাহয। বন্শ। করবেন তাহাখ॥ 
সেই ভভতে জন্ম হইলেন জয পিষহবি। 
সেই হহতে পুজা কবি মনসাব পাবি ॥ 
হাব উত্তব কথ। বলে দিলাম আমি । 
ঘবে গিযা মনসা-ম*গল খুলে দেখ তুমি ॥ 
চৌশব্ে সাক্ষী কবি ওন্তাদেব শিব ॥ 
নাগবন্ধনে উডাও্ড ছকুডি সাপেব ন্ষি ॥ 
উডাবে। গুণীব বাঁণকে কববা খান খান | 
বাজুক বিষম ঢাক চলুক ঝাাপান। 


৯৭ 


৯৮ সীমানস্তবাঙলাব লোকযান 


সংগে সংগে গর্জে উঠবে ঢাক ঢোল । ঝাপান চলবে । ওদিকে পশ্চিম 

আকাশে অস্তোনুখ সথযদেব যাই যাই কবেও সপদেবীব ঘট-শোভাযাত্র। উকি 
দিয়ে দেখছেন বাশবনেব ফাক দিয়ে । লখীন্দব-বেগ্ুল।-নেতা সংক্রান্ত গ্রশ্্ো ত্তব 
মাঝে মাঝে ঝাপানকে থামিয়ে দেবে । যাব! মনসামংগল পাঠ কবেনি, 
তাবাও এ ধবণের প্রশ্বোত্তব মুখস্থ কবে বাখে। ত। ছাড। আবে। এক ধবণেব 
পদ্য আবৃি কবে কেউ কেউ । তাৰ উত্ব দেবাব প্রয়োজন হয না। এব 
নাম “সাক্ষীগান” । অনেক সময় এসব গানেব অর্থ কবা কঠিন হয়ে ওঠে । 
বাজনা বন্ধ হলেই হুড়োহুড়ি পড়ে যাষ,-কে আগে বলবে সান্মী গান। গান 
ন্য, পদ্য । হঠাৎ এই সাক্ষী গান শোন। গেল £ 

ধলভূ ভ মলভূ ভ হাতে গুকব বানা। 

অষ্টাংগ স্ুন্দব গুরুব ছুই কানে সোনা ॥ 

মা যনসাব কপায় গুরু বাদ সাধিতে যান । 

ছয কুডি শিষ্য তাব পশ্চাতে গডান ॥ 

বিনন্দ পাগভী গুরুব মনোহব বেশ। 

বড বড গুণীব সংগে লেগে গেল ঠেশ ॥ 

বাণ কেমনে উডাবো। বে দাদ|বলবাম। 

উডাব গুণীব বাণকে কববে। খানখান ॥ 

খলায় ফুটা্ড ধান বিষকে কল্লাম পানি 

ছ কোটি ছ" নাগেব বিষ ফু'ঁকে কবি পানি ॥ 

উপবে যায় খডকুটা তলে যায় বাণ। 

বাজুক বিষম ঢাক চলুক ঝাপান ॥ 


এমনি কবে মনসাদেবীব পুজামণ্ডপে শোভাযাত্রা যখন পৌছুবে, তখন হযতে। 
সন্ধ্যে হযে গেছে । পাতল। অন্ধকাবে ঝাপস। হয়ে গেছে চতুদিক । ঝাপান 
আবোহীকে তখনে। কাব থেকে নামানো চলবে না। আগে মন্ত্রপুত কবে 
দিতে হবে মাটিকে-_-ধিবণী বাবাব মন্ত্র বলে। তা না হলে ঝাপান 
আরোহীব জীবনান্ত হতে পাবে । কে জানে, হয়তো ব। অন্য কোন বিদ্বেষ 
পবায়ণ গুণী কোন বিষধরকে মন্ত্রবলে আহ্বান জানিষে, ঝাপান আবোহীব দত্ত 
চূর্ণ করতে বলবে, তাব তীব্র হপাহল ঢেলে দিয়ে। তাই ধবণীকে মন্ত্রপুত 
কব। দরকার , যাতে কোন বিষধব ,সখানে না আসতে পাবে । 


ঝাপান ৯৯ 


ধবণীবন্ধন মন্ত্র আউডে ধধণীব কিছু অংশ গণ্ভী দেওষ। হবে। এবাবে 
নিভযে ঝাপান থেকে অববোহণ কবতে পাবে ঝাপান-আবোতী গুণী । 
সহযোগী শিষ্কগণ সাপগুলৌকি ঝণপিবদ্ধ কবে দেবে এবপব ৷ ঘট নামানে। 
হবে মনসাব মুন্য়ী মৃতিব সম্মুখে | 
পুজে! শেষ হলে ঝাপান দেখাব জনঙ1 ফিবে যাবে গ্রামে গ্রামে । বাত্ছে 
মনসাম* গল পাচালীগান অথবা চাঁদসদাগব যাত্রািনয । 
পবেব দিন ঘট বিসজন | ককণ স্থবে গান গেষে, গুণী চেলা সবাই মিলে 
নিষে যাবে ঘট । তেম্নি কবে ডন্বক বাজবে তালে তালে । অনেক দূব 
থেকে গানেব বেশ ভেসে আসবে 
'ওমে ভেসে গেল চাদেব বাল॥ 
এও গেনী, দাডাইতে নাতি গাছেব তল। ॥৮ 
সবুজ শাপলবনে, ধানক্ষেতে, উদাব আকাশে আছাড খেষে পডবে অভাগী 
বেলাব কক্ষণস্থৃতি । ভাসানেব গানে নদীব স্রোত উদ্বেল হযে ফুলে ফুলে 
কাদবে। কলাব ভেলাষ লখীন্দব কিন্ত নিবা্, নিশ্চুপ । মাথা উপব কাক 
চিলেব কর্শ চীতৎকাবও তাব থুম ভাঙে না। নদীব দুধাবে মাংসলোভী 
অগণ্য শ্গালেব ডাকে ৪ সে শিউবে ওঠে না। কালনাগিনী তাকে ঘুম 
পাড়িয়ে বেখেছে । আব বেহুল|। 
অভাগিনী, দাডাইতে নাহি গাছেব তল।। 


ধরণী বাধো ধান ফুলক। 
ধবণী বীধি গেনু ল"কা ॥ 
ল*কায যাই দিমু ডাক । 

মোব ধরণী বছরে ছমাস থাক ॥ 


্ুচ্ম 


॥ এক ॥ 


“আক ত বে কবঘ কাজা ঘবে ছুযবে 
কাল ৩ বে করম বাজ কাসাত নদীব পাবে ॥” 


ভাব্রমাসেব একাদশী ভিথি , শুকপন্ | 

আকাশে ছিটে ফোট। মেঘ হখতো বা আছে, বাতা পা নেই । কিন্ধু 
যাকসে কথ।। মাসল কথাটি হনে। ধবম আব পবঘকে পিখে। এক 
মাতগভসঙ্জাত যমজ প্াত। এব।। কবম দেব৩৪% পঞ্জ প্রাণ, উত্সল ৮ঞ্ল । 
ববম ঠিক বিপবীতি | ব্যনস বাণিজ্য কবে । কি কাবেডপ্যসাব সংস্থান ভ৩ 
পাবে, সেই চিন্তাতেই সে সাবা । শাহ পলদেব পিঠে ভাল। চাপিয়ে একদিন 
সে বেবিষে পডলে। দবদেশে,  লক্ষমীব সন্ধাশে। গাবপব "স্ভ পলদেখ পিঠ 
টাকার ছালা নিয়ে একদিন সে ফিবিলে। _াব জন্মভমি৬-খেখ।নে কবম 
দিনবাত কবমধাজা"ব পুজ। নিখে ব্যস্থ। চাষপাস সণ ছেডে, শুধু হািথ। 
খেষে মাতাল হযে সে নাকাড। খাজাচ্ছে আব বিভিম অগভ গি কৰে 
“নেচে চলেছে । ভিটেতে পৌছুভে ন। পৌছুতেভ কবমেব কীটি কলাপ 
দেখে বাগে জলে উঠলে। সে। কবম তখন একট।| গছেব ডাল প্রুতে তাবই 
চাবিদিকে থুবে ঘুবে নাচছিল । উঠাশেব উপব মাধছ। চাদেৰ মোহময 
আলে।। কে একজন মাদপ বাক্ঞাচ্জে £ পি শিতা” পিতা” পি” | 

ল।, আব কোন কথা নব । একটাঁন দিনে পবম সেহ পোত। ডালঢাকে 
উপডে ফেললো । তছ্ছন কবে ফেললে! পুছোব সাজ সবঞ্জাম, অঘ্য-নৈবেছ্য | 
তাবপব এক সমঘ ক্লান্থ হয় দাঞযাঘ ধসে হাপাতে লাগলে।। 

চাবদিক স্তবূ। কেমন যেন একটা থম্থমে শব । ভা কোথেকে 
কালো মেঘ এসে চাদেব মুখে কালি লাগিয়ে দিল। গুক গুক গজনে 
আকাশটা কেপে কেঁপে উঠলে।। থেমে গেল মাধল-নাকাঁড।র তাল। 
হুন কবে মাতাল বাতাস বইতে লীগলো সাব। পৃথিবী জুড়ে । আব সেই 
দ9য়ার উপব বসে ধবধম শুনতে পেলে।, কে যেন কোথায গুমবে গুমবে 
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে । কান্নাব আব শেষ নেই, বিবাম নেই । কান্না তে। 


কবম ১০১ 


নয তীক্ষ ছুবিব ফল1। আব সে ছুবিব ঘায শঁতবিশত হযে ছটফট ককতে 
লাগলে। বম । একি হালা! বে ক1ধ 1 ঘন অন্ধকাণণব পদাৰ আডালে' কান 
পো * শোণবার চেঞ্ছা ববঝলো পম । বে বাদ । আকাশ বাতাস ণেছ। 
কাদছি কবম। 

" কাতিনী নিজৰ ংানোগণে শু*তি বি জীমান্ৰ ওলান পবািবশে 
একায় ভাণ শুন্য ত ভাব এভ উপবখ|| শুনতে ভাবে সীমান্ত বট পাওল। 
শাম।য। একাভিশী ক্ষ খনি তখন আনেক কখ। আছে, আনব পাখ। 
আছে । 

ক্লমখাডাপি157* শি ববত সাত সনদ তোব। নদী পাব ভালা। 
অবাধ আস পৌছ7। করন পেবশাল 17শ। কবণ দেনত। সন্থ্ ভাঘে 
বলেন * ঘাপে। জান আব্ব | পল্জ।ব প্যবস্ত। বাব (বাখা-ভাদমাসেৰ 
“বাদশা তি গাহাল গ্ুতাব ভাবে বরনগাছ্েব ডান বেটে শিবে 
চ7)|ন পুত *িভ পুভ কবে। শাততভ অ এাব অর্ধিচান। 

তত “বত ব।তিশীব পাম আবির কপ আন্ছ | একভ পাবব মাপা 
আহ নক শাব ছিটে কোট। তচাশ | মদ কাতিনার ক ঠামেঢ। কিন্ত একভ | 
»ম।স্তবাচলাব *বনভ পব্শ ধবামণ উর্বখ| প্রচলিত ॥ বাচিব প্বাও 
সু্ধাপব আপা হত কাশী এ*ম বলঙ্ম ঝচ্গ্রান অঞ্চলের ভশিজ 
5171 ৬৭ পাগানাশব আব পি 5 কাহনাী। সাশিতালদেব মবেও এ৭ 
পান্তবি* সাখা ন।১ 

বারণ ৬ জিত ৭ কালীর ভন্গ বব উত্সবে বািক্ষ পাবিলোশ 
নারদব কাছে এ ক|ভিনী তরুন শেক সাভিশা। পাভাড পশেব বনখলের 

সাওতা'লী ছপকথায বল' হচ্যণ্ে ঃ করম আব ধম দুই ভাঙ | কমু চাঁধী আব ধমু 
ব্যবসাধী | দ্রন্পত কিন্টু পূথগন্ন। একদিন কমু তাঁৰ বাড়ীতে এক ডৎসাবব আযোজন 
কবলা। তাতে ধমুকে সে ডাকালা না। ফাল ধমুও তাব বাচীতে ডতসবেব আযোজন 
কবলো । ভাতে কমকে কোন বণই দিলো না । করম গৌসাই ছদ্মবেশে সেভ চৎসব দেখতে 
“সে ধমুর খিডক্ী দবনদায আগ্মাশাপন কবে খাকলেন। বাত অঞ্চকাবে ভাভের গখম ফেন 
ফেলতে গিয়ে সেত ফেন কবম গীপাহব গামষে ছুডে মাবলে। ধমু । দব দেশ্বে যন্ত্রণা কাতৰ 
হযে অশ্গ শীতল কববাৰ ল্য হননি চলে গেলেন গঙ্গায় । করমেব এগিশাপে ধমু নিঃস্ব হযে 
কমুব ক্গেতেই কাজ কবে বাঁধা হলো | তা'বপর নানা ছুঃথ কঙ্ লাশে পব ধমু আবাব কবম 
গৌসাহব কুপা লাভ কবলো। 
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১০২ সীমান্তবাঙলাব লোকযান 


গান আব বন্ধুব লালমাটিব স্তব্ূতা মিলিয়েই এই উপকথা | কাহিনীব ভেতব 
থেকে এ কথ। নিশ্চয়ই জানা যাবে যে এব মধ্যে শশ্ত উৎপাদন এবং শস্তবক্ষা 
জন্য দেবতাকে সন্থষ্ট কবাব কথা বাববাব বল! হযেছে । মুণ্ডাবী কাহিনীতেও 
আছে কেমন কবে ধমীাব ধানক্ষেতেব সব ধান চাব। বানেব জনে ভেসে গেল । 

কবম-দেবতাব পুজাকে হিন্দুধর্মসমধিত, শাস্বোক্ত পুজাপদ্ধতিব পযাষে 
ফেলা চলে না। মুখ্যত এই ব্রত অন্ব্রতদেবউ । ব্রতকথা এখ* ব্রত- 
স্গীত দুইই এব মধ্যে বিদ্যমান | 

ব্রতখাবাব মূল উত্স, বেদ-পুর্বযুগেব গুহ1-গহুবব ছাঁডিযে বতমান কাঁল 
পযন্ত প্রবাহিত। বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত কবলে দেখা যাবে যে হিন্দু আচাব 
যুক্ত বহু হিন্দু ব্রত পোষাক-পবিচ্ছদে শাস্ত্রীয় বলে মনে হলেও তাব দেহ এব" 
অন্তব বেদপুব আচাব-আচবণেব সুষ্ঠ কপ মাত্র । অনেক ব্রতকথা এব* ব্রত 
গান সেই অতি প্রাটীন স্মৃতিকে স্মবণ কবিযে দেষ। অনিবাষভাবে ভাষ। 
বদলেছে বটে, ভাব এখনো অপবিবতিত। 

আমাদেব উতৎ্মব এব" ব্রত উদযাপন! অধিকাংশ দ্দেত্রেই ধতৃবগকে 
আশ্রয় কবে বধিত হযেছে, কিন্তু এই খতুবগেব মধ্যে প্রক্াতিৰ বৈচিত্র্য আব 
সৌন্দমযকে অন্রভব কব।ব শক্তি আদিম মান্তষেব ছিল শা। সাধাবণ মান্তযকে 
ফসল ফলাতে হত উদবপুত্তিব জন্য । বিতিন্ন খু বিভিন্ন কসলেব জন্ম 
দ্াধিনী বলেই বিভিন্ন খতু “উত্সবে স্ত্রপাত। সাবীবণ মান্্ষ যদি বমাব 
আবির্তাবে উতংফুল্ন হযে ওঠে তাহলে ত। নিছক প্ররুতি-সম্তোগেব বাসন। 
সঞ্জাত নয় , তাৰ মধো ফসলের জন্মবাত। ঘোধিত হচ্ছে বলেই তাব স*গে 
রুষী মান্ুযেব একাত্মত।। প্ররুতি সম্ভোগেব বোম্যান্স এসেছে বহু পষাঁথ 
অতিক্রান্ত হওয়াব পবে। *স্যোঘ্সবকে অবলঙ্গন কবে মথব। পবিণত 
শস্যকে অপদেণতাব হাত থেকে বাচানোব প্রষ্ছ্র'ব এব শস্য কামনার 
থেকেই প্রাচীন ব্রতধাপাব জন্ম । তাই এই সমস্ত ব্রত একাকব নষ, বহুব, 
ব্ষ্টিব নয, সমষ্টিব । মাগ্চষেব কল্পন। শক্তি যখন উন্নত হলে। তখন খাতৃব"গই 
আদিম কামনাবাসনাব বপটিকে একপাশে সবিষে দিষে, নিজেই গ্কান গ্রভণ 
কবলে। তাব। তাই কসল সৎগ্রান্ত উৎ্সন এব পুক্।-পদ্ধতি চাপা পডে গেল। 
চাপ! পড়লেও তা। বইলো স*গোপনে, বাইবে কপাধিত হলে। সমষ্টিগত 
ধতুসম্তোগ । এ কথা তে। একান্ত দ্ূপেউ সতা যে সমষ্টিগত সব কিছুই 
সাধাবণেব , তাই ব্রতও সারধ্াবণেব সম্পত্তি । অবনীন্দ্রনাথ বলেন £ “ব্রত 





কবম ১০৩ 


হচ্ছে মান্তযেব সাধাবণ সম্পত্তি, কোন পর্মবিশেষেব কি*ব। বিশেষ দলেব মধ্ো 
সেটা বদ্ধ নয, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে । এটাও বেশ বোঝা যায যে, 
খতুপবিধতনেব স'গে মাম্ষেব যে দশা বিপষয ঘটতে। সেই গুলোকে 
ঠেকাবাব ইচ্ছা! ও চেষ্| থেকেই ব্রত-ক্রিযাব উত্পত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের 
মধ্য দিষে মানুষ নিচিত্র ক1মনাকে সফল কবতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত, পুবাণে 
চেষে নিশ্চয় পুবানে|, বেদেব সমসামযিক কিনা ভাবো পুর্বেকাব মানষদেব 
অন্রঙ্গান | 

বু ত্রতধাব। মাজ শান্ীয় অন্তঙ্গানে প্বসিত হযেছে । কিন্ত মে কয়েকটি 
ধাবা এখনে! পবিপুর্ণভাবে শাস্ীয় উপবীত পাবণ কবে ব্রাহ্মণ হয নি, যা এখনো 
একান্তভাবে বিশেষ একটি সমাজে মো পবিপুষ্ট, সেই ধাবাব একটি হচ্ছে 
কবম ব্রত ব। কবম পুজা । এই অভষ্টান একীপ্তভাবে ছোটনাগপুবেব এবাও 
মুণ্ডাদেবই সম্পটি। আানভম পলভূন প্রভৃতি সীমান্তবাঙ লাঘ এব প্রচলনও 
খুব বেশী। কুমীঁমাভাঁতে।, ৬মিজ প্রকৃতি সম্প্রদাষ ছাড়া 'অগ্ান্য বত সম্প্রদায়ের 
বিশিষ্ট উত্সব ভিসোণ এব পবিচিতি আচ | বলা বালা, সবদেশে সর্বক্ষেত্রে 
ব্রতান্ক্গ(নে মেবেবাই অগ্রগামী । কবম উৎসণ9 মুখ্যত মেয়েদেব উত্সব । 
(কান কোন ব্্ণ-হিন্দু পবিবাবেও এই বৃত উদযাপিত হয। শুধু তাত নয়, 
সীমান্তবাঙ পাব বন জাখদাবেব বাডী৩ অনিবাষভাবেই এই কবমপুজা স্বীরুতি 
লাভ কবেছে। 

পশ্চিনপ্রান্তিক বাঢভমিতি এন' ছোটনাগপুবেব অব্ণ্য পৰতেৰ উশ ন্যকায় 
নম। যখন যাহ যাই কবছে, শবতেব কাশ শ্রন্র নির্শলত | যখন উকি দিচেই, সবশ্র, 
ঠিক সেই সময মাউ ব। আশু ধান ঘবে তোঁনাব উত্সণ। আউনশব মোটা 
ধানের চাল দিয়ে কোন কোন অঞ্চলে নবান্ন উত্সন হন এই ভাদ্রমাসে। 
কবমেব উত্দব এহ ফসল €োলাবই উতৎসণ + শুধু তাহ নয স'গে স"গে 
আগাক্ী আমন ফসালব কামনায কবমদেবতাকে সগ্৪ কবাব উত্সব ২ এ 
সম্পর্কে মতভেদ আছে, কিন্তু মূলত সকলেই ম্বীকাঁৰ কবেছেন যে এই উৎসব 
শস্য উৎসব ছাঁড। অন্য কিছু নয। 

আষ পুর্ব ভাবতবর্ষে যে সমস্ত মাচাব-অগ্রগীন 1হল সেই সমস্ত আচাব- 
অনুষ্ঠানেব গোভায় এক ণবণেব দার্শনিকতাও যে ছিল ন, ত। নয। স্ষট্টিবহসা 


১ বা'লাব ব্রত। 
২ ছোটনাগপুবের বীব হড সম্প্রদীয “করমভূতেব* পূজো কবে ঠিক এই সমধটিতেই । 


১০৪ সীমান্তবাঙলাব লোকযান 


সম্পর্কে একখবণেব কৌতহল আদিমসমীজেও ছিল। এই দার্শনিকতাকে 
কেউ কেউ “উববতাবাদ” ন।মে অভিহিত কবেছেন । জন্মবহসা তাদের কাছে 
তমসাচ্ছন্ন ছিপ বণেই তাব। বুক্ষলত।, কীট, পশ্রুপাখি সকলেব জন্ম এপ" গৃিব 
মব্যে কোন এক অশাবনীয শক্তিৰ কথ। ভেবেছিল । ঘবেব চাবদিকে 
অগণ্য গাছপালাখ জন্ম বৃদ্িকে তাব। তাই বিস্মঘাভিভত ভষে পান। উপচাবে 
পুজ। কবেছে। হিন্দু স*্কৃতিব মবোও সেই আদিম গু প্রজাব আচাব- 
অনুষ্টান নিঠিত আছে, সন্দেহ নেভ | বট, অশ্বথ, বেল, পলাশ, তুলসী, 
শ[ল, করম, শিম, প্রভৃতি গাছ হিন্দু সশস্বতিতে এব পতমানের আদিবাসা 
সম্প্রদাঘেব মপ্যেও সমানভাবে পুজাপ্রাপ। 

কবম-উত্সবেৰ বতচাবীব। সাপাবণতঃ কারী কন্যা, তবে, বিবাঠিত 
নাবীবাও এতে যোগদান কবে। কুনাবা পন্য শসা উত্পাদন, প্রজনন- 
কিয। প্রভৃতি, উববতাবাপেন স"গে ঘশিঙ্গভাবে সম্পন্ত 1 কৰম উতৎসণে এব 
সহজ প্রমাণ পাওয়। যাঘ। এব মো উতৎ্পাদশ সম্পন্র ভগ হ হষ্ট আাপে 
পণওয| যায উডিষ্াব ভঞাদেব মপো | কবম উৎসবে এব। কবম বাজ। শাব 
কবম বাণীব বিষে দেখ। ঢটি বনম গাছকে পাশাপাশি পাতে “কন ববে 
কেপে দেওয। তয। এই মিপনকে শাগামশী ফসলে প্রাটষেব প্রতীক ভিস।ণে 
গণ্য কব। ভঘ। প্রজ। প্রাগণে পাখি এব সাপ ছেস্ড দেন্য। ভয। সাপব 
মুখ অবশ্য বন্ধ বব|থাকে | ত্রতচাবিণীদেণ মবো এভ সাপ ছেডে দেখাব 
গ্রথ। কি ভাবে এসে গেছে বল। মুজ্িল, বে প্রজনন শন্ডতিব «পা শব 
যৌনা"গেব প্রতাক ভিসাবে সাপের এই উপশ্তিতিকে গণা কব বেছে পাবে 
বলে অনেকেব আভম ঠ। 

পলভম, মানভম ঝাডগ্রাম ম্বধচলে কবম পুজ।ব ঘে নৈশিষ্টা পবিলঙ্গি ত ভষ, 
হাতেও *সোতপ দন প্রঞ্চিবাব মগ্রারিকার | উৎ্সবেখ কষেকদিন পরবে 
মেযেব। নদা ব। থাণ খেকে বাণি শিবে মাসে । সেভ বালিতে ছটিযে দেওয। 
হয পঞ্চশন্য । কোন কোন অঞ্চলে আবে। বেশী বকমেব শস্বাজ ছছিযে দে ৭ঘা 
ভয এব” অপেক্স। কব! হব চাবাগাছেৰ জন্মলগ্রেব জনা । মানভমেব এত 
অন্ঠ্গানবাতিব নাম “জাওয়।। যে সমস্ত চাবাগা্চ আলোকেব স্পর্শ লাভ কৰে 
উদ্ধগতি হতে থাকলে। ক্রমশ, তাদেরও নাম “জাওয়।| বল। বাল্য, জা পয 
হ নেত জন, জাত । এত জাঞ্ধাব দেপঠ। ভচ্ছেন কখম গৌসাহ । প্রজ। 
প্রা“গণে এই চাবাগাছ গুলিও সবত্তে বক্ষিত হধ, প্রোখিত কবমশাখাব পাশে । 


বখম ১০৫ 


পিস্জনেব সময় বালুকাপুণ সবাব মণো বক্ষিত এই চাবাগাছ গুণিকে মেষেব। 
মাথা তুলে নিষে যাষ। পপ্ম শাখাকে* সগে নিষে যায, তাবপব 
সবকিছুকে ভাসিযে দেওয। ভয শ্রী থ।। | পুকপেব জলে । বিসজনেব শেষে 
বঙ্চাবিণাগণ পান্ত।ভা৬ দ্রিষে পাবণ বে । এ্রাতন গল কামনা নাকি এ 
বঙতেখ উদ্দেশ্য । পপ। খাঞ্ল্য, পাতমণগনেব কামন। “খানে একান্থভাব্হে 
ঢগীণ। াভন্দসমাজেব প্রাভাদ শীঘ। বত কোশ ন কোন কণে এস উপ প্রভান 
পিশ্তাব ববে থাবতে পাবে। ছেডনাগপ্রবণ অনাযভাধী জনগে।গা কবম 
শাখকে তে লেতে এপ্রযাথ ত করবে, ফেমণভানন পশ্চিমবাচ ল্য শবগ।ছ 
পুতে দেপয। ৬৭ মাশ্বিন স নারন্ষিতে | এস টৎপাদন। এব" « সানুগ্গিণ 
ব।মন|ভ এত উত্নবের মুখা উদেশ্য। 

ভোটনাগপবের কোন কোন অঞ্চনে কক্গণ পুবোহি কেও আজকাল 
শণমণেপ শশার 5০। দি পে *সুল কক 29৮1 পা। বালা, পাঙ্গণ 
পুখোহি“গণ (জন্ডাব এভ ভাপ গুণ ববাছুল । সু এব ওবাও সম্পদাষের গে 
৬০* হিন্দু সমাচের অভিমুখা, সপ ব গ্গণ প্ুবোভিততবৰ নিষোগবত 15 

প্রথ্যা* শুণহুনিদ এলই০ন্ট পাত 2৬ উহসবাক াভন্দ উৎসের পষাায 
এফলেছেন ২ পু কারণ বোধ ভয় £ভ  এতবাপা হন্দ অম্প্রদ।যেন মো? 
এত পু গা আহ | ঠিক হত কাবাশিভ পশ্া গ্রহাণিত হব না যে, 
চিন্পুদপ ানকট দেকেহ আাদব।জা ডতাগাচা বণ প্ুজপ উৎসবকে গ্রহণ 
পবেছে। বম গাছের [কাত সহ আভ হন্দু পুকাণাপিতে সাবু 
হয শি ভুলসা, মশ্বব, পেত পলাশ শাছেণ মাভাযাকে ০ ভাবে শীবাব 
ববেছে হিশ্দসঘাল (সে ভাপ ধধন গাব কোন ।দ্নভ গ্রহণ বন ভথ 
নি। যাব। «কে ভিন উত্দণ পলেছেন। ৬ 4 জীপ /দখিযেছেন ৬পিয়া 


১ খাঁচি জেলাব কোন এক মুণ্ডা গ্রামে এমনি এক পুবোৌত১তেব জ'গে কথা বলাব সুযোগ 
হযেছিল। গ্রামেব আখডায -_-খেখানে করমণাছেব শাখাকে প্ররাথিত কবে ডত্সবানুষ্ঠান সম্পন্ন 
কৰা হয়, সেহথানেহ পুবোঠিতঠেৰ স'গে আলাপ । এ পূজা বে গাধিবাসীদেব ভা তিনি জানেন । 
তবু পুজাবী ইতে আপত্তি কখেন নি এই জন্যই যে তাতে মোটা দক্ষিণা প্রার্ঙিব সম্ভাবনা আছে । 
তা ছ্ছাডা, নাবাধণ তো সবঘটেহ বিবাঙগমান__বপেহ মুচকি ঠেসোছলেন তিশি । তাবই কাছে 
শুনেছি যে কবমবাজাব কাহিনীর সগে অনন্ত চতুদশীব্রতেব কাঁশিশীটি মিলিত কবে বে কাহিনী 
তিনি নিজে সৃষ্টি কবেছেন, তা-ই শুনিয়ে থাকেন ভভ্তদেব | 
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১০৬ সীমাস্তবাঙলাৰ লোকযান 


পুবাণেব । সেখানে অন্ব্প ব্রত কথ। আছে ।১ ব্রতকথায় কর্মগাছেব কথা 
উল্লেখ কব হযেছে বটে, কিন্তু কর্ম-বুক্ষটি আসলে কোন বুক্ষ, ত1 চিনতে না 
পেবে কেউ কেউ একে গ্ররুষ্ণচলীলাব “কেলি-কদন্ব' বৃক্ষ বলেই ধবে 
নিয়েছেন । শুধু তাই নয, এই “কেলি কদন্ধকে বিশেষ সম্মানদীনেব কাবণ 
তিসাবে তাঁবা বিষ্পুবীণকে সাক্ষী মেনেছেন। বিষ্ুপুবাণে বলা হয়েছে ষে 
কালীষদমনেব জন্য কাঁলীদহেব তীবস্থিত কদন্ব শাখা থেকে শ্রীকঞ্ণচ ঝাঁপ 
দিষেছিলেন জলে ।২ 

যাই হোক, কবম গাছ যে কেলিকদন্ধ নয ত। না বললেও চলে। 
কেলিকদদ্ব বলে কোন বুক্ষই ছোটনাগপুবে পাওযষা যায না। কদন্গ, কইম-ব 
গড়ি কবম, এবং কবম (178010159 7087160117 ) একই গোগীব অন্ন 
তিন প্রকাব গাছ , শুধু এই তিন প্রকাবেব গাছই' ছোটনাগপুবে পাওযা যায় । 
এইসব অঞ্চলে কবমগাছেব শিষাসকে বোগ প্রতিষেধক পে গ্রহণ কব! হঘ। 
তুকৃতাক মন্ত্রেতম্ক্েত এব প্রয়োগ চলে। বলা বাগুলা, উন্তব ভাবতে 
কবমগাছেব সন্ধান ন। পেষেই তাকে কেলিকদন্ব নুক্ষে ঝপান্তবিত কব। 
হযেছে । অবশ্য, একথ। ঠিক বে হিন্দুসমাজেব সবত্র কবমগাছেব অথব। 
১. একদিন মহামুনি নাবদ নাবায়ণের কাছে এসে বললেন £ প্রভু, কোন এত আচবণে ধন ও 
মান পাওয়া যাষ কৃপা কবে প্রকাশ ককন। নাবাষণ তখন একটি কাহিনী বলে নারদকে 
অনুগৃহীত করেন৷ নারাযণ বললেন : পুণ্য বাবাণসীধামে দেবশর্জী নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস 
করতেন | তাব ছুই পুজ্রের নাম ছিল কর্ম ও ধম। ছুই পুদ্রকে স'সার ধমে প্রতিষ্ঠিত কবে 
দেবশত্র গেলেন বনে, তপশ্চধার জন্য | 

ধর্ম দৌম্য, কর্তব্যনিষ্ট, মার কর্ম ঠিক তাব বিপরীতপন্থী £ উচ্ছ জল এব" বিলাসী । নিজেৰ 
উচ্ছ,জ্খলতার জন্য কর্ম শেষ পর্যন্ত তাৰ সব সম্পত্তি নষ্ট কবে দিলে। কর্মের স"সাব কিন্ত 
ধনধান্তে পূর্ণ । 

কোন উপাষ না পেষে কর্ন এবং ভাব স্ত্রী ধর্নেব কাছে গেল । ধর্ম তখন তাব ক্ষেতে, মহুবদেব 
নিষে ধান্তরে।পণ কবছিল। কর্ণ ও লেগে গেল কাজে । তবুও মজুরী হিসাবে কিছুই পেলো না। 
বাড়ী ফেবাৰ পথে দেখলো £ একদল লোক কম গাছে পুক্তা করছে । তাদের কাছ থেকে কর্ম 
জানতে পাবলে। যে উপবাস করে কর্মগাছেব যথাবিহিত পুক্ত1 কবলে ধন-মান সবই পাওয়া যায়। 
কর্মের স্ত্রী সেই ব্রত করলো ভাত্র মাসে , পূজা কবলো৷ ধান চাবাকে । ফলে কর্মের দরিদ্র দশ 
দূর হলো। 


১৯ তদেনং নাতিুরস্থং কদন্বমুকশাখিনং । 
অধিকহ্যোৎ পতিষ্তামি হদেশশ্মিন্ননিলাসিন ॥ 


( অতএব, নিকটস্থ এই কদদ্বতকর উর্ধ₹ শাথ! থেকে নাগরাজের হ্রদে পতিত হই। ) 


কবম ১০৭ 


কেলিকদন্গগাঁছেব পুজাবিপি প্রচলিত নেই । তবে উত্তব এব* দক্ষিণ বিভাবেব 
কোন কোন অঞ্চলে এই ব্রত উদযাপিত হয বলে জানা গেছে । তাতে 
কবম গাছেব প্রয়েজনই হয না।১ 

উত্তব বিহাবেব সাবণ জেলা ব্রতচাবিণীগণ ভাদ্রপদী শুক্রপক্ষেব 
একাদশীতে কর্মাধর্মীব ব্রত পালন কবে থাকে । ছোটনাগপুব এবং সীমান্ত 
বাঙ্লাব কবম উত্সবের স'গে এব বৈসাদশ্য লক্ষ্য কবা যাঁষধ। সাবণ জেলাব 
ব্রতচাবিণীগণ পুজাংগনে দ্বটি গত কবে, একটি গে ভর এব” ম্পব একটিতে 
জল ভবে দেয। ছুটি গতেধ মাঝখানে পুঁতে দেগযা ভয় কুশঘাস। সন্ধ্যার 
সমঘ বিষ্পুজা এবং পবেব দিন সকালে কুশ ঘাসের বিসর্জন | এই ব্রত 
অনুষ্ঠানে ব্রতচাবিণীদেৰ শ্বাতবুন্দ সবপ্রকাৰ বিপদেব হাত খেকে মুরক্তলাভ 
কবে £ এই বিশ্বাস । 

ব্রত যখন শ* খন ত্রতকথা৪ আছে । উন্তব বিহাবেব ব্রতকথাব 
কাহিনী ভচ্ছে এভবপ £-তজী সনকাদি মুনিবে বললেন, পাগুবগণ যখন 
বননাসেব সময দ্ঃখদৈন্যেব ঘপো দিনাতপাত কবছিলেন, সেভ সম্য শ্রকুষ্ণেব 
উপদেশ মন্ুষ্ঠান যুবিঠিব এই ব্রত উদযাপন কবেন। যশ্িষ্ঠিবে প্রশ্নে শুরু 
বলেন ষে পর্বে গৌডদেশে দুজন ব্রাঙ্গণ বাস কণতো £ কবম আব ধবম। 
তাদেৰ মবো কে ব৬-এভ নিষে রক উপস্থিত হাল1। তাব মীমা"সাব জন্য 
তাবা এক সন্নাসীব কাছে গেল । সন্ব্যাসী বললেন তর্ক ছেডে কবম পুজা 
কব, সব দ্রঃখ দ্রবে যাপে -কবম বুছি ভোগা । ভাব কবম ব্রত 
ন-মান সবই পেষেছিল। দক্ষিণ নিহাবের ব্রন্চাবিণীগণ৪ এই ব্রত 
উদযাপন কবে । ব্রত শেষ হলে কলমী শাক দিষে ভীত খাঁওযাব প্র আছে 
এখানে । কলমী শাকেব চলতি নাম এখানে “কবমীকে শাগ'। কল্মী বা 
কবমীব স"গে নামসাদৃশ্ঠই বোধ হয কর্ণীবন্বে মূল। এদেব করম কথাব 
স*গে কবম সঞরান্ত মাওতালী কাভিশীব যথেষ্ট মিল আছে । 

লক্ষ্য কব1 যাচ্ছে, উত্তব বিভাবেব করা পর্মীরতে, দ্টি কবম শাখার 
পবিবতে, দুটি গর্তকে প্রতীক হিসাবে গ্রহণ কবা হযেছে । কবম-গাছ ও 
অঞ্চণে দুষ্্রীপা , যাব ফলে “বর্ম? অর্থা ভাগ্য” শবেব শংগে 'কবম” গাছেব 
নামসাদৃশ্ঠ বজায বেখে, ব্রতটিকে ভিন্দুত্ব দান কব। হযেছে । তাই কর্মা- 


শবে 
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পর্মাব ব্রত উদযাপন কবতে গিষে বিষ্ণপুজাকে তাৰ সংগে মিশিযে দেওয়া 
হযেছে এবং এব ফলে ব্রাহ্মণ পুবোভিত যথাবীতি দক্ষিণা গ্রভণ কবেই ভাকে 
জাতে তুলেছেন । দক্ষিণ বিভাবে কবমেব নামসাদ্রশ্েই “কবমীশাগ?৭ জাতে 
উঠে গেছে। 

ছোটনাগপুবেব অধণা অঞ্চল থেকে চলে গিষে কিছুসখাক ওবাও উন্ভব 
শিহ[তবব বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্কাপন করেছে পথ কাল থেকে । নাদ্বে 
নিকট থেকে “মাধ ব্রতটি সেখানে ছডিযে পড়তে পাবে। আব দক্সিণ 
বিভাব তে। ছেোটনাগপুব মার সাও ত।ল পবগণাব গ। ধেসেই অবশ্িত | 

বাওলাদেশ ব| উচিষ্যাব উপজ1৩ ছাডা অগ্ত কান ভিন্দুব মব্যে এ উত্মণ 
প্রচলিত নেই । গণভম বাঝাডগান অঞ্চণে যে সমস্থ পশভিশ্ম এত উৎপ৭ 
মন্রচিত করবেন তাব। বলেন যে, সেঙ্গ কব পাশ যদি অশকুবিত হথঘ 71 ভলে 
কবমপজা কবতে হধ | পপ পাঞ্ণা, বণহিন্দ্র গভকত| পবদ উৎসবের 
উদ্যোগক-। মাত্র । প্ুজব ভাব কোন ব্রাঙ্গণ পুুবোহিতঠেব ভাতে গ্রস্ত কব। 
»যন।। বাগাশ, ভমিজ প্রতি প্রামভিন্দু চাভযেবাই এত উত্সবের ভাখ 
গ্রভণ কাব। 

সামান্থবাওল|, ছোটনাগপুব এব” উঠি, অবাপ্রদেশ প্রভৃনি অঞ্চলেন প্রা 
প্রঙ্োকটি আদিবাসা গোর মণ্যে “হ ডহসব স্বশ্রচলিত । ছেঢনাগপুবের 
মণ এব” গবাওধেব অবোৌঁ এভ উত্সবের জনা বিশেষ ধণেব নাচেবপ ৯পন 
আছে | বপ| বালা, এহ উতৎ্সণটি কোন বোন অঞ্চলে শিশু হিলক ধানণ 
কবলে” শাজও এই ত্রহটি সুখ)ত আধিপাসী জনতার । সীমান্বা-লাপ 
গান এতিহ্া ভিগানে একে বক্দা ববে ঈলেছে | মোটেব উপব একথ। 
শিঃসন্দেভে শ্বাঞ্কাব কব যেতে পাবে যে এই বত বধাবহ উৎসব, শশ্যরামনাব 
উতৎ্সপ 1১ 

শপিযা পুবাণে ববধম বাহিনা পান্তয। ণগছে গলে একে সনাতন তিন্দু 
বুঠব পো যেশতেহ হবে এমন কোন কারণ নেভ | ঘযোডশ সপুদশ এতকে 
বচিত এই পুবাণেৰ অবাচীনত। সম্পর্কেও সন্দেভ কখকাব কিছু পেউ | এজে 
চেভন্থদেবেব কাভিনীও আছে কবম ব্রতকে ভবিষ্য পুবাণ যদি আকম্সাখও 

১ 'মাউকাল হিলস'এব মঝ গযাবদেব মধো শশ্ত বুদ্ধি কবার জন্য বর্ধাকীষনীষয 'কবমা-নাচ' 


হয । খান্দেশেব ভীল সম্প্রদায় একটি কবম শাগা প্রোথিত কবে উন্দেব কাে বুষ্ি প্রার্থনা কবে, 
তাখ জন্ত সাবা বাত ধরে নাচ-গান চলে। 
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কবে থাকে, তাও বনু গ্রাচীনকাল থেকেই ত। কবে নি। মাত্র তিন চাবণো 
বছবেব মখোই কবমাব্রত এখানে গ্ঠাত হযেছে । ব্ল। বাঙলা, তবুও ত। 
সা্ধাবণ স্বপ্র»লিত হিন্দু ্রতাদিব মণো বিশেষ স্থান গ্রহণ কখতে পাবে নি। 

এ প্রসংগে আবে! একটি কথ। বলাব প্রয়োজনীয় 5| আছে। ভা শুক্রা 
একাদশী তথিতে কবম পুদা অননটানে যে বাতি এচলিত আছে, তাতে বিশেষ 
একটি পরিকাসম্মত ভিথিকে গ্রতণ কব। হিন্দু বীতিবই মমর্থক। আদিবাসীদের 
মধো কোন তিথি নক্ষত্র বিচাবেব ক্রষ্ট গ্রচেষ্ট। আজে। নেই । তাউ, এই বিশেষ 
[এথিতে কর্মাপুঙ্গাব বাঁতিকে ভিন্বীতি [পে মনে কব বেতে পাবে। 
বন। বাণ, আধিবামীদেখ মো সর্বত্রঠ এভ ভাথকে কোন পবা বীদ নিষম 
তিসাবে গণ ব|ভয শি। লীমান্তণাঙল! এন" স্োটনাগপুব অথবা উডিযাৰ 
মাদিবাসারের এত) 5. খাদ্মাসের শক্ত একাদশী নিথিবেহ ববমপুজাব 
এধমান নির্বাধিও দিন হিসাবে বব ভঘ ন|। ভাদ্রম।সেব যে কোন 
দিনেহ হাব শন্তগাণ ভয। মবণা অঞ্চলের কম্বাখীদেথ মধ্যেই এ বিব্যে 
[*খিতত কণম পুজাব প্রথ| আছে।। গেদিন যে বম পুছ। ভঘ, ভাব নাম 
'লা্গ| কবম'। আগে বাজবাডীতে 'কবম। ন। তলে গজদেব বডীঁতে হতে 
ন। বাজবাঙা অঠগ।ন শেষ হবার পব থেকোণ একদিন প্রজাবৃন্দ এই 
অনুষ্টান কবতে পাবে । এ নিষম যথাযথতাবে আ।গগ আব পালিত ভঘ না বটে, 
ওবে গামান্থবাউলাব পন ধন্বামী ব| বাঞ্জাব বাাতে এখনো করম-উত্মব 
অগ্নষ্ঠিত হচ্ছে। প্রজাদের মধো যাব একটু গনস্াপণ, তাবাও এ একাদশীতে 
কবম উৎসবে মোটামুটি একট। দিন স্থিথ কবে বেখেছে , বিপ্ভ আসপে যে 
কোন দিনত বম উৎসব অনুষ্ঠিত হতে পাবে। যে সব শ্ঞ্চলে এ বিশেষ 
তিথিটিব উপল জোব দেওঘ। হচ্ছে দে সব অঞ্চলে হিন্ন প্রভাব এনম্বীকায। 
যেসব বাজবাঙীতে এব প্রগম অনুষ্টান হয, সে সব বাজনাঁডীৰ রিপতিব। 
অবশ্য অর্থ কৌনীনো বছুধিন থেকেই বৃহৎ হিন্ুসমীজেব মো গুবোপুবি 
্ষত্রিয়ন্ে দাবী এব অবিকাব নিষে বিদ্যমান | 'কবমবাজা” প্রাচীন আদিবাসী 
মমাজেব নেতৃত্বেৰ আমন অলংকৃত কবে অবশেষে উপজাতিক বীব হিসাবে 
গবিগণিত হযেছেন, এমন সন্দেহেণ অবকাশও আছে। কবমপুজাব এই 
একাদশী তিথিটি প্রভাবিত হয়েছে ইন্দ্র দাদশী” নামক বাজ-উত্মব থেকেই। 
ভাদ্রমাসেব শুক্লা-দ্বাদশীতে উদ পববেব? স্চন|, তাব পূর্ব তিথিতে করম উত্সব । 
কবম উৎসব না কবে ইদ পবব কবতে নেই। তাই ইন্ধদ্াদ্শীব নির্ধাবিত তিথি 


১১০ সীমান্তবাঙলার লোকযান 


রক্ষা করতে গিয়ে, শেষ পযন্ত করম পরবও তিথিবদ্ধ হয়ে গেল । ঝাডগ্রামের 
রাজবাডীতে এখনে! করম এবং ই অংগাংগিভাবেই বিজভিত। প্রথম দিনে 
করম গাছের অর্চন। দ্বিতীয় দিনে শালবৃক্ষের । ভাঙ্রমাসের এই শুক্লা একাদশী 
তিথিকে হিন্দুমতে পার্শখকাদশী বলা হয়। অনন্ত নিদ্রাভিভূত ভগবান সেদিন 
পার্শ পরিবতন করেন বলেই এই নামের অবতারণ।। বল! বাহুল্য, অরণ্যভূমির 
অধিপতিগণের £িছু কিছু অংশ বৃহৎ হিন্দু গোঠ্ার অন্তর্ভুক্ত বলে পরিচিত 
হবার পর, তাদেব ব্রাহ্মণ পুরোহিতবর্গ ই এউ উতসবটির তিথি নিদিষ্ট করে 
দিয়েছিলেন ইন্দ্রদ্বাদশীর পুর্বদিনে ৷ ন্্রদ্বাদশী” পুরোপুরি শান্স্সম্মত বলে 
করমেরও একটি শাস্ীয় তিখি নির্ধারিত হয়ে গেল; অবশ্য সে তিথি রাজার 
করমের জন্যই । অন্য সকলে সেই তিখি গ্রহণ করেছে রাজাকে অন্কবণ কবে, 
যদিও মুখ্যত এখনো সবন্র এই বিশেষ তিথিটির কোন বিশেষ মযাদা নেই । 

সীমান্তবাঙ্লার সর্বত্র এই উৎসবের রীতি প্রায় একই, তবুও একথা 
মানতে হবে যে অঞ্চল ভেদে কিছু কিছু বূপভেদও আছে। 


-ছুই- 


ভাত্রমাসের একাদশী শুরুপক্ষ। 

গায়ের মাঝখানে আখড।|, ওই আখডাতে প্রতিষ্ঠ।ঠ করতে হয় করম 
দেবতীর, করমরাজার। ব্যক্তিগতভাবেও এ উতৎসবেব অনুষ্ঠান করা যেতে 
পারে, নিজের গৃহাংগনে। বিকেল হতে না হতেই মাদল বাজবে নাকাডা 
বাজবে । যদিও মেয়েদেরই উৎসব এটি তবু ছেলেদের পক্ষে মবোগদীনের কোন 
বাধা নেই । 

এদিকে সন্ধ্যের আকাশে চাদ উঠবে। মেদ্ুর হিমেল বাতাসে নোতুন 
শরতের ছৌয়| লাগবে । অদূরে আউশকাটা ফাকা মাঠের বুকে খেঁকশিয়ালের 
দল ছুটোছুটি করবে। সন্ধ্যে হওঘার আগেই স্ববেশ তরুণ-তরুণীর দল বনের 
মধ্যে গিয়ে করম গাছের শাখায় হাতিয়ার বসাবে । একাদশীর আগের দিন 
বনের ভেতর করমগাছ খুজে তাতে হলদে সুতো বেধে বরণ করে রাখা হয় । 
একাদশীর দিনে শুধু গাছ কেটে দুটি ভাল নিয়ে আসা, কাধে ফেলে । একটি 
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শাখ| করমের, আর একটি ধরমের |; শাখাছুটিকে কাধে তুলে নিয়ে গোটা 
দলটি প্রত্যাবর্তন করবে মাদল বাজিয়ে, গান গেয়ে। তরুণীকঠের গান 
ভেসে আসনে £ 
আজ ত,রে করমরাজা ঘরে দুয়াবে। 
কাল ত'রে করমরাজ। কসাই নদীব ধারে ॥ 
করম কাটতে যায়েছিলি কবম টলমল । 
বজার বেটি ছুলালী টার্সি ঝলমল ॥ 
সব গানহ যে করম সংএান্ত ত1 শয়, অন্য ধরনের গানও গাওয়া হয় 
অর্থহীন অনর্থক গান £ 
এ ডুংরি সে ডুরি খেঙ্কুব পার্কিল। 
খেঙ্গুব মেজুর খায়ে ছুঁডির পেট ফাপিপ ॥ 
ডূংবি অর্থে ছোট পাভাড। এ গানের ভিতর দিয়ে কোন অবৈধগর্ভ। 
তরুণীকে শ্লরেষ কর। হয়েছে কি ন। কে জানে । বিবাতেব পবিত্রতীকে স্বীকৃতি 
দেওযার গানও শুনতে পাওয়। যাবে £ 
পাহাড় পধতে খর 
তায় আছে সাঙ্গাল বব 
আমি সাঙ্গ। যাব না 
আমার আছে বেহালি বর। 
এ ধরণের গানেব কে।ন সীম। নেহ । আবার গান £ 
আম পতর জাম পতর পানি-এ ভাসিল। 
বড বউর জুড়া দেখি তেল ঘডি নাচিল ॥ 
আমের পাতা, জামের পাতা! জলে ভাসলে। ভাস্থক , কিন্তু স্থকেশা নারীর 
বধমানা কুষ্ককেশের খোঁপা দেখে তেলের পাত্র আনন্দে নাচছে,__এই ছোট্ট 
কথার ব্যঞ্জন1 অনেক । 
সারা পথে এমনি নাচ গানের জলসা চলবে। তারপর গ্রামে পৌছে 
করম রাজাকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে প্রোথিত করা হবে পুজাপ্রাংগণের 


১ ছোটনাগপুরের ওরাও মুণ্ডারা৷ তিনটি করম ডাল কেটে নিয়ে এসে গ্রামের আখড়ায় 
প্রোথিত করে । এ তিনটি ডাল করম গৌসাইকে উৎসর্গ কর! হয় মুণ্ড সমাজের তিন প্রধানের 
তরফ' থেকে । এই তিন প্রধান হচ্ছে, পাহান (পুরোহিত ), মাহাতো (সামাজিক বিধি 
বাবস্থাপক ), এবং মুণ্ডা (গ্রাম-প্রধান) 


১১১ সীমান্তবাঙলাব লোকধান 


বেদীতে | বেদীব উপব বক্ষিত হবে সগ্যোজাত শস্তাংকুবেব পাত্র । তাবপব 
ধুপপাপ নৈনেগ্যাদি দ্রিবে পুজে। কব। হবে সেই প্রোথিত শাখাছ্বটিকে। প্রজোব 
পনে বলিদ।ন। তাঁবপব সাবাবাত ধবে পাতা নাচ নাঁবে, দ্াডনাচ নাচবে। 
কবম গাছছবে খিবে গোল হযে নাচ শুক কখবে তক্ণী মেষেবা। ঝুমুব গানে 
প্লাবিত হনে চাখদিক | নাচ শুরু কববাব আগে লাধা, দেভবী অথব। কোন 
একজন ববমখ।জাব কাঠিনী১ পলপে। 

মানভম ধল্ভমেব কবম উত্সবে, অনেক সময সাধাবাত ধবে নাচনী-নাচেৰ 
সমাবোহ ভয় ।২ 

কম উত্সবের প্রধান অস্গ কবম-নাচি এব* করম গান । সীপ্ততাল ওবা 
মুণ্ডাদেব সম্মিলিত নুত্যোৎসনেব কথা কে শ। জানে! শুধু কবমেব জন্যই 
তদেব একটি শিপ্্ট নাচ আছে। ধলঠম মাশভম ঝাডগ্রাম অঞ্চলে 
এই কখম নাচকে কোথাও বল। হয পাত! নাচ, কোথাও বন হয দাদ নাচ। 
পণ্ক্তি নৃত্য নান দিঘে ণকে আমব। জাতে তুলতে ৪ পাবি । মাগে স্বীপুকষ 
সম্মিলিত ভাবেভ এতে আশ গহণ করতে|। ভদানী” পভ শেরে পুকষনাত 
সাবাবাত ধবে নাচে নাপীপিপজিত হযে। কোন কেন শেতে আবাৰ 
ন[চনা-নাচাপো হয, কিন্বু নাচ্না পাচেব কথা পবে আসবে । মে।টামুটি 
৬[বে বে নিতে হবে ধে সামান্থবাছলায সাগঙাল ভমিজ প্রভৃতি আদিাসী 
ছড়া অন্য কোন হিন্দুপমী উপজাতিদেৰ মেয়েব। নাচেব আসবে যোগদান 
কবছে ন। আজকাশ। 

আকাশে চাদে আনে।। বন পাভাড মাত ঘাঢ গ্রাম টড সবকিছু 
মালোষ মালে। হলে তে। আনন্দেৰ পবিসীম| থাকবে না কিন্তু অধিকাণ্শ 
সময়েই বাদ সাপে টুকবে। মেঘেব ছায|। আকন্মসিকভাবে আকাশভাও| বৃষ্টি 
ন। নামলে নাচ গানও বন্ধ হনে ন|। 

প্রদাপ জাল।ব আগে সলঙে পাকানো মতো, নাচ শুন কববাব আগে 
নেশ। কবাব কথাও আছে । ভাঙিয়। ভচ্জে প্রধান ১ মুল ফুলের মদও চলতে 
পাবে। আব বাগ্যযন্্ হিসাবে চাভ মাদল আব ধুম্শ। ব। নাকাড|। 

ভাবতবর্মেব সহত্র ম।দিম অপিব।সীদেব মব্যে সম্মিলিত শৃত্যোৎসব আছে। 
নৃত্যোৎ্সবেব আন্ুষ'গিক পোকসংগীতও গাত হব নাচেব সংগে সহযোগিতা 

১ জষ্টবা £_-করম কথা 

২ নাচনী-নাচ, স্তষুব্য 
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রক্ষার জন্য । সীমান্তবাঙ্লার নরগোষ্ঠীর কথা বলতে গিয়ে একথা বলা হয়েছে 
যে মূলতঃ সেইসব সংস্কতিবাহক্গণ হয় মীদিম উপজাতি, কিংব। হিন্দুধ্মী 
উপজাতি । ছোটনাগপুরের অবণ্যভূমিতে যে সমস্ত আদিম জাতির বাস, 
তাদের নাচের মধো এখনে। সেই আদিম নৃত্যকলার পুনরাবৃত্তি। একদ। 
যাছুতন্ত্র হিসাবেই এই নৃত্যান্ঠটানের আয়োজন তারা করতো । পণগ্ডিতগণের 
অভিমত হচ্ছে এই যে নাচ হচ্ছে জীবনসার আহরণ ও সঞ্চার করার একটি 
পদ্ধতি বিশেষ । তাহ আদিবাসীদের প্রত্যেক উৎসবেই নৃত্যানষ্ঠানের 'প্রাধান্য। 
নিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন পায়ের নাচের অনুষ্ঠান ভারা করে । 

সীমান্তবাঙ্লার করম উৎসবেও নাচ অনিবায। 

একদল লোক গোল হয়ে, হাত রাধরি করে দাড়িয়ে পডবে পুজা প্রাংগণে। 
বেছে উঠবে মাঁদল আর নাকাঁড।। একজন মুল গাষেন শুরু করবে করম 
গান। মনে রাখতে হবে এ নাচ সবসময় অনুষ্ঠিত হয় না, কেবল করম 
উত্সবেই এর অন্রষ্ঠান। মুল গায়েন গান খেম করলেই গান ধরবে নাচেব 
দলের সবই । তারপর নাজন। বেজে ওঠার সংগে সংগেই নাচ শুরু হবে। 
এ নাচেব বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে ডান পাঁ"টি যথাসম্ভব উপরে তুলতে হবে, 
তারপর নিচে নামিয়ে মানতে হবে । সাওতাল মেয়েদের নাচের মতো! এতে 
সুষ্টু সংযম নেই 7; তবে তাল আছে নিশ্চয়ই । 

ঘে সব গান এই অনুষ্ঠানে গীত হবে, সে গানের রচয়িতারা আমাদের 
ভাষায়, কেউ কবিও নয়, শিল্পীও নয়। কিন্তু লৌকসংগীত বললে য। বোঝায় 
তা এই সীমান্তবাঙ্লায় যে ভাবে স্থির হযে আছে, তা আর বাঙলাদেশের 
অন্যত্র আছে বলে তো! মনে হয় না; থাকার কথাও নয়। ঘারা এ গান 
রচন। করে, তাদের ভাব এবং ভাষায় দীনতা আছে, অমাজিত রুচিবোধও 
আছে, কিন্তু পরিবেশ-বিচ্যুতি নেই ; আত্মবঞ্চনার প্রবৃত্তি নেই । 

গোড়াতেই বন্দনা । এ বন্দনীয় গজানন, ব্রদ্ধা, বিষণ শিব আর অন্যান্ 
দেবতাদের নামোলেখও নেই। এ বন্দনা আখড়া বন্দনা। এ বন্দনায় 
_ সর্বজনীনতার উল্লেখ । প্রাচীন কৌম সমাজের সাম্যবাদী পরিচয় এর মধ্যে 
নিহিত। অবশ্তয সংগে সংগেই রাধাকষ্ণলীলার ক্ষীণ ইংগিতও অনিবাধ- 
ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সীমাস্তবাঙ্লার অধিবাসীদের উপর বৈষ্ণব- 
প্রভাব অল্প নয় মোটেই । যাই হোক, গান শুরু হলো,_-একেবারে প্রারস্তিক 
গান £-- 


০ 
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কবম কাটিকুটি আখড। বন্দনা কবি, 
গোপিনী সব কবে একাদশী 
আজবে করম ভেল বাতি । 
কোথাও কোথাও গাওয়া হয £ 
কবম কাটিকুটি আথড। থাপনা কবি 
শখী সব কৰে একাদশী, 
আজবে কবম ভেল বাতি। 
কবম ঠাকুবকে বসবাব জায়গ। দ্রিতে ভবে £ “খাঁল। চাছবে দাদ। মাচিয। 
বুনবে, আসিবেন কবম বাজ! বসিবেন বেঃ। এব পবেও বন্দনা । এবাৰে 
এলেন গেবাম দেবতা, হবি ঠাকুব আব ব্রজনাবীগণ। 
আগে বন্দনা করি গাষেব গবাম হবি 
ত| পৰে বন্দন। ব্রজনাবী 
আনন্দে ঝুমুব লাগে ভাবী । 
যাবা নাচবে তাবা হেলে দুলে এই গানহ গাইবে । তাবপর ধুম্শা 
মাদলেব তালে তালে চলবে নৃত্যোল্লীস। বাদকদেব মুখে নানাজাতীষ 
বোলেব খই ফুটতে থাকবে। 
গানেব মধ্যে শেষ পযন্ত এমন হিন্দু প্রভাব অন্প্রবিষ্ট হয়েছে যাব ফলে 
একটি গানেব মধ্যে কবমপুজাব উৎপত্তিমূপক কথাও শোন। যাবে £ 
কবম ধবম দুই ভাই 
কবম আছে অযো্য। নগবে 
সে হ শুনি সবাই কবম কবে । 
অযোধ্য! নগবেব ছুই ভাহ বামলক্ষ্মণেব কাহিনী তো এদেবও অজান। 
নয়। 
পাতা নাচেব এই জাতীয় ঝুমুব গানেব বিষয়বস্তু হিসাবে পবিবেশ 
প্রতিবেশকে এব। এতো] বেশী গ্রহণ কবে, যাব ফলে বিসজিত হয ণ। কিছুই । 
একদা সীমান্তবাঙলাব বিভিন্ন অঞ্চলে দোরদগুপ্রতাপে বহু বাজা এবং জমিদাব 
সামন্ততস্ত্রের অবণ্যচ্ছায। বিস্তাব কবেছিলেন। ধলভূঁই, মলভূঁই, শিখবভূ ই 
সীত্ভূঁই, ববাভূইতে এদেব শেষবংশধবগণ আজও জীবিত আছেন। এই সব 
বাজাবাজডার নান। কাহিনীও গানের মধ্যে স্থান লাভ কবেছে। মল্লভমেব 
কোন বাজ। কবে দীন প্রজাব কুটিবে এসে মহুলভাজ1 খেষে গিয়েছিলেন, 


কবম ১১৫ 


সেই সহদয বাজাটি কোন্‌ কালেব, কেউ হয়তো! তা জানে না। অথবা! সবাই 
হয়তো। জানে । এব মধ্যে এহ সব অবণ্যভূমিব অধিপতিদেব একেবারে 
গোডাব কথা সংগ্ুপ্ত আছে, ধাদেব অধিকাংশই সেই সব দীন প্রজাকুলস্তৃত 
হযেও পবে হিন্দুণর্মেব হুত্রচ্ছাযায় এসে ক্ষত্রিষ নাম গ্রহণ কবেছিলেন। সে সব 
দিন আজকে নেই, শুধু তাব দীর্ঘশ্বাস ব্যঞ্জিত হচ্ছে গানে । এ প্রসংগে এও 
জানিয়ে বাখি মেদিনীপুব জেলাধ ঝাডগ্রাম অঞ্চলকে মলভঁই বলে। আদি 
মললভূমেব সগে এব কোন যোগাযোগ ছিল নিশ্চযহই , শাছাড। ধজাব উপাধিও 
ধ্লদেব। এহ মলবাজাব জন্তহ ধাধখ[স 2 
আহপবে মৃহণ খাজ। 
খাহ গেল মহুণ ভাজ। 
দেদিন সকণ গেলবে বহিযা। 
সেই াজাব আগমনে বৌধতয় শ্যামস্বন্দবপুব, ঘটিডুব।, নেদ।-ণহড।, হুকীড়ুব। 
গুভূঁতি গ্রামে মুত্যোন৭ অনুষ্ঠিত হযেছিল। উপবিউক্ত গানে এদেব নামও 
মাছে ১ 
সে সকল দন গেলবে বাঁহযা 
শ্যামসুনবপুধ মহলবাজাব নিয় | 
ঘটিডুবা, নেদাব্হডা, 
নাচ লাগে হুকাড়ুব। 
সেদিন সকল গেল বে বিয়।। 
এবাবে ধলভূম বাজেব কথা । 
বাজাব স্বভাবচবিত্রেখ দিকে ইংগিত কবেই কথ। বলা হযেছে । বাজ। 
হয়তো কোন গ্রামে নৃত্যোৎ্পব দেখতে এসেছেন। গাছের তলাষ বক্ষিত 
আছে জোড। ধুমশা , কিন্তু বাজাব চোখ ব্যস্ত আছে কুলনাবীদেব সন্ধানে । 
এই কথ। গানে বেধে অমব কবে বাখা হলো ১ 
ধলভৃমেব বাজ বড জমিদাব বে 
ঘোডাব টপে বাধা উরুমাল বে 
বাজা-বড জমিদাব বে। 
গায়েব পথে যাতে যাতে 
ইঙ্গিত মারিল বাজ। ঘখে হে 
জোডাবে ধমশ। তরু তলে-__ | 


১১৬ সীমান্তবাঙলার লোকষান 


এই সমস্ত গানের শেষে রং দেওয়| হয়। রংয়ের গানে নাচের তালের 
দ্রুততা। দেখা দেয়। একই রংয়ের গান বিভিন্ন গানের পরে বাবহ্ৃত হতে 
পারে। উপরিউক্ত গান গাওয়া হলে 'এবং আন্থুষংগিক নাচ শেষ হলে মূল 
গায়েন রংয়ের গান ধরতে পারে 5 
যার ঘরে নন্দ নাই 
হার বড মজা । 
ক্ষণেক তাতল, ক্ষণেক বাসি 
ক্ষণেক চাউল ভাজা । 
এবারে নুত্যোলাসে জোমার আসবে । নাকাড1 মাদল চূড়ান্তভাবে 
চাঞ্চল্যপ্রকাশ করবে । প্রয়োজন হলে নাচের দল বিশ্রাম করতে পারে 
কিছুক্ষণ । কিন্ত হীড়িয়া-প্রমত্ত মোষ বিশ্রামের খোটায় কীধা থাকতে চাঁষ না। 
সারারাত ধরে নাচ আর গান চলবেই । শ্রোতা অথব। দর্শক কেউ থাকুক ব। 
না থাকুক, তাতে কিছু আসে যায় ন।। চলুক গান । 
কুলি কুলি যাতে ছিলি 
বীশিটি বাজাই দ্রিলি 
তোর। নাকি বডই মনচোর।|। 
তু কানে হু কদম ফুল ভর।। 
তারপর সেই চিরন্তন বেদনাবিধুর বিচ্ছেদ কাহিনী । এই লোকসংগীতের 
ভাষায় তাও বপায়িত। 
উপর ঘাটে সিনান করি। 
নামে। ঘাটে বাশী বাজায় 
অবিশ করে বলে দিবে গো মোর সেয়াকে 
কি দোষে ছাড়িল আমাকে । 
একটি গানের মধ্যে মুসলমান আক্রমণের ক্ষীণস্থাতি লুকিয়ে আছে বলে 
মনে হয়। কবে একদিন নৃত্যোত্সবের মধ্যে দুরন্ত বিপত্তির মতে। মুসলমান 
হানাদার এসে পৌচেছিল। সামাল সামাল রব উঠেছিল চারদিকে । 
তারই স্বতি আছে গানে £ 
আখড়া সামাল মুসলমান দেখ ভগবান । 
দাঁড়ি হলে ছাতির সমান 
দেখ ভগবান । 


কব ১৭ 


অবণ্যভূমিব ভবিতবকাবী আব সাধুসন্ন্যাসীব ফল ভক্ষণেব কথায় বলা 
ভয়েছে £-- 
সাল! কৃদবীব ভ।জা 
৪ই তে। তবকাবীব মজ। 
শাগ ভাজায় বসন ফোডন, 
ম।ম পাকায় সাধুব ভে!ভন | 
কৌন কৌন গ।নে দরিদ্র রুধিজীবী সংসাবেব এক ট্রকবে। ছবিব ভেতব 
স্বামী-স্থীব কথা-বাত। শুনতে পাণুয়। যয ষন। অহুক্ত ব| অর্ভৃক্ত স্বামী, 
ত[লড।পন| শে কবে এসে তাব বুঙক্ষ মনে কথ। জানাচ্ছে 2 
শালডাটাপ অট্াদৌডি (-ঘুনসী ) 
হ।ল কবতে পড়ে মখি, 
বাব ম, আজ আমকে ভেবে মব।লি। 
কোথাও শ্ধাত শিশুব এুন্দনরধনি | -শুণু আদানি খেলে কোন্‌ শিশু ন। 
বাদনে। 
একবাটি আমাপি 
তলে ০টি ভাঙবে 
সেহ দেখি হাউল।, কাদে গোট। বাহবে। 
ওধিকে গাদা ঘুল কটেছে গৃভাগনে । গন্ধে ঘ ম কবছে চাবদিক। 
জলকে যাবার কখ| তোল। থাক এখন, মাথাব বেণা ষে গাদা যুলেৰ জন্য চঞ্চল 
হযে উঠলে। £_ 
বাডীব গেধ।সুলে ফুণি মতকে 
দিদি নাই যাব জণাকে। 
মাথাব বেণী ছলকে । 
এম্নি কবে গানে নাচে সাবাবান মও হয়ে থাকবে। 
উৎসবে বাত । ককব কেঁ। কবে মুবগী ডাকবে ঘবেখ চালে । ভোবে 
ভিমেল বাতাসে মাতাল খুডোবুডীব দণ খুমেব ঘোবে গে পো কবে চেঁচিয়ে 
উঠবে। এবাবে বিসজনেব প্রভাত । কবম শাখ। টিকে কাধেব উপৰ তুলে, 
উৎসববত দলটি পাশ্ববর্তী কোন নদী ব। খালে গিয়ে হাজিব হবে। এতে 
অকলাণ আব অপদ্রেবতাকে বিতাডিত কব! হয় বলেই এদেব বিশ্বীস। 


|| জন্ম আহা || 
_ভিন-_- 


“এক ছিল সদাগব |...---. রা 

করমের পুজা অন্ুষ্ঠানে যে লোককথার প্রচলন আছে, তাব আরম্ভ হচ্ছে 
এক ছিল সদাগর।? কিন্তু একথা বলে রাখা ভালো যে ছোটনাগপুব, 
উডিষ্যা আর প্রান্তিক রাঢের যে সমস্ত অঞ্চলে কবম গাছের পুজাঁ-পাবণ 
প্রচলিত, সে সমস্ত অঞ্চলের সর্বত্রই যে এই কাহিনীব আরম্ভ একই রূপ, তা 
নয়। মূল কাহিনীটি কোথাও পরিবধিত হয়েছে , কোথাও ব। পবিবজিত 
হয়েছে কাহিনীর শাখা প্রশাখা। কিন্তু মূলতঃ কাহিনীটির নক্তব্য সবক্ষেত্রে 
সমান। ধলভ্তম এবং ঝাডগ্রাম অঞ্চলে যে ধরণেব কাহিনী প্রচলিত, তা হচ্ছে ঃ 
«“_-এক ছিল সদাগর।” 

রুষিলক্মী অচঞ্চল। তার গৃহে, সিদ্ধিদাতা গণেশের কপালাভে ও সে বঞ্চিত 
হয়নি। কৃষি এবং বাণিজ্যের দৌলতে সে সম্পদবান। তাব উপাস্য দেবতা 
কিন্তু করম,-করম রাজা । , মহা আডঙ্বরে সে করমের পুজা কবে নিদিষ্ট 
তিথিতে-- ভাদ্র মাসের শুক্ুপক্ষে, একাদশী তিথিতে । 

সদাগরের যমজ পুত্র ধর আব করম। বডে। হয়ে ধবম গেল বাণিজ্যে । 
সংগে নিলো একটি বলদ । পিঠে তাব ব্রব্যসস্তারের ছালা। ছোট ভাই 
করম গ্রামেই খাকে। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর, তাকেই দেখাশোন। 
করতে হয় চাষবাসের । দেখতে দেখতে দিন গেল, মাস গেল । জ্যোহস্সা 
গেল, অন্ধকার গেল, গ্রীক্ম গেল, বর্ধা গেল, তবুও দেখা নেই ধরমের | সেউ 
যে গেছে বাণিজ্যে, আজে! ফিরলো না সে। ভাদ্রমাস এসে গেছে । কবমেব 
পুজোর তিথিও এসে গেল । কবম দুঃখ পেলে! । ধবমকে বাদ দিয়েই তাকে 
করম পুজে! করতে হবে । 

কিআর করে! 

অদূরেই অরণ্য । গ্রামেব শেষে ক্ষেত, ক্ষেতের শেষে মাঠ, মাঠের শেষে 
বন। তাজা শাল গাছের ঘন সবুজ পাতা দুর থেকে কালো কালো মনে তয। 
সেই বন থেকে করম গাছের ডাল কিটে নিয়ে এলে। আর ই ডালকে 


কবম কথা ১১৯ 


উঠোনে পুতে তাব চাৰ দিকে ঘুবে থুবে নাচ গান লাগিয়ে দিলো কবম। 
কবমেব নামেই তাবও নাম কবম। গায়েব লোকে ডাকে কর্মী বলে। 

এমনি দিনে বাণিঙ্গা থেকে ফিবে এলো খবম। তাৰ বলদেব পিঠে 
হাঁলাভবা বত্ব। গীষেব প্রান্তে এসে ধবম শুনলে! যে তাব ভাই কবম চাষবাস 
হেডে দ্রিনবাত শুধু কবমগাছেব ডালকে পুজো কবছে আব মদ খেয়ে, হাডিয়! 
খেয়ে, মাতাল হয়ে নাচছে । কথাটা ভালে! লাগলে! না খবমের। ধনেব 
অহশ*কাবে সে তখন আলাদ। মানষ। নলদকে পেছনে বেখেই বাগে কাপতে 
কাপতে ছুটলো! সে বাডীতে_-যেখানে অকর্ধণা কর্মী গাছেব ডাল পুঁতে 
ন[চছে আব গান গাউছে। 

কথাট। মিথো নয় মোটেই । বাগে দিগৃন্বান্ত হযে গেল ধবম। একটানে 
উপডে ফেললে! সে কবমগাছেব ডাপণ। লাখি মেবে চুরমাব কবে দিলো সে 
প্রজা উপকবণ, তহনগু কবে দিলো পুজা*গন। হস মখন হলে।, বাগেব 
মাত্র। যখন কমলো, তখন মনে পডলো বত্বুছা'ল।-বৌঝাই তাব বলদটিব কথা । 
কিন্তু কোথায় বলদ । গাষে নেই ক্ষেতে ও নেই, মাঠে নেই, বনে নেই, নেই তে। 
নেই, কোথাঁও নেই । খুজে খুঁজে হযবান হয়ে ধবম 'খন বাডীতে ফিবে এলো 
আবাব, তখন য। দখলো, তাতে আবে।স্তম্িত হয়ে গেল সে। কোথায় 
সেই বিধাট বাভী, ঘব দোব গোক বাছুব-ছাগল-ভেড। আব দ্বধালে! মোষেব 
প[ল। পশু পাখি য। ছিল, তাদেব চিহ্ৃও নেই , দেওয়াল পড়েছে ভেঙে, 
আগাছ।য় ৩বে গেছে চাবদিক, আগেব যা কিছু ছিল, সব হাওযা। স্বপ্র না 
সত্যি! 

অবাক হয়ে বিস্বাবিত দুটিতে দেখছে ধবম। দ্রাডাবাৰ স্থানট্ুকুও নেই। 
উঠোনে পড়ে ডূকবে ডুকবে কাদছে কবম--, ধবমেব ভাই । যাহ্বাব তাতো 
হলে।। বধরমেৰ পাপে কবমবাজা ত্যাগ কবলেন ধবম কবম ছু জনকেই । 
দু ভাইতে মিলে শেষ পযন্ত যুক্তি কবলো৷ যে জনমজুবী কবেই সংসাব চালাবে 
ওব1। আব, তা ছাড়া উপায় তে। কিছুই নেই, যা হবাধ তাতো হয়েইছে । 

দুবেব গায়ে ছু ভাই গেল কাজ কবতে গেবস্তদেব ক্ষেত খামাবে। ক।জও 
জটলে || মজুবদেৰ যখন মুডি খাবাব সময, গেবস্ত নিযে এলো মুভি, সবাই- 
কাব জন্ত। পেট তখন চো চো করছে । বেলাও প্রায় ছুপুব। ক্ষেতেব কাজ 
কব। অভ্যেসও নয় তাদেব। তাদেব জমিজায়গাতেই কতো মজুব কাজ 
কবতো । সব মজুবই গেবস্তের কাছ থেকে নিজেদেব গাম্ছাব খুঁটে মুডি নিয়ে 


১২০ সীমান্তবাডলাব লোকযান 


এলো । ধবম আব কবম এগুতে পাবলো না লজ্জায়। তাদেব আব মুি 
খাওয়া হলে। না। 

দু জনেই দীর্ঘশ্বাস ফেললো £ হা কবম বাজা । 

উপাষ কি! তেমনি ক্ষিপে নিয়েই কাজ কবতে হলে। আব'ব। কাজ ন| 
কবলে গেবস্তই বা দাম দেবে কেন,--মুল” দেবে কেন। কাজেব শেষে 
সন্ধেব কিছু আগে সবাই গেল “মুল? অর্থাৎ মুল্য হিসেনে ধান আনতে । সব 
মজুবকে দেওয়া ইলো * ধবম কবমেব বেলাধ টান পডলো। গেবস্ত বললে £ 
তোমবা কাল এসে মূল নিষে যেও, আজ সন্ধ্যেব সময় মাব মবাই থেকে ধান 
আনতে পাববো না। উপাষ নেই, বাধ্য হযে ফিবে এলো দ্ব ভাই । 

তাবপব ছুজনেবই বাগ হলে গেবস্তব উপব। যুক্তি কবে ঠিক কবলে। 
বাতে গিয়ে উপডে দিয়ে আসবে ধান চাবাগুলো-_১ যেগুলো বোধ হযেছে 
সেই গেবন্তব ক্ষেতে । যেহ ভাবা, সেহ কাজ। ঢুজনে মিলে বাতেব আবছ। 
জ্যোহত্ম্সীঘ উপডে ফেলতে লাগলো সেহ ক্ষেতেব ধান চাবা , জল। জমি ১ তাই 
একট্রও বেগ পেতে হলো ন।। কিন্তু আশ্চযেব কথা, বম কবমেব অজ্ঞাঙ্ডে 
ধান চাবাগ্ুলো ঠিকঠাক আবাব শিজেদেব জাষগায বসে যেত পাগলে। 
আগেব মতে । 

প্বেব দিন সে গাযে না গিয়ে অন্য গীষে গেল ছু ভাহ। সেখানে কাজ 
জ্টলে! আলেব উপব মাটি চাপানোব। কিগু 'মূলেব বেলা এ গেবস্তও 
বললে। £ কাল এসো £ আজ নেই । 

মনেব দুঃখে, পেটেব ওপব ভাত বুলোতে বুলে।তে বাড়ী ফিবল তাব!|। 
তাবপব দ্ব ভা আব ছু গিন্নীতে মিলে কপালেব দোষ দিতে লাগলো । 
কবম বললো! £ দীদ1, কবম বাঁজ। বম, এ অবস্তা কিছুই জুটবে ন। আমাদেব । 
তাব চেয়ে এক কাজ কবি,-বেবিষে পড়ি কবম বাজাব খোজে । যেখানে 
পাবো, সেখান থেকেই পাষে ধবে নিষে আসবে তাকে । 

ববম বললো £ মামিও যাবো। 

কবম বললে। £ না, তৃমি যেও ন।) ভাঁঙ1 ঘবগুলে। দেখা শোন। কবো। এই- 
না নলে কবম বেবিযে পডলো। --কোথায যে কবম বাজা আছেন ত। কি 
সেজানে। তবুও খুঁজে খুজে যেতেই হবে তাকে, মাঠ, ঘাট, নদীন[ল। 
সাগব পর্বত অতিক্রম কবে, শত বিপদকে মাথায় তুলে । 

পবনে একটি গাম্ছ] মাত্র। আব কিছু নেই সগে। কবম চললে। 


কবম কথা ১২১ 


কবম বাজাব খোজে । চলেছে তো চলেছে । পথেব আব শেষ নেই । 
চলাবও আব শেষ নেই। যেতে যেতে পথেৰ পাবে একটা পুকুব দেখে 
জলপানেব বাসন1 ভলে। তাব। কিন্তু, হায কপাল, পুকুবে গিয়ে দেখে_এক 
ফৌোঁটাও জল নেই। কপাল চাপডাতে লাগলে। সে। বললো, ভাঁষ 
কখম বাঁজা, আমাব ভাগ্যে এক ফোট। জলও জটপে ন।। তাব আক্ষেপ শুনে 
পুকৃব বললে £ কে তুমি শাহ? কব বাছাপ শাম বণলে কেন? কবম বললে 
সন কথা । গোড। থেকেহ বললো |* 

পুকুব সব কথ। শুনে বললে। £ ভাভ, ভুমি আমাৰ কথাটি নিবেদন কবে। 
বখম বাজাব কাছে । শুবধও ততো), কেন আমাব জল শেহ কেন আমি শুবনো। ? 
জেজস কবে কি পপে আমাৰ এ ভর্গত মাব মুক্তিই ব। আমার কিসে। 

শুকনে| পুুবেব থা কবণমব কাছে নিবেদন কববাৰ প্রতিশ্রতি দিল 
কবম। 


হাবপব এগিষে চললে। আব খ। 

চলেছ-_চলেছে-__, চলো তে| চালেইছে | দেখলে! সামনে এক বিশাল 
প্রান্তব। কচি কচিদূব। ঘাসে ভবা সবুত মখমলেব ম*1 মনে হচ্ছে । আব সেই 
তৃণভূমিতে মনে আপন্দে খুবে বেড্রাচ্ছে “কপাল গাই-গোক। লাল, 
কালে।, সাদ1,__শাশ।বণেব সব হষ্টপুষ্ট গোক | ভাবলে। £ গোঠেব মধ্যে ঢুকে 
ছুণ ভষে খেষে যাবো । কিন্তু দর্দোগ যখন আছেই, তখন গাই-উ বা দুধ 
দেবে কেন? কবমকে দোথ এ গাই ০০1 আসে শি" বাগিষে, ও গাই সা 
(দষ চাট । আঁবাব দ্রীথশ্বাস ফেলে সে £-ভাষ কক্ম বাজা। কবম বাজাব 
নাম শুনে সব গাউ স্থির ভয়ে দাডালে। | তাদেব মণ্যে যে “শিব গাউ অথাৎ 
শীবস্থানীর।, সে জিজ্ঞেস কবলো। কবমকে £ কে হে তুমি কবম বাজাব নাম 
কবছে।? আবাব গৌড।| থেকে শুরু কবে সব কথ। খুলে বললে। কবম | উতৎকর্ণ 
খেন্তব পাল যেন অন্ধকাবে আলে। দেখতে পেলে । একবাকো তাবা কবমকে 
অন্ন কবতে লাগহলা £ আমাদের দ্বুদশাব কথ। জানাতে ভুলে। না ভাই-- 

£ কি আবাব ভ্দশ। তোমাদেব ? 

£ দেখছে] বটে এতো! বড গোকব পাল , দেখছে। বটে স্ুপুষ্টা-স্থস্তনা 
গাভীকুলকে , কিন্ত আমাদেব নাগাল নেই কোন-_বাখাল নেই | শিব-গাই 
ডত্তব দিল। 


* করমের পুজা অনুষ্ঠানে গল্পটিকে আবার গোড়া থেকে হুক কবেই বলতে হয। 


১২২ সীমান্তবাও লাব লোকযান 


আচ্ছা, মনে থাকবে তোমাদেব কথা । বলেহই কবম আবাব মনেব ছুঃখে 
প্রান্তব ছাড়িয়ে এগিযে চললো । মাথাব উপর প্রচণ্ড তাপ, উদবেব মধ্যে 
আগুন, অংগ অবশ , আব পাবে না কবম। ভঠাৎ দেখলে। এক পাল ঘোডা]। 
তেল চুকচুকে দেহ, উন্নত স্বন্ধ, এক একটি উচ্চৈশ্রণা যেন। একটি বেগবান 
তেজন্বী অশ্ব পেলেও কিছুটা স্বন্তি পাবে কবম। কিন্তু পেলে তে।? 

দেখাই যাক-__ভেবে, একটি ঘোডাব পিঠে সওযাব হবাব চেষ্টা কবলো মে। 
কিন্ক হায করম বাজা। একিহলে।' পিঠ থেকে ঝেডে ফেলে দিল তাকে 
সেই ঘোডা, আব এলোপাথাডি লাথি চালিয়ে কবমকে প্রায় অর্থমুত করে 
ফেললো । প্রাণপণে কবম ডাকতে লাগলে। তাৰ দেপতাকে-_, 
কবম বাজাকে। 

খট খট কবতে কবতে, কেশব ফুলিযে, লেজ উচিয়ে ছুটে এলে। শিব 
ঘোডা, ঘাডাব মঝো শ্রেচ ঘোডা। বললো, কে, কে তুমি? কবম বাঙ্গাকে 
চেন নাকি? 

কি কবে! বাধ্য হযে কবমকে সব কথ। খুলে বলতে হয। ঘাঁড বাকিয়ে 
কান খাড। কবে সব কথা শুনলো তাবা, তাবপব বলশো, তুমি ভাই মামাদেব 
হয়ে একটি কথ। জেনে এসে। করম বাজাব কাছ থেকে । 

* নাকি কথা? 

১ অ।মাদেব সওয়ব নেভ, মালিক নেই । বেশ নেই, এই কথাটাহ 
জানতে চাহ শুধু, আব কি কপলে সওযাব পাবে মালিক পাবো সে কথা ও 
অমনি জেনে নিও ভাভ | 

2 আচ্ছ। তাত ভবে। 

আবাব চল! । হাটতে হাটতে এক গাষেব ধাবে এসে আশাব আলোক 
দেখতে পেলো কবম । কান পেতৈ শুনলো চিডে-টেকিব শক । সেহ শব্দ 
বে এগিয়ে চললো, মন্থতে। ছু. এক মুঠো চিডে যদি পাওয়া যায। 
ঢেঁকিশালে পৌছে দেখলো__, যে মেয়েটি চিডে কুটছে টেকিতে পা দিয়ে, 
তাব পাঁটেকিতে লেগে আছে তত আছেই, কিছুতেই সে পা সবাতে পাবছে 
শা, আব ষে মেয়েটি চিডেব ধান ভাজা-ভাজ! কবছে তাব হাতও খোলাব 
ভেতব ১ কিছুতেই সে খোল। থেকে হাত ছাভিয়ে আনতে পারছে না। ব্যাপাব 
[খেই তো চক্ষু চডকগাছ, চিড়ে আব চাইবে কি” এদেব অবস্থা দেখে 
চঃখ হলো তাব। শিঙ্গেব পেটও অবশ্য বাগ মানছে নাঁ। কবম বাজাব 
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নাম স্মবণ কবা ছাড়া আব কিই বা কববাব আছে বললো : হায় হায়। 
কবম বাজা। 

£ কে তুমি গো বিদেশী? কবম বাজাব নাম ধবলে কেন? 

তাদেব কাছেও খুলে বলতে হলে। সব কথ । তাদেৰব অন্ুব্প অবস্থার 
কানণ এবং এই অবস্থাব হাত থেকে মুক্তিলাভেব উপাষেব কথা জেনে আসাব 
জন্য অন্পরবোধ জানালে। তাব।। কধম সম্মত ভযেই বিদাষ নিলো । 

চোখে অন্ধকাধ দেখছে কবম। পাঁটলছে, মাথা হেলছে, কানেব ভেতবৰ 
ভেৌঁভে। , চোখে সর্ষেব ফুল । সামনের পথটা] বৌ বৌ কবে থুবছে। 

বে ভেতৃমি? দেখতে পাওন। চোখে? কানা নাকি ? 

সন্বিৎ ফিবে পেলো কবম। "অজান্তে একজন বুডোব সংগে বাক 
লাগিবেছে সে। বুছোধ অবস্থাও কাঙিল। জবাজীর্ণদেহ, অথর্ব, ছুবল। 
ভাব ওপব মাথায এক কাটাব বোঝ1-- গোদেব উপব বিষফৌোডা। 

ককণ। হলে! কবমেব | বল্লো, তায কবম বাজা। 

এউ বথ| শুনে বুডে! একেবাবে আলাদ। মাম | 

কবমকে বললো সে ঃ ভ।ই, তুমি কি কবমবাঙ্গাকে চেন ? 

আবাব খুলে বললো! সব কথা কবম। 

£ দেখ ভাত, এই বুডোব ছদশাব কথাটা গিয়েই আগে জানিও ঠাকুবকে । 

£ কি দুদশ। তোমাৰ / 

১ এক যে অপবারধ কবেতি আমি, কিছুতেহ এই কাটাব বোঝা শামাতে 
পাবিনে মাথাৰ ওপব খেকে । সব সময কাটাব বোঝা নিয়েই থাকতে হয় 
অ।মাকে_। হায় হায-কেন আমা এই দ্বভোগ ।-কাদরকাদ হযে বুড়ো 
তাব আবেদন জানাতে অন্ুবোধ কবলো কব্মকে। 

কবম বললো £ নিশ্চয়ই জানাবো, তোমাব কথাই আগে গিয়ে জানাবে | 

ক্ষুধ। তৃষ্ণ। ভুলে গিষে কবমবাজাব নামে মগ্ন হযে পথ চলতে লাগলো সে। 
পথেবও কি শেষ নেই / শেষ নেই কি ছুঃখেব?” অনেক দ্ব যাবাৰব পৰ 
কবম যা দেখলো তাতে তাব প্রাণ চলে এলো কণঠীায়। বাচবাৰব কোন 
পথ নেই আব। অবধাবিত মৃত্যু পাহাডশ্রমাণ দেহ নিয়ে মুখব্যাদান 
করে পডে আছে পথেৰব ওপব। চোখে তাৰ অগ্রিছ্যতি, নিশ্বাসে 
ঝটিকা । বিচিন্র বর্ণাবুত সেই দেহ, ভযু*কব একটা অজগব। চোখ বন্ধ 
কবে ভাবতে লাগলে! কবম। বু বিপদেব হাত থেকে ছাড়া পেয়ে 
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এসেছে সে। আজ আর পরিত্রাণ নেই ।- হায় করম রাজা, তোমার 
দেখা পেলুম না। 

£ কে তুমি? 

£ আমি--, আমি করম। চোখ খুললো করম । 

£ করম রাজার নাম করলে কেন? 

£ তোমাকে দেখে ভয় পেয়েছি । কবম ছাড। কে বাচাবে বল? অভয় 
দিলো বিরাটদেহী নাগরাজ। ব্ললে|ঃ ভয় নেই, কিছু করবে৷ না আমি । 
তুমি শুধু জিজ্ঞেস করে এসে। করম রাজাকে,_কেন আমি পাহাছের মতে 
অনড , কিছুতেই নড়তে পারি নে এই জাগা হেডে। 

করমের ধড়ে প্রাণ এলে! । 

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই জানাবে। তোমার কথ।। 

অজগরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললো! করম । 

দেখলো, সামনে এক ডুমুর গাছ । পাকা ডুমুর গাছের তলায় পডে আছে । 
_যাক্‌ কীচ। গেল, ডুমুর খেয়েই পেটটাকে শান্ত কর। যাক । এই ভেবে 
কতকগুলো ডুমুর কুডিয়ে গামছার খুঁটে বাধলো। তারপর যে ডুমুরটিকে 
ভাঙে, সেই ডুমুরেই বীজবীজ করছে পোক|।-_হায় করম রাজা--! ডুমুর 
গাছ শুনলো, করমের দীর্ঘশ্বঃস | 

বললো": করমের নাম করলে, তুমি কোখেকে আসছে, যাবে কোথায়? 

আবার গোডা থেকে শুরু কবে সব কথাই বললে। করম । 

এবারে ডূমুব গাছের আবেদন জানাবার পালা। বললে।; ত। ভলে 
যাচ্ছোই ঘখন করমরাজার কাছে, আমার আবেদনটাও জানিও,_কেন আমার 
ফল অভক্ষা ? পাকলে পোকায় ভরা কেন? 

বেশ, মনে থাকবে তোমার কথা । 

আরে। বহু পথ বহু প্রান্তর, অরণ্য, নদী-গ্রাম, পর্বত আর নগর অতিক্রম 
করে সীমাহীন নীল সাগরের তীরে এসে পৌছুলে। করম । উত্তীল ছুরীমনীয় 
তরংগ গর্জন করতে করতে আছড়ে পড়ছে বেলাভমিতে | দিগন্তহীন সমুদ্র, 
পার হবে কিকরে! এই কথা ভাবতে লাগলে! করম, সমুদ্রের তীয়ে বসে। 
বসে বসে ভাবছে তে। ভাবছেই-_বেহুস হয়ে। হঠাৎ বিরাট এক কুমীরকে 
দেখে ভাবন। চিন্তা! উড়ে গেল। প্রাণ বাচানোর জন্য আকুল হয়ে উঠলো সে। 
হায় হায়, করমরাজা--ব'লে চেঁচিয়ে উঠলো। শুধু । 


করম কথা ১২৫ 


কুমীর বললে : করমেব নাম করছো! কেন ? 

ভয়ে সন্তস্ত হযে সব কথ! খুলে বললো করম । 

কুমীর বললো £ ভয় নেই তোমার। আমি তোমায় পার করে দোব 
সমুদ্র, আমার পিঠে চভিয়ে। শুধু একটি কথা তুমি জেনে এসো, কেন আমি 
ডুবতে পারি না, রাতদিন শুধু ভেসেই থাকতে হয় আমাকে । প্রতিশ্রুতি 
দিলো করম আর ভযে ভয়ে শেষ পথন্ত কুমীরের পিঠেই চড়ে বসলো! । যা 
থাকে কপালে । হয় কবম রাজাকে খু জবে।, ন। হয় মরবো। 

তার পর কত দিন কত বাত কেটে গেল সেই কুমীরের পিঠের ওপর । 
তীরে এসে যখন পৌছুলো তখন পুবদ্িগন্থে নোতুন প্রভাত , লাল হয়ে গেছে 
আকাশ আর সমুদ্র । অদূরে-এক বিরাট কুণ্ডে করম রাজা হাবুডুবু খাচ্ছেন । 
নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পাবে না করম। “সাত সমুদ্র লংকার 
পরে” এসে কি সফল হলে।| তার স্বপ্ন, তার গ্রাণের আকাংক্ষ।। সেই কুণ্ডের 
দিকে পাগলের মতে। ছুটে চললে! করম। একি মর্মান্তিক দৃশ্য ! কুগুটা যে 
বিঠাকুণ্ড। তাব ভেতরে কম রাজা ভাবুড়বু খাচ্ছেন। প্রাণপণে ছুটছে 
করম। বিষ্টাকুণ্ড থেকে ঠাকুরকে উদ্ধার করতেই হবে-_। 

কুণ্ডের ধারে এসে শুনতে পেলে! করম রাজা বলছেন, হা! করছিস্‌ 
কি? দেখছিস্‌ ন। এটা বিষ্টাকুণ্ু, কিল্বিল্‌ করছে পোকায়। 

কে শোনে কাব কথ।। কর্ম ততক্ষণে বিচ্টাকুঙ্জে ঝাপ দিযে পড়েছে, 
সমস্ত ঘ্বণা, সংকোচ বিসর্জন দিয়ে। 

ছুঁবি না, খবরদার ছুবি না আমাকে । করম রাজা গর্জন করেন। আরো 
কি কথা শোনে সে! একেবারে বুকের ওপর জাপটে ধরলে৷ করম রাজাকে । 
আর সে কিছুতেই ছেডে দেবে ন। তার ঠাকুরকে । করম রাজা সন্তষ্ভ হলেন। 
একমুহূর্তে বিষ্টাকুণ্ডেব কোন চিহও রইলো! ন।। করমের মাথায় হাত বুলিয়ে 
তাকে আশীর্বাদ করলেন করম ঠাকুর । বললেন £ কি জন্য এসেছো, বল; 
কি চাও, তুমি। 

£ কিছুই চাইনে, শুধু তোমাকে চাই। তোমাকে নিয়ে যেতে চাহ 
ঠাকুর। করম হাত জোড় করে বললে । 

কপট রোষ প্রকাশ করলেন করম রাজা £ কিছুতেই যাবো না! আমি, 
কিছুতেই না। তোর দাদা ধরম আমাকে উপড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে; 
কিছুতেই যাবো না আমি । 
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£ কিন্ত আমি ছাড়লে তো? তোমাকে যখন পেয়েছি, কিছুতেই ছাডবে! 
নাআমি। ধরম তার ভুল বুঝেছে; তোমাকে না পেলে এই খানেই প্রাণ 
বিসর্জন দোব আমি। 

করম রাজা বল্লেন ঃ আচ্ছা, সব অপরাধ ক্ষমা করলুম। আমি যাবো; 
তবে, তোর সংগে নয়। তুই এগিয়ে গিয়ে আমার পুজোর আয়োজন কর। 
রন থেকে করমগাছের শাখ। নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠ। কর; আমি যাবো ঠিক সময়ে, 
ভাত্রমাসে _ শুর্ুপক্ষে-_-একাদশী তিথিতে । 

ভক্ত করমকে বহু বছর ধরে অভুক্ত রেখেছিলেন কবম দেবতা । বাঁরে। 
বছর পার হয়ে গেছে জানতে পারে নি সে। বারে বছর ধরে ক্ষুধাতৃষ্ণ| ভূলে 
গিয়েছিল করম । করম রাজ। তাঁকে এবারে খাছ্য দিলেন । খাবার খেষে 
করম ফিরলো তার দেশের পথে, যে পথ দিয়ে এসেছে সেই পথে । কিছুদূর 
যেতে না যেতেই মনে পড়লো পথের ঘটনা । আবার ফিরলো সে। 

করম ঠাকুর জানতে চাইলেন £ আবার কেন? 

: অনেক কথ। আছে আমার । উত্তর পেলে আমি যাবে । 

: বল, কি কথ।। 

একে একে পথের সব ঘটনার কথ! তাদের আবেদন-নিবেদনের কথা, 
করম জানালো-_করমঠাকুরফে । ঠাকুর একে একে তার উত্তর দ্রিলেন। 

সন্তুষ্ট হয়ে ফরলো করম । 

কুমীর তখনো অপেক্ষা করছে সমুদ্র তীরে । 

করমকে দেখে বললে। £ জানতে পারলে আমার কথা? 

£ জেনেছি । আগে আমাকে পার করে দাও, তারপরে বলবো । 

বেশ, তাই হোক্‌। 

করমকে ওপারে নিয়ে গেল কুমীর। তীরে নেমে করম বললে, শোন, 
করমরাজা বললেন যে, কুমীর অনেক জীবহিংসা করেছে, হত্যা করেছে বহু 
নরনারীকে ; তার পেট বোঝাই গহনাপত্র। সেই গহনাপত্র ঘি দান করতে 
পার সত্রাঙ্ষণকে, ত। হলেই রক্ষে, তাহলেই তুমি ডুবতে পারবে, সষ সময় 
ভেসে থাকতে হবে ন]। 

কুমীর শুনলো সব। তারপরে বললো £ কথাটা ঠিক, বহু নরনারীকে 
খেয়েছি আমি । গয়নার্গাটিও আমার উদরে ; দান করতে পারলেই বাচি। 
কিন্ত কোথায় পাবে ভাই বামুন, কোথায় পাবে বোষ্টম, তুমিই আমার বামুন 


করম কথা ১২৯ 


__বোষ্টম, তুমিই নিয়ে যাও গয়নার্গাটি ।--এই বলে, পেট থেকে উগ্রে দিল 
বহুমূল্যবান অলংকার সমূহ | হৃষ্টচিত্তে সে সমন্ত গ্রতণ করে করম চললো 
এগিয়ে । 

আবার সেই ডুমুর গাছ প্রশ্ন করলো ডুমুর গাছ £ কি ভাই, আমাব কথা 
জেনেছো তো? 

£ হ্যা, জেনে এলুম বৈকি । তোমার শেকডের নীচে একটা কলসী 
পৌোতা আছে-_, টাকার কলসী। ওটা সদত্রাঙ্গণকে দান করো, তা হলেই 
তোমার দুঃখ দূরে যাবে । 

ডুমুব গাছ বললে, ঠিক কথা। কিন্ত কোথায় পাবো বামুন, কোথায় 
পাবে। বোষ্টম | তুমিই আমাব সব, ভূমি নাও টাকাঁৰ কলসী। 

আর ছিরুত্তি্ন] করে টাকার কলসী খুঁড়ে পাব করলো করম। তারপর 
গোটা কয়েক ডুমুর মুখে দিয়ে দেখে যেন--অমুত । বেশ মিষ্টি লাগভে । 

এপারে দেখা হলে! সাপের সংগে । 

সাপ্রে পেটে গয়নার্গীটি ৫ অনেক মানুষ মেবেছে সে, হত্তা করেছে অনেক 
পশু, তাই এই স্থবিরতা । 

সাপও উদগীবণ কবলে! অলংকাবপত্র। সেগুলিও করমেরই সম্পত্তি 
হলো। 

কাটাব বোঝা! মাথায় সেই জবাজীর্ণ বৃদ্ধটি ছিল হাড় কপণ। আনেক 
টাকা তার, তবু একটি পয়সাও খরচ করতে বাজী নয় সে। 

করম তাকেও জানালো করম রাজার কথা। বুড়োকে দান কমতে হবে 
সব। এক্ষেত্রেও সদত্রাহ্ষণ হলো করম নিজে । 

চি'ড়ে বিক্রী করে সেই ছুটি মেয়েও পয়স। জমিয়েছিল। দুর্গতির হাত 
থেকে নিন্তার পাবার জন্য তারাও সব পয়সাকড়ি তুলে দিল করমের হাতে । 

ঘোড়ার পাল তখনো চরে বেড়াচ্ছে সেই প্রান্তরে | 

সেখানে গিয়ে করম বললো যে, “শির ঘোডাটি? দিতে হবে সদ্ত্রাহ্মণকে | 

তুমিই ব্রাক্ষণ, তুমিই বৈষ্ণব খলে “শির ঘোড ' রাজী হলো করমের 
বাহন হতে। 

ংগে সংগে সব ঘোড়াই চললে! তাদের নোতুন মালিক করমের অনুবর্তী 

হয়ে। 

এবার সেই গোষ্ঠ। 


১২৮ সীমাস্তবাঙলার লোকষান 


করমরাজার নির্দেশ অনুসারে “শির গাই? ও তার দলবল নিয়ে করমের 
সংগে চললো । 
এবার, শুকনে! পুকুর । 
£ তোমার চার কোণে চারটে পেতলের কলসী পৌতা আছে-_-টাকায় 
ভরা। কোন সদ্‌ ব্রাঙ্ধণকে দান করো, পুকুরে আবার কাকচক্ষু জল হবে ।-- 
বললে। করম । 
£ তুমিই আমার সব। টাকার কলসী তোমার। 
স্বপ্ন সার্থক হলে| করমের। করম গোসাই-_-করম রাজা_--করমঠাকুরকে 
সন্ধ্ঈই করে সব কিছু ফিরে পেলো সে। ঘোডাশালে ঘোডা, গোশালায় গোর, 
গোলাভর ধান আর কলসীভর। টাকা । আর কি চাই! 
একাদশীর দিনে করমগাছের ডাল আবার আনা হলে! কেটে । পুজো 
হলে! ধুমধাম করে। ভোজ হলো, নাচ হলো, গান হলে।, বাজনা হলো । 
হাড়িয়া খেয়ে মাতাল হলো সবাই । পরব কিসের তা হলে! সেই বীতি 
আজও চলছে । বহুদিন ধরে চলবে, ষদ্দিন এই পৃথিবী থাকবে। 
ধরম করম ছুভাই মিলে করমশাখা ছুঁয়ে শপথ করলো ২ 
আমার করম 
ভায়ের ধরম-- 


১ পুজো উপলক্ষে, কাহিনীর সংগে সংগে যথাসময়ে ডুমুর, মাটির ঘোডা, চিড়ে ছুধ ইত্যাদি 
উৎসর্গ করতে হয় করম গৌসাইকে । শুকনো পুকুরের,কথা বলতে গিযে করমঠাকুরকে জলদানও 
করতে হয়। 

২ এই শপথ গ্রহণের রীতি এখনও আছে । ব্রতীবুন্দ করমগাছের ডাল ছুয়ে এরূপ শপথ 
গ্রহণ করে। 


|| উরি || 


“যখন উঠে ইদটি 

তখন ভাঙে নি'দটি 
ঝাভগ।ব গডে। 

ঠমকি ঠমকি হাতী চলে- 
ঝাডগাব গাড 1৮ 


“ভাবতববেধ বাহবে থেকে এসে, ভাবতবর্ষেব মবো আযেখ। যাদেব দেখা 
প্লেন, তার্দেব ডাকলেন তাবা মন্তব্রত বলে । এট। ঠিক ফে আষেব। 
আসবাব আগে এদেশে দলে পলে এই সব অন্যব্রত-__ ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতী, 
বুডোবুডী, দলপতি, গোগিপতি, যোদ্ধাকৃষাণ_-নিজেদেব আচাব-অহুষ্ঠান, 
দেবতা-অপদেবতা, বল1-কৌশল, ভয় ভবসা, হ[সি-কান। নিযে বাস কবছিল। 
এব" এটাও ঠিক যে জাবতবর্ষেব বাইবে থেকে যাব। এলেন, সেই আর্ধ এবং 
না আষ বা অন্তব্রতদেব মধ্যে সস পক পিষে এমনকি বিষেতে এমনকি 
ভোক্েতেও আদান-প্রদ।ন চলেছিল । পুবাণে দ্রেবদেবীব উৎপত্তি ইতিহাস 
এই আদদন-প্রদানেব ইতিহাস বর্মাগঙ়ানেব দিক দিয়ে শাস্ত্রীয় ব্রও গুলিব 
ইতিহাসও তাই 1”* 

এমন বহু নাআধষ আচাব-অনুষ্ঠান আছে, ষ। বনু প্রাচীন কাল থেকেই 
ভিন্দুশাস্ত্রেব ছাডপত্র পেষে গেছে । হন্দর্ব অচনাবৰ মূলতত্বটি আজও একথ। 
বিশেষভাবে ম্মবণ কবিষে দেয়। আসল কথা হলে! এই-_-আজও নানা 
আচাব-অনুষ্ঠান, আমাদের সমস্কৃতিব অন্তঃপুবে তাব বেদপুর্ব বপটিকে ফল্তধাবার 
মতো বক্ষা কবছে। 

ভান্দরমাসেব শুক্লাদ্বা্দশীব অকণ প্রভাতে বেদনা-বিধুব পুজাথ্থী নবনারী 
কবম গোসীইকে নদীব জলে ভাসিয়ে দেবে । গতবাত্রেব পুজা-চঞ্চল নৃত্যগীত- 
মুখবিত একাদশীব বাত দ্বাদশীব প্রভাতে স্তিমিত হয়ে যাবে কোন এক 
৬টিনীব তটে। সে তটিনী কাসাই হলে তো! কথাই নেই , কিন্তু ষে অঞ্চলে 


* বাঙলার ব্রত ॥ অবনীন্্রনাথ £ 
১3 


১৩৩ সীমাস্তবাঙলার লোকযান 


কাসাই নেই সে অঞ্চলে যে কোন নদী খাল বিলই কাসাই--প্রত্যেক 
সরোবর-নদী-খালে যেমন গংগার অধিষ্ঠান। তাই, করম গোসাইকে যেখানেই 
বিসর্জন দেওয়া! হোক না কেন, বিসর্জনের গানে বলা হবে £ 


কাল তরে করমরাজ1 ঘরে দুয়ারে । 
আজ তরে করমরাজ। কাসাই নদীর ধারে ॥ 


পশ্চিমপ্রাস্তিক রাঢ়ভূমির এবং রাঢ়বহির্ভৃত পার্বতী অঞ্চলে, করম উৎসব 
পুরোপুরি লোক-উত্সব | ধলভূম, মানভূম, ঝাডগ্রাম অঞ্চলের ভূমিজ মাহাতে। 
প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরেই প্রায় করমের পদধ্বনি শোন। যায়। ইদ পরব 
ঠিক এই ধরণের লোক-উৎসব নয়। এর গায়ে সামস্ততান্ত্রিক গন্ধ আছে । 
মানভূম, ধলভূম, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, ছোটনাগপুর, মযুরভঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে 
রাজাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ইদ পরব দেখ দেয় । বল। বাহুল্য, উদ পরবে 
ইন্দ্রধ্বজের অর্চনা করা হয়। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতীক হিসাবে, ইন্দ্রধবজকে 
তার মত্য প্রতিভূগণ এমনিভাবে পুজা করে । এই অনুষ্ঠানে অরণা অঞ্চলের 
প্রজাবৃন্দও বিশেষভাবে যোগদান করে। নৃতাত্বিক ইতিহাসের বিচারে 
সীমান্তবাঙলার অনেক ভূম্বামীই আঞ্চলিক না-আযৰর্ণের ক্ষত্রিয়। 
ক্ত্রিয়ত্তের দাবীকে সূর্বস্বীকৃত করার জন্য এই ইন্দ্রধ্বজকে গ্রহণ করেছেন 
অনেকেই । অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, তার] সঙ্ঞানেহ এ কাজ করেছেন । 
ক্ষত্রিয় রাজার অবশ্তঠ কতব্য হিসেবেই এরা ইদ উৎসব পালন করে থাকেন । 
সামাজিক বিবর্তনের ধারাপ্রসংগে ইদ উন্দ্রত্বলাভ করেছে, অথব1 ইন্দ্র উদে 
পরিণত হয়েছে, তা তরকসাপেক্ষ। ভাষাতত্বের নিয়মে ইন্দ্র নিঃসন্দেহে উদ 
হতে পারে এবং প্রাচীন পুরাণে ইন্দ্রধবজার্চনার সংবাদ পাওয়া ষাচ্ছে বলে একে 
বর্তমানে হিন্দু উৎসবের পধায়ে ফেল। যেতে পারে । 

এই ইদ পরবটি কিন্তু বাঙ্লাদেশের সবত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। এ পরব 
সমতল ভূমির নয়; এ পরব মুখ্যতঃ অরণ্য অঞ্চলের, বন্ধুর কংকর্মঞ়্ ভূখণ্ডের 1১ 
এ সব অঞ্চলে রাজ। আছেন, জমিদার আছেন, এবং তাদের অগণিত প্রজাবুন্দ 
সেই অন্তব্রতের দল; -হিন্দৃধর্মীতঅন্থাব্রতদ্দের দল । করম উৎসবের সংগে এর 
বিশেষ কোন যোগ আছে বলেই মনে হয়, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে করম-পুক্ত! 
বিলুপ্ত হয়ে গেছে; টিকে আছে ইদ। বিষুপুর, খাতড়া, ঘাটশীলা, ঝাড়গ্রাম 


শসা পে পাশা 


১। উত্তর বিহারের দ্বারতানা রাজবাড়ীতেও এ উৎসব জন্থুতিত হয় | - 


উদর ১৩১ 


এবং মানভমের বহু জমিদার বংশই এই উৎসব উদ্যাপন করেন । মানভূমের 
কোন কোন ভমিজ ভূম্বামীও বেশ জীকজমকের সংগেই ইন্্রধ্বজ তোলেন। 

বৈদিক দেবতা বর্ধাধিপতি ইন্দ্রের পুজা হিসাবেই এর প্রচলন; কিস্তু উন্নত 
শালবৃক্ষ কি ইন্দ্র্বজেরই প্রতীক-_অথবা বুক্ষপুজারই নামান্তর ? 

আচাধ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, তার 'পুজাপার্বণ” গ্রন্থে ইদকে 
ইন্জর্বজেব পুজ| বলেই উল্লেখ কবেছেন। পঞ্জিকাতে শিক্রোখান? নামে 
এব অভিধ1 | এই বিশেষ তিথিতে উদ পুজার কারণও তিনি নির্দেশ করেছেন, 
জ্যোতিষেব প্রমাণস্থত্রে। কোন এককালে জোষ্ঠ মাসের শুর্ুনবমীতে মহা 
বিষুব হয়েছিল। তার তিন মাস তিন তিথি পরে ভাদ্র মাসের শ্তরুদ্ধাদশীতে 
সুষেব দক্ষিণাধন আবস্ভ হযেছিল। সেই দিনটিতে কোন কোন দেশীয় 
বাজো নাকি ইন্্রধ্বজ রোপণ কবে উৎসব পালন কর] হতো । উৎসবে বাজা 
প্রজা সকন্দে্ঁতধ দান কবেন। ধ্বজেব মাথায় একটি পতাকা উডতে থাকে । 
কোন্‌ দিনটিতে স্যেব দক্ষিণায়ন আবস্ত হবে, তা নির্ণাত হতো ধ্বজের ছায়া 
দেখে এবং পতাকার উড্ডীবমান গতি দেখে । আচার্য যোগেশচন্দ্র এই কথাই 
প্রমাণিত কবতে চেয়েছেন যে ববিব দক্ষিণায়ন-স্্তিকে এমনিভাবে ধরে রাখা 
হযেছে । এ প্রসংগে মনে বাখ। দরকার যে ভারতেব বহু ক্ষত্রিয় রাজব*শেই 
উদ পববের প্রচলন নেই। যে অঞ্চলে এই উৎসবের আধিক্য, সেই 
অঞ্চলের বাজাদেব ক্ষত্রিত্ব নিকধিত নয়। বলা বান্ুল্য, ক্ষত্রিয়ত্ব বা 
অ-ক্ষত্বিয়ত্ব এমন কিছু বডেো। কথা নয। তাদেব অগণিত গ্রজার মন- 
স্বট্টিব জন্য যে উত্সব, সে ইদ উৎসবে ইন্দ্রত্ব লাভ অস্বাভাবিক নাও 
হতে পাবে। 

ইন্দ্রধবজপুজাব পৌবাঁণিক কাহিনী অবশ্তই আছে । চেদিপতি উপবিচরবস্থ 
দেবাধিপতি ইন্দ্রের নিকট থেকে ইন্দ্রধ্বজলাভ ক'রে তার পুজা করেন এবং 
কলে, প্রচুর বিত্তের অধিকারী ভন। সেই ধ্বজাপুজা বাক্তাদের মধ্ো প্রচলিত 
হওয়। স্বাভাবিক, এমন অভিমতও অনেকে দিয়েছেন। সম্পদশালী হবার 
ইচ্ছা সব বাজারই তো! আছে । কিন্তু, এ উৎসব এমন এক অঞ্চলে বেঁচে 
রইলো! কেন, যে অঞ্চলের রাজার। কোন দিনই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ট রাজশক্তি 
বলে পরিগণিত হন নি। 

এ প্রসংগে ছাতা পরবের” উল্লেখ কথা প্রয়োজনীয়ত। আছে । একট 
বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হবে যে এই ছুটি উৎসব মূলত একই। 


১৩২ সশহান্তবাঙলার লোকষান 


এই ছাতা পরব মান্ভূমের ভূমিজ ভম্বামীদের বিশেষ একটি অনুষ্টান, ভান্র- 
মাসের সংক্রান্তি তিথিতে |: 

কোন কোন অঞ্চলে দ্বাদশীর তিথিতেই ছা ত। পরবের অনুষ্ঠান। আগের 
দিনটি ছিল করমের, পরের দিনটি ইদের বা ছাতার । ইদকে সেদিন পুজে। 
করা হবে পাঠা বলি দিয়ে। করমশাখাকে বিসর্জন দিয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক 
ক্ষেতে শালগাছের ডাল পুঁতে দেওয়া হয়- রো ক্ষেতকে অপদেবতার হাত 
থেকে বাচাবার জন্য । একে বলে ইদ ডা*। 

অরণ্যভূমির লোকে ভালো করেই জানে কত অপদেবত। পথেঘাটে, বনে 
জংগলে, পাহাড়ের গুহায়, আনাচে কানাচে লুকি্ধে থাকে, তাদের সন্তুষ্ট 
করতে না পারলে ফসল ফলবে না, আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরবে না। ত। 
হলে দেখ| যাচ্ছে যে করম উতসনটি যেমন শস্য সংক্রান্ত উত্সব ছাডা 
অন্ত কিছু নয়, তেমনি ইদ পরবটি এশ্ত বর্নের জন্য ইদকে সন্তুষ্ট কবাবই 
অনুষ্ঠান । 

করম পরবে ছিল করম গাছ, ছাত। পরবে এবং উদ পবণে শাল গাছ। 
ছাত। পরবের অনুষ্ঠানে বিরাট একটি শালগাছের খুঁটি পুঁতে তাৰ ওপর বেধে 
দেওয়া হয় প্রকাণ্ড এক ছাতা । ছাতাটিকে সজ্জিত করা হয় পানাপুস্পসম্ত।রে । 
দুপুরে স্থানীয় ভমিজ ভূল্মামী, ঘোডায় চডে সাঙ্গোপাঙ্গহ উপস্থিত হন 
অকুস্থলে ।. তারপর, সকলে একত্র হয়ে ছত্রধ্বজকে সাতবার প্রদক্ষিণ 
করে পুজে। দেওয়া হয় শাল বৃক্ষকে । পুজে| শেষ হবার পর, সম্মিলিত 
ন্রনারীর নাচ গান স্ুু হয়। নাগর আর কাসি নিয়ে আসবে সীওতাল 
সম্প্রদায়; মাদল নিয়ে আসনে ভমিজ গোঠা। সাঁওতালদের মধ্যে কোন 
কোন অঞ্চলে যে ছাত।বোঙ্গ। ব! ছাতোম পরবের প্রচলন আছেঃ তাও এই 
ছাতা-পরবেরই নামান্তর | 

এবারে সত্যিকারের ইন্দ্রধবজপুজার আচার-অন্ুষ্ঠানের কথা বল। যাক্‌। 
মধুভাষায় এই উৎসবের নাম ইন্দ্রাভিষেক। ঝাঁড়গ্রামের সাবিত্রীমন্দিরের 
সামনে যে মাঠ আছে, সেই মাঠে ইদকাঠগুলি এখনো প্রোথিত আছে। 
সীমান্তবাঙ্লার প্রায় সর্বত্রই ইন্দরধ্বজার্চনার রীতি একই বূপ। উড়িস্যাতে 


শি পে শী 


১ একটি ভাছ গানে ছাতা পরৰের উল্লেখ আছে £ 
সার। ভাদর রাথলম মাকে কুঁচি কপাট দিয়া! গে । 
আর রাখিতে নারলষ মাকে, ছাত। হন বাদী গো ॥ 


২ 


ষ্দ ১৩৩ 


'গডজাত” মহলেও এই বীতি বিছ্যমান। এই তিথি থেকেই বাজাবা 
“আমলী” সালেব ঘোষণা! কবেন । 

দ্বাদশীৰ দিন শিকালেব দিকে ঠীপুজা ভয। তাধ মাগে থেকেই বৃহৎ 
ছুটি শালগাছ কেটে নিয়ে এসে ইদতলায পুতে দেওয়া হয়। সে ছুটি কাঠে 
কাপড জডিযে তাব ম।থায় ছাত। বেবে দেওয়া হয়। পুবোহিত এসে যথানিষমে 
পুজো অঠনা শেষ কববাব পব ঢ"ক-ঢোল-নাগঞা-মাদল নিষে নাচ গান সরু 
হয। ঝাডগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে সাধাবণত সাঁওতাল ভূমিজবাই এই নৃত্যোৎ- 
সবে সম্মিপিত হয। পলভুমেব জমিদাবদেব তবফ থেকে ঘাটশীলাতে প্রতিবৎসব 
এ দিনেহ ইন্দ্রাভিষেক উৎসব হয। হধতলাষ সেদিন পাঠ। বলি দেওয়া হয়। 
সাদা কাপড দিষে (মাড। একটি সুদীর্ঘ শাল্দগ্ডেব মাথায় ছাতা বেঁধে, 
তাবও ওপব দীর্ঘ পতাকাব মতে। সক পাতিল। বর গু বেঁধে দেওয়। হয । বাঁজ- 
মস্তকেব শিবন্বাণেব প্রতীক হিসাবে ৩ঙাদেব গণ্য কবা হয। বাজ। অথবা 
বাক্প্রতিনিধি এ “াধিত এালদণ্ডকে উধেণ উত্তোলন কবেন। এহ উদ 
তোলাব পুবে। কাজটি সম্পন্ন কখে জনসাধাবণ , বাজা শুধু ডি ছুয়েই খালাস। 
হঠ« তোলাব পব ধলভূম অঞ্চলে খাডিযা নামক আদিম অধিবাসীদেব দল 
বাজাৰব ম।থাধ গে'নবজলেব ছিটে দ্রেম আব কাশফুল ভডিযে দেষ।১ এই 
প্রথা, নিঃসন্দেহে, পলড়মেখ আদ্িমব|জ।ব বাজ্যাভিষেক স্মৃতি বহন কবছে। 

মেদিনীপুব জেলাব ধাবেন্দ! ন'মক স্থানেব পাল উপাধিধাবী স্গমিদাবদেব 
ইন্দ্রোংসবেব কথা “মেদিনীপুবেব ইতিহাস? প্রণেতা ভ্রলৌকানাথ পাল উল্লেখ 
কবেছেন। ঠিনি বলেছেন £ ভাজ্রমাসেব শুক্ুপক্ষেব দ্বাদশী তিথিতে 
পুবাণোক্ত বিধান অন্ঠসাবে ধাবেন্দীব ইদকুডিব মযদানে ইন্দ্রপুজ। ভয়ে থাকে । 
একটি স্থদীর্ঘ শালবৃন্ষেব অগ্রভাগে বাশেব তৈবী ছাত। বেধে দিযে ভাব উপৰ 
খৈ দৈ বরণ কব! স্য। পুজো শেষ হলে স্থৃক হয সাওতাল নাচ। সাবাবাত 
ণবে নাচ চলে । সেদিন উপোস কবে ব্রত পালন কবতে হয বাজাকে। 
আট দিন উতৎসবেব পব ইদেব বিসর্জন হয সংগোপনে । প্রথ। অনুলবে, 
বাজ। সেই বিসজন দেখতে পাবেন ন|, দেখলেই বাঁজাব মৃত্যু অনিবাষ, 
এ ধবণেব লোকশ্রতি সেখানে প্রচপি৬ আছে । বল৷ বাহুল্য, মেদিনীপুবেব 
এঁ অঞ্চলটি অদ্দিম অধিবাসী এবং প্রায়-হিন্দু উপজাতিদ্েবই বাসভূমি | 


১ বাঁচি জেলাব মুণ্ডাদেব মধ্যে ই'দের প্রথম প্রভাতে ক্ষেতে ক্ষেতে সপুস্পক কাশগঃছি পুতে 
দেবার প্রথ। এক্ষেঞ্জে ন্মরণীয় । 


১৩৪ সীমান্তবাউলার লোকযান 


প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মীুষ্টানের অংগ হিসাবে গরুডধ্বজ, মীনধ্বজ, 
ইন্জরধবজ, ময়ূরধবজ, কপিধ্বজ প্রভৃতি নান! প্রকারের প্বজপুজা এব* উৎসব 
প্রচলিত ছিল। প্রাচীন-রাজন্যকুলের এক এক গোষ্ঠীর এক এক প্রকার পশ্- 
বা পক্ষী-লাঞ্িত পতাকাও ছিল । তাঅধবজ, ময়ুরধ্বজ, ত*সধ্বজ প্রভৃতি 
নামের রাজাদের কথাও আমাদের অজ্ঞাত নয়। 

বলা বাহুল্য, এই ধ্বজাপুজার কোন উল্লেখ নেই বেদে। বৈদিক খষিগণ 
ইন্দ্রদ্দেবতার অর্চনা করতেন বটে, তারা কিন্তু ইন্দর্বজার্টনাব কোন কথা 
বলেন নি। 

দেবীপুরাণে ইন্দ্রধবজার্চটনার এবং পুজা-প্রকরণের বিস্তৃত বিববণী আছে । 
সংস্কৃতি-মিলনের চিহ্ন বহন করে পুরাণপগ্রলি আবিভ্ত হয়েছিল । ধ্বজ!- 
পুজার প্রাক-বৈদিক রীতি পরবর্তা কালে বৈদিক দেবত। ইব্দ্েব স"গে সংযুক্ত 
হরে পুরাণের মধো আশ্রয় গ্রহণ কবেছিল বলে অন্ঠমান কব। যেতে পারে। 
দেবীপুরাণের কাহিনী থেকে জানা ফায় যে, পূর্বে ব্রঙ্গাব সাহাযো বিষ্ণ কেতু 
প্রাপ্ত হন, শিবের নিকট থেকে । পরে, বিষ্ণুব নিকট থেকে ইন্দ্র সেই কেতু 
গ্রহণ করেন৷ ইন্দ্র, আবার সেই কেতু দান কবেন চন্দ্রকে, চন্দ দেন দক্ষকে । 
দক্ষরীজ দেই কেতু গ্রহণের পর থেকে সমস্ত বাজাই সেই কেতু বা ইন্দ্রধবঙ্ত 
উত্তোলিত করেন। বল বাহুলা, দৈত্যনাশের জন্যই ইন্দ্র কেতু গ্রহণ 
করেছিলেন; বিষ্ণুর নিকট থেকে । দৈতানাশেব জন্যই বিফুও এই কেতু লাশ 
করেছিলেন শিবের নিকট থেকে | পরে ইন্দ্র এব* অন্যান্য দেবভাগণ বিষুব 
কাছে প্রীর্থন। করে এই ধ্বজা লাভ করেন। শ্বেতচ্ছন্ত্র এবং মাল্যচন্দন ভষিত 
মহাতেজঃ-সম্পন্ন সেই কেতু লাভ করে ইন্দ্র দৈতাজয়ী হযেছিলেন । 

কেতু উত্থাপন-বিধি প্রসংগে বল! হয়েছে £ শুভদিনে, শুভনক্ষত্রে, শ্রভক বণে, 
এবং শুভমুহূর্ে রাজ্যাধিপতি অরণা অভিমুখে যাত্রা করবেন । সংগে থাকবেন 
দৈবজ্ঞ এবং স্ত্রধার । বনে গিয়ে রাঙ্গ| ধব, অজ্ঞ, প্রিয়ক, উড়ুম্বর এবং 
অশ্বকর্ণ বৃক্ষের যেকোন একটি বৃক্ষকে বেছে নেবেন।১ বৃক্ষটি সুলক্ষণযুক্ত 
এবং সর্বাংগন্সন্দর হবে। লতাবদ্ধ, কৃমিব্যাপ্ত, পক্ষিনীডযুক্ত, বলীকাবৃত, 
শ্বশানসম্ভৃত, কোটরযুক্ত, বিছ্যদাহত, বজ্বাহত বা অগ্নিদগ্ধ বৃক্ষ সম্পূর্ণরূপে 
বর্জনীয় । এ ক্ষেত্রে আরে! কতকগুলি প্রথা পালনীয়। বুক্ষটিকে খু 


শপ পা শপ পপ সপ স্প জগ সানি ০০ 


১. করম উৎসবের প্রাথমিক পর্বায়ে, ইন্্রপূজার ঠিক আগের দিনে বন থেকে করমগাছ কেটে 
আনার প্রথার সংগে ইন্দ্রধজের জন্য বৃক্ষ চয়নের রীতির সামগ্রত লক্ষণীয় । 


দ ১৩৫ 


হতেই হবে, স্বভাববর্ধিত হতে হবে। আর-স্ত্রীনামা বৃক্ষ হলে চলবে 
না। উপবিউক্ত পাচ প্রকারেব বৃক্ষ না পাওয়। গেলে চন্দন, তাশ্র, শাল অথবা 
শাক ( সেগুন ) বৃক্ষেব ইন্দ্রকেতু কবা যেতে পারে । অন্য কোন বুক্ষই ইন্দ্রধ্বজ 
বা ইন্দ্রকেতুরূপে গণা হতে পারে না। 

নির্দিষ্ট বৃক্ষেব সম্মথে উত্তবমূুখ বা পুর্বমুখ হয়ে বাজা এবাবে বুক্ষপুজা 
সম্পন্ন কববেন। 

বাজা বলবেন £ “হে বুক্ষবাজ, তোমীকে নমস্কাব কবি, ইন্দ্রধ্বজেব জন্য 
আমি তোমাব পুজা কবছি , তুমি এ স্কান ছেড়ে ধ্বজার্চনাব নিপ্দিষ্ট ক্ষেত্রে 
উপনীত হও ।”__পূজ শেষ হলে বলিদীন। বলিদানেব মন্ত্রে বলা হবে : 
“তে রুক্ষ, ইক্দ্রোখসব সম্পন্ন কবে তুমি অন্যত্র গমন কবে, দেবরাজেব 
ধবজেব জন্য অমি তোমাকে ছেদন কবছি, তুমি ক্রোধ প্রকাশ কব না।” 
£ব পব পুনবাধ ভূতেব উদ্দেশে বলিদান। 

বৃক্ষপ্ূজা এব ভতপুজ্জাব এই বীতি তো! নিঃসন্দেহে অবৈদিক এবং 
প্রাগাষসভাতাপুষ্ট ৷ শালবুক্ষেব পুঙ্জা আদিম জাতিদেব মধ্যে আজও স্ুপ্রচলিত। 
সাওততালদেব সবহৃল উৎসব, শবণা, এবং “জাহেব থান” শাহবৃক্ষ পুজাব উৎসব 
“নবুক্ষপুজাবই স্তান 'বশেষ | 

বুক্ষপুজা শেষ কবে, বাঙ্গা তীব সংগীদেব নিয়ে ফিবে আসবেন বাজপুরীতে । 
বাত্রে তাকে শুভন্বপ্ন দেখতে হবে । স্বপ্র দেখাব উপব তাৰ ভবিষৎ নির্ভব 
কবে । কি পবনেব স্বপ্র কি ণবনেব ফলদান কবে তাও উল্লেখিত আছে 
দেবীপুবাঁণে। শুরু বস্ত্র পবিণান, সমুদ্রত্নান, নদ্রীববণ, নত ক্ষীবিবৃক্ষে আবোহণ, 
দেবালযে প্রবেশ, দেবপুজা, বিপ্রপুজ।, সাবুপুজ প্রভৃতি স্বপ্ন শুভংকব। 
মহ্স্তলাভ, মাংসলাভ, দরধিলা ভ, বন্তদর্শন, অমুতদর্শন, বোদন এবং অগম)াগমনে 
ইষ্টলাভ অবশ্যন্তাবী | 

এই খবনেৰ শুভন্বপ্ন দেখে প্রভাতে বুক্ষছেদন কাধ সম্পন্ন কবতে হয। 
উত্তবমুখ বা৷ পুর্বমুখ হষে ভীবকযুক্ত কুঠাবেব সাহায্যে নির্দিষ্ট বৃক্ষটিকে গোডাব 
দিকে আট'আঙ্গুল পবিমিত স্থীন ছেডে কাটতে হবে। অগ্রভাগ কোনক্রমেই 
কলম্পর্শ করবে না, অর্থাৎ কোন পুকুব বা ঝবণাৰ জলে গিয়ে পডবে না। 

ষথাকর্তবা শেষ কবে সেই বুক্ষদণ্ডকে নিয়ে, নগবেব মধো কোন উন্মুক্ত 
স্থানে প্রোথিত করতে হবে। সুসঙ্জিত কবতে হবে নগরেব পথঘাট গৃহ 
তোবণ | বুক্ষরণ্ডটিকে স্থাপন করবাব জন্য খন নিয়ে যাওয়া হবে, তখন 


১৩৬ সীমান্তবাঙ্লার লোকযান 


নান। বাছ্যন্ত্রের শব্দে কম্পিত হবে দশদিক, ব্রাঙ্মণগণ বেদধ্বনি করবেন ; 
বারবিলাসিনীগণ শংখধ্বনি করবে আর গান গাইবে । এমনি শোভাযাত্রার 
মধ্য দিয়ে সেই বৃক্ষদণ্তকে মহাসমারোহে নিদ্ি্টস্থানে নিয়ে গিয়ে, দণ্ডটিকে 
আবুত করতে হবে ক্রমানুসারে ক্ষৌম, কৌষেয় ও শুরুবন্ত্র দিয়ে। তারপব, 
বিবিধ বসনভূষণে সজ্জিত করে, যন্ত্রেব সাহায্যে সেই বুক্ষদগুকে উত্তোলিত 
করা হবে। 

ধ্বজা! উত্তোলনের সময় বিশেষ বিশেষ ঘটনায় রাজার ও বাজ্যেব ভবিস্তুৎ 
জানা যেতে পারে । প্বজদণ্ড যদি ভূপ্রোথিত হয অনাযাসে, ত। হলে রাজানাশ 
অনিবাধ , আর ধ্বজদণগ্ড যদি ভেঙ্গে পডে অকস্মাৎ, ত হলে বাজাব মৃত্যু 
অপ্রতিরোধ্য । 

এরপর পুজার্চনা বিধি । সমস্ত দেবতাব পুজে। কবে, দধি এব" অক্ষত দিয়ে 
হোম ক্রিয়। করতে হবে, বৈদিক অথব1 পৌরাণিক স্তোত্র পাঠ কবে। তাবপৰ 
পতাকাযুক্ত কদদলীদগুকেও উত্তোলিত কবতে হয়। ভাড্রমাসেব শুল্লাষ্টমীতে 
ধ্বজদ্র্ডেব প্রবেশন আব শ্রবণানক্ষত্রযুক্ষ শুক্লাদ্ধাদশীতে হন্দর্বজেব উত্তোলন । 
ধ্বজা উত্তোলনেব সময, প্রত্যেক নাগবিকই সেখানে উপস্থিত থাবনে। 
ধ্বজানাতৃকাকে দুটভবে [প্রাথিত করে তাব সগে বেধে দিতোহষ | পবেও 
যে দিকে যন্ত্র বা কীলক থাকে সেই দিকে কেতুব অগ্রভাগ নশঙ কবে যথাবিধানে 
নামীতে হয় । এ অবস্থায ছ্াত। যদি পডে যায়, তাহলে বাজাব মৃত, প্তাক- 
পতনে রাজমহিষীর , তোবণ পতনে রাষ্ট্রনাশ, কদলীধ্বজ| পতনে ঢুভিক্ষ আব 
ইন্্রধ্বজা পতনে অন্য বাঙজাব আগমন । 

এই হচ্ছে দেবীপুরাণোক্ত ইন্দ্রধবজাপুঙ্জাব সমাচাব । 

বল। বাহুল্য, এই রূপেই ধ্বজ| পুজাব আধাঁকবণ স্থসম্পন্ন হযে গেছে। 
আসলে, এই ধ্বজাপুজ। ও আদিম শস্তযোত্সব এবং বৃষ্টি প্রার্থনার উতৎ্সন ছাঁড। 
অন্য কিছু নয়। বৈদিক ইন্দ্র অনেক পবে এসে এই প্রাক-বৈদিক সংস্কৃতিব 
ংগে যুক্ত হয়েছেন। ক্ষেত্রকে অপদেবতার দৃষ্টি থেকে রক্। করাও এই 
উৎসবের উদ্দেশ্তা। ইদকে সন্তষ্ট করাই এখানে মূল লক্ষ্য, কিন্তু ইদকে যেখানে 
ইন্্রত্বদান কর] হয়েছে, সেখানে ছাতা! পববের ছত্র হয়েছে রাজচ্ছা__রাজ- 
মহিমার প্রতীক | ভাষাতত্বের বিচাবে ইন্দ্র, ইদ ভতে পারে, কিন্তু ঠিক এই 
বিচারেই ইদের ইন্তরত্বপ্রাঞ্থি অসম্ভব নয়। 

রীচির মুণ্ডাদের মধ্যে “ইন্দি নামক” যে" অপদেবত। আছে, সামাজিক 


ঠদ ১৩৭ 


বিবর্তন এবং পবিগ্রহণেব মাধ্যমে তাব ইন্ত্রত্বপ্রপ্ডিও কিছু অসম্ভব নয। বীচি 
জেলার ওরাও মুণ্ডাদেব মধ্যে ইন্দি' নামক যে পর্বাুষ্ঠান, তাব কথাই এখন 
বলছি ৷ “ন্দি” মানে ইদ্দ পরব । 'ইনদ্ি একটি ভূত বাঁ অপদেবতা! যাৰ হাত 
থেকে ফসল রক্ষা কবতে হলে তাকে সন্তষ্ট কবতে হয়। সীমান্তবাঙ্লাব বহু 
গ্রাম এই ইদ বা ইনদি-ব স্ত্তি বতন কবছে আজে।। কীচি সহবেব একটি 
অংশের নাম ইন্দপিডি , ব্তমান উচ্চাবণে হিন্পিডি হয়েছে এবং হিন্দ, 
এবেব সাদৃশ্তষোগে কেউ কেউ একে হিন্দ পিডিতে বপান্তবিত কবে সন্তষ্ট 
হয়েছেন। সীমান্তবাউলাব ইন্দাডাঙ্গ|, উদ! উদাস, ইঈদাপুব প্রভৃতি গ্রামে 
নাম ইদেব নামেব সগেই জভিত । 

মুণ্ডাদেব ইনদি পুজেব অনষ্টান, ভন্দ্রধবজপুজোব অনুষ্ঠান থেকে কোন 
অণশেই কম নযু. বব" এব মধো ম। আদিমত। আছে, যে বেদপুর্ব আচাব- 
মন্ুষ্ঠান আছে, তা উন্তরধ্বজার্চনাণ মণো নে, হযতে। বা পবিবজিত হযেছে । 

কবম উৎসব-এব পরদিন অথব। ভ।ড্রমাসেব শুক্লাদ্বাদশীব তিখিতে কোন 
ধোন মুণ্তাগ্রামে ইনদি ডাণ১ প্রোথিত কব। হয ইনদ্রি পিডিতে 1২ বল। বাহুল্য, 
পবিষণণ ভম্বামী ছাড। অগ্ত কেউ এ উতৎসন্ব উদ্যোগ-কর্তা হতে পাবে না। ইনদি- 
স্ডিছে সবসমযই শালণাছেব তুটি বড খুঁটি পৌত। থাকে । এই ছুটি খটিতে 
আডাআডিভাবে ছ্টি আডকাঠ সংযুক্ত কৰা তয। আডব|ঠেব একটি 
থাকে নীচে, অপবটি একেনাবে ওপবেব দিকে । এই কাঠামোট।ই পার্থ খজু 
এন” স্ুপুষ্ট আব একটি শালদণ্ডকে ধানণ কবে থাকে | দ্বাদশীব দিন * কালে 
পাভান ( মুণ্ডপুবোহিত ) এসে, হনদিখু টাৰব গোডায মুবগী বা ছ"্গল বলি 
দিষে, চীন্ডীবোডাব উদ্দেশে পুছ্ছো! নিবেদন ববে। চানডীবোও। হচ্ছে বনদেবী। 
চান্ভীবোউ।কে জন্তষ্ট কবাব উদ্দেশ্য ভচ্ছে, বনেব পঞুব গ্রাস থেকে ফমল বক্ষ 
কবা। ঠিক সেই দিন সকালেই আবাব, প্রত্যেক গ্রামের অবিবাসীব1 -তাঁদে 
ক্ষেতে ক্ষেতে উদগত-পুষ্প কাশদগু পুতে দিষে আসে । এব উদ্দেশ্য ভচ্জে 
ইন্দ্র ভঁতেব হাত থেকে ফসল বক্ষ! কবা। ইন্দিকে সন্থষ্ট না কবলে ক্ষতিব 
আশংকা আছে , সন্তুষ্ট কবলে ফসল বৃদ্ধি। বাঙল"দেশেব নলসংক্রান্তিতে 
অনুরূপ বীতি বিছ্যমান। ধলভূম অঞ্চলেব ভূমিজ সম্প্রদায় সেদিন শালগাছেব 
ডাল পুঁতে দেয় ধানেব ক্ষেতে,_তাব-৪ নীম ইদ-ডাং। 

১ ইন্দি ডাং- ইন্্রদণ্ড। 

২ ইন্দি পিড়ি-ইক্ত্রগীঠ। 


১৩৮ সীমাস্তবাঙ্লাব লোকষান 


সকীলে আর কিছু নয়। বিকালে পাহানেব বাড়ী থেকে, ছাতাব যতো! 
একটি স্থসঙ্জিত বস্তৃকে (যাব মাথায় লম্বা আব পাতল! এক ধবনেব পতাকা 
উডতে থাকবে ) নিয়ে আসা হবে ইন্দি পিডিতে। শোভাষাত্র। কবেই 
আনতে হবে ছাতাটিকে। তাবপব উন্দি দার বা ইন্দি ভাংয়েব মাথায় 
ছশাতাটি বেবে সেই দীর্ঘ শালদগ্ডকে সোজা কবে তোলা হনে। শালদণ্ডেব 
মাথায় ছাতা, ছাতাব মাথায় পতাক1। মুগ্ডাদেব বিশ্বাস, পতাকাব গতি 
ফসলেব ভবিগ্তৎ বলে দেয়। যে দিকে পতাকা উবে ঠিক সেই দিকেই 
প্রচুব ফসলেব সম্ভাবনা । 

এই অন্নষ্ঠানটিব পব স্থুক হবে নাচ । বেজে উঠবে নাগভা, মাদল শাব 
ঢুলকী। কোন কোন জায়গা আবাঁব শালদগুটিব সঙ্গে একটি ঝুঁড়ি বেণে 
দেওয়া হয, ঝুঁডিব ভেতবে থাকে মুখগীব ছানা, হলুদ এব* আবে| কি কি। 
এব আগেব দিন কবমপুজোতে নিম়োক্ত গানটি গাওয়া হযেছিল। আর্চাব 
সাহেবেব বর গ্রোভ' নামক গ্রন্থে গানটি রয়েছে অন্তনাদ বলে যাব অর্থ 
ঈাডাষ £ 


কবম কবম ওগে। কবম বাঁজ।, 
তোমাব তুবে বাজার ছাত। দিব । 
কবম রাজ| কবম বাজা খনদৌলত দাও 
ভালো ফসল, গোরু-সাছুব দাও 
তোমাব তবে বাজাব ছাত। দিব। 


নতত্বনিদ শবৎচন্দ্র বাঘ, ইদ্পববেধ কথ। বলতে গিয়ে, ইন্দর্বজপুজাকে 
তো হিন্দু উৎসব বলে স্বীকাবই কবেন নি।৯ এই উৎসব, প্রথম নাগ এশীয় 
বাঙ্তা ফণীমুকুট বায়েব বাজ্যলাভেব স্মৃতি বঙ্গ| কল্পেই অন্নষ্ঠিত হয় বলে তাব 
অভিমত । এই স্থৃতি বক্ষাব ছন্যই নাকি বাজ! এবং ভম্বামিগণ বর্তমান ( রাতু) 
বা পৰিতাাক্ত বাক্জধানীতে এই উৎসব পালন কবে থাকেন । বাজাব স্বাতিতেই 
বাজচ্ছত্র। বাঁচি শহব থেকে দশমাইল দূবে স্থতিয়ামবে গ্রাম। সেখানে 
আজও ইন্দি অনুষ্ঠিত হয়। স্থৃতিযাম্বেব ইদ উৎসবেব একটু বৈশিষ্ট্য আছে। 
এখানে দুইটি ছত্রধবজ উখিত হয় £ একটি মদব| মুণ্তার স্বৃতিতে আব একটি 
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ইদ ১৩৯ 


প্রথম নাগবংশী বাঙ্তাব ম্বৃতিতে। স্বতিয়ম্দে বর্তমানে আব বাঙ্গধানী নম্ব, 
কি এব সংগে মদ্বা মুণ্ডাব১ স্মৃতি বিজডিত। 

১ মদ্রা মুওা কে? আর ফণীমুক্ট রাষ ” ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার প্রয়োজনীয়তা 
এখানে আছে বৈকি! এতে আর কিছু না হোক অরণ্যডূমি ঝাডখণ্ড এবং পশ্চিমরাঢের প্রতন্ত 
প্রদেশের রাজা-রাজড়াদের আসল ইতিহাস জানার স্বিধে হবে । কোন্‌ রাজ আর্য বংশধর, কোন্‌ 
রাজা অনার্ষভাষাগোষ্ঠী থেকে উদভূত, কোন রাজা কি ধরনের ক্ষতির তা না জানলে লৌকিক 
রাজপবগুলির অন্তনিহিত কথাটি চাপ। থেকে যেতে পাবে। ছোটনাগপুরের রাজব*শের কুশী- 
নামায় এই ষদবা মুণ্ড এবং ফণীমুকুট রাধষের কাহিনী আছে। 

বাজা পরীক্ষিং ছিলেন অভিমন্থার পুত্র, অজু নের প্রপৌজ্র সর্পাধাতে তার মৃত্যু হলে তার 
পুন্জর জনমেজয সর্পষজ্ঞ ক'রে-_পিতৃথাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। মস্ত্রের প্রভাবে প্রত্যহ 
অগপিত নাগ যজ্ঞাগ্রিতে ভশ্মীভৃত হতে লাগলো , নাগকুলে হাহাকার পডে গেল। পুগুরীক 
নাগ শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণের ছ্রুংবাশ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হলেন । বারাণসীতে উপস্থিত হয়ে 
সেখানে এক ব্বাক্ষণকন্ঠার পাণিগ্রহণ কবলেন তিনি । কন্ঠাব নাম পাবতী। হঠাৎ একদিন 
শ্াবিষ্গাবৰ করলে পার্বতী, তার স্বামীর জিভ, ঠিক মানুষেব মতো নয, জিগটি নাপের ক্রিভের 
মাতা চেবা। বলা বাহলা, পুশুরীক ছদ্মবেশ ধারণ করলেও জিভটি বদলাতে পারেন নি। 

কোৌতৃহল বশে পার্বতী, পুগুবীকেব কপ জিভেব কাবণ জানতে চাইলো । 

পুগুবীক সমস্তায় পড়ে গেলেন। আদল পরিচঘ তো আর দেওয়া যার না। কিআর 
ক্বন । শেষ পষস্ত অন্ত কথাধ পাবতীকে ভুলিয়ে তাকে নিয়ে শ্রীক্ষেজধামে ৰেবিযে গডলেন 
শীথযাঞ্জায | 

ষাজ্জাপথে ঝাড়থণ্ডেব গ্রহন অবণ্য। দেহ অরণ্যরাজো হঠাৎ প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে 
পড়ল পাঁবতী, পুগুীক নানাভাবে সাম্বনা দিষে তার ব্যথাব ডপশম ঘটাতে চাইলেন । ঠিক 
সেই নমযেই পার্বতীর মনে পড়লো ষে তার স্বামী দ্বিজিহব। এবারেও কৌতুহল দমন করতে না 
পের পাবতী জানতে চাইলো এঠ পহৃন্ত | চূড়ান্ত সমম্তায় পুণ্তরীক চঞ্চল হয়ে পডলেন। 
গঞ্ভিণী নাবীর কোন সাধই তো অপূর্ণ রাখা চলে না । অথচ অন্ঠ কথায় পার্বতীকে আর 
ভুলিয়ে শাস্ত করাও যাচ্ছে না। বাববার সে প্রশ্ন করে চলেছে । পুণুরীককে বলতেই হবে। 
কিন্ত গোপন কথ! প্রকাশ কণে দেবার পর পার্বতীকে ছেডে যেতে হবে চিৰতরে । নাগেব সংগে 
নাগিনী ছাড়া আর কে থাকতে পারে । 

নিকপায পুণগুরীক বেদনা-বিধুর চিত্তে সব কথা বলে আত্মপবিচব দান করলেন, তারপর 
নিঞ্টবতী জলাশয়ে গিষে আন্মগোপন করলেন । বলে গেলেন, আব দেখা হবে না। প্রির- 
বিচ্ছেদে আকুল হয়ে পড়লে! পার্বতী ; ঠিক সেই সময়ে এক অপূর্ধকান্তি সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো 
বনপথ আলোকিত ক'রে । একদৃষ্টিতে সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ছাডলে। 
পাবতী। তারপর চিতা রচন। করে, চিতার আগুনে কাপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলে। সে। 
সন্তানের ত্রম্দনে আকুষ্ট হয়ে নাগ পুণ্ডরীক জলাশয় ত্যাগ করে উঠে এলেন। রৌন্রতাগের হাত 
থেকে শ্রিশুকে রক্ষা করবার জন্ তুলে ধরলেন নাগচক্র, ছাতার মতে! । নাগছজেের নীচে শিশুটি 


১৪০ সীমান্তবাঙ লার লোকষান 


কোন ন। কোনরূপে--১ কবম ছ্াত।-ইদ-পরবের সংগে শস্তোৎ্সব সম্পফিত 
একটা যোগাযোগ তে। আছেই, আবার ছোটনাগপুরের রাজবংশের এ দিনেই 
ছত্র উত্তোলনের কাহিণীও আছে। এই সব নান! কাহিনীব স"গে ইন্দ 
দেবতাও জন্ডিত হয়ে পড়েছেন । 

এর সংগে সীমাস্তবাঙলার জমিদ।বদেব সম্পর্ক হয়তে। বা অন্থারূপ 1 নু 
একথ। অস্বীরত নাও হতে পারে যে, ছোটনাগপুরেব প্রাচীনতম বাজব*শেব 
স্বতি রক্ষাব জন্য অন্যান্ত রাজবংশেবও কিছু সহান্ভৃতি থাকতে পানে । 
ইতিহাস অবশ এ সম্পর্কে নীরব । তবু একথ। দুঁটভাবে পল| যেনে পাবে 
যে সীমান্তবাঙ্লার অরণ্য অঞ্চলেব অধিকাংশ বাজবংণ সম্পর্কে যে উপকথ। 
প্রচলিত, ত। মূলত একই এবং তাতে অধিকাংশের পক্ষেই আধ-ক্ষপ্রিফকেব 
প্রমাণ ছুপ্রাপা, যদিও হিন্দুত্বেব প্রমাণ প্রচুব। এই সমস্ত বাজার চখগে 
প্রাচীন কালে ঝাডখণ্ডেব অনান্য বাজাদের আত্মীরত। সম্পর্ক গড়ে 
উঠেছিল নিশ্চঘই ।৯ না থাকলেও সীমাস্তবাঙল।ব গাদিবাসী-অব্যুধষিত 
বিবাট অঞ্চলে সেই আদিবাসী প্রজাদেব পুাপদ্ধতিব বীতি-নীতিকে গ্রহণ 
করে তীার। নিশ্চয়ই প্রজাপ্রিষ ভনাণ চেষ্টা কবেছিলেন । "৬ ফদিএ 
বাজাদেরই উৎসব, তপু আসল আনন্দ-উতসব তে। প্রজাদেবই | 


শাস্ত হয়ে শুয়ে থাকলে । এমনি সময় ঠিক সেই পথ দিয়ে আসছিলেন এক শাৰকল-দ্বীপী ব্রাহ্মণ । 
বুকে তার সুর্ধ মুতি ; বাম হাত দিয়ে চেপে ধরে আছেন | সামনে জলাশব দেখে তৃক্চা নিবাবণেব 
জন্য তিনি নেমে পড়লেন তাতে ; সুর্য মুতিকে পাড়ের উপব রেখে জলপান করে ফিরে এসে 
কিছুতেই-তুলতে পারলেন না সেই"নুধ মু্তিকে | অবাক হযে এই অথটনের কারণ খুঁজতে গিযে 
চারদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন তিনি । দেখলেন. অদুবে বিপ়্াটদেহী নাগ ফণা তুলে ভাবই 
দিকে তাকিয়ে আছে। ফণার নীচে হাত পা তুলে খেলা করছে একটি হুম্দর শিশু । 

পুগডুরীক ডাকলেন সেই ব্রাহ্মণকে | ব্রাহ্মণের কাছে আত্মপগ্চয় দান কবে তিনি বললেন 
ষে, শিশুটি তাবই পুজ্র : ঝাড়ধণ্ডের ভবিস্তৎ বাঁজা । নাম হবে .ফণীমুকুট বাঘ । একে তুমি বঙ্গ 
করো: রাজা হলে তুমিই হবে এর পুরোহিত। এই কথ বলে অন্তহিত হলেন তিনি । 

ব্রাহ্মণ সেই শিশুকে নিয়ে পাশ্ববর্তী স্বতিয়াম্বে গ্রামে প্রবেশ করলেন । সুভিয়াম্বের 'মান্কি' 
ব। রাজ] ছিল দ্র! মুণ্ডা। ব্রাহ্মণের নির্দেশ অনুসারে মদ্র] মুণ্ড] নিজের পুঞ্ধের সংগে নাগপুঞ্জকে 
লালন করতে লাগলেন পুঞজ্ঞন্সেহে । কালক্রমে ফণীমুকুট বড়ো হলো । কিন্তু মুণ্ডা.সমান্তে লালিত 
পালিত হয়ে-ও, তার চরিজ্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় হয়ে উঠলে | 

মদ্র1 সুণ্ডা একদিন, অন্যান্য “পাড়হা মানকি”' (ক্ষুদ্র ভূম্বামী )-দের ডেকে তার্দেরত উপর 
বিচারের ভার দিলেন, তার নিজের পুজ্জ অথব পুজ্রবৎ ফণীমুকুট রায়েব মধ্যে কারে -"সমগ্র 
ঝাড়থণ্ডের রাজ! করা যার । 

সর্ববিষয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করায় ফণীমুকুট গৃহীত হলো, ঝাড়থণ্ডের একাধিপততি রূপে। 
তার কাছে মাথ। নত করলো অরণ্য অঞ্চলের সমস্ত রাজা । ফণীমুকুট রায় হলেন, ছোটনাগপুর 
রাজবংশের আদিপুরুষ 

১ শিখরভূমের রাজা, ফশণীমুকুটকে মুণ্ডাবংশধর বলে প্রথমে কম্তাদান করতে রাজী হন নি। 
পরে, পুগুরীক নাগের মধ্যস্থতায় বখন জাপা গেল যে ফণীমুকুট মুণ্ডা নন্‌ তথন তিনি ভাকে কন্তা। 
সঙ্ধদান করেন। 


উদ ১৪১ 


কালের বিবতনে “ইদ? ইন্দত্ব লাভ কবেছেন মখবা উন্্র দেবতাই 
এব কাছে নতি স্বীকাব কবে ইদ হয়েছেন, ইনদি হয়েছেন, একথা 
সঠিকভাবে বল। যায় ন1। 

মানভম-ধলকভ্রম-শিখবভৃম-ববাহভূম-ভঞ্জভঃ -মল্্রভূম+-সামন্তভম প্রভৃতি 
অঞ্চলে আদিবাসী এবং হিশ্ধর্মী আদিবাসীদেবই সংখ্যাধিকা। শিখবভমেব 
স'গে নাগব*শী বাজাদেব আত্মীয় ত। সম্পর্কেব কথ। তে। জানাই গেছে, আব 
প্রাচীন মলম বললে একটা বিবাট অঞ্চলকে বাঝাত। বল। হযেছে ষে, 
দল্লভূমেব উত্তবসীম। ছুয়ে যেতো সাওঙাল পবগণার দামিন-হ কোহ , দক্ষিণে 
“খ সীম। ছিল মেদিনীপুবেব ঝাডগ্রাম অঞ্চল, পুবে বর্বম।নেব পুর্বপ্রান্ত প্যস্ত। 
পাঞ্চেটে প্রাপু ঝবিপালিপিব সাহাধো এ কথাও প্রদাশিত হয়েছে যে পশ্চিষে 
দনভদ সমেত ছোটন্বাগপ্রবেব অনেকখানি অ*শই হল্লভঘ ললে খ্যাত ছিল।২ 
উপর্র্উক্ত ভমসমৃহ মূলত মলভদিবহ অংশীভৃত ছিল। এঙ কাৰণে এই 
সীমান্ত অঞ্চলেব আপাত-বিচ্ছিন্নও। সত্বেও এক গভীব মিল আহে । হইদ 
উৎসব এ দেব মধ্যে এইভাবে ছডিয়ে পড়তে পাবে । আব অর্বাচীন 
পেপীপুবাণের আব্যমে এহ উৎসব যে ভাবতেব অন্যান্ত স্থানে সাময়িকভাবে 
₹ ঢয়ে পে নি, তাব9 যখোপযুক প্রমাণ কোথায় £ 

বাভ হোক, হয়তে] বা এহ উত্সবেব সংগ্তপ আদিকথা, কেউ জানবে ন। 
কান দিন। হয়তে] বা কালক্রমে বিলুপ্ি ঘটবে এহ' উতসবেব। জমিদাব 
আব বাজাব যুগ যখন শেষ হলো, তখন কে আব হদ পববেব অনুষ্ঠান কববে। 
ভাদ অবশ্তা এখনে। সীমস্তবাঙ্লায় সসম্মানেহ আছেন। কিগ্ত আমাদেব মনে 
বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের স্মৃতি জাগৰক থাকবে না, থাকবে সংস্কতি-সমন্বষেব 
প্রতীক হদ পবব। ইদকুডিব মাঠ, হদতলা, ইন্দিপিডি, ইন্দাস্‌, ইন্দখু উ। 
প্রভৃতি ভাষাতাত্বিকদের গব্ষণাব খে।বাক জুগিয়ে চলবে হযতো ব।। 

কিন্ত এখনে। কি কেউ জানে-_ইদেব মাসী কাদে কেন? ইদেব সময় 
বুষ্টি হলেই লোকে বলে ইদেব মাসী কাদছে , কেউ কেউ ধলে ইদমাসী কাদছে। 
কে এই মাসী কেজানে। নাকি অর্থহীন এ কথা । 


১ ঝাড়গ্রাম অঞ্চলকেও মল্লভূম বলা হয় এখনো , যদিও মল্লভূম বললে বতমানে ছাতন! বাদে 
বাকুড়! থানা, ওদ্দ', বিষুপুর, কোটালপুর ও ইন্দাস্‌ থানাকে বোঝায়। 
১ বাঙ্গলার ইতিহাস---ডক্টর নীহাররঞ্জন রায। 


|| ভ্তাচ্টু || 


“কাশীপুবেব বাজাব বিটি 
বাগ্দীঘবে কি কব। 
হাতেব জালি কাখে লয়ে 
স্থথসায়বে মাছ ধব ॥” 


আদিম মান্ুষেব মধ্যে পুবপুরুষ পুজাব প্রথা! ভূত পুজাব সংগে সংগেই বিধিৰছ্ 
হযেছিল। বল বাহুল্য, মৃত মান্ধষেব অজ্ঞাত বহস্তাই আদিঘ মান্তষেব মনে 
ভীতি উৎপাদন কবেছিল, যাব বীজ নিভিত ছিল জীবন্ত ন্তিষেব 
আকম্মিক নিশলতাব মধ্যে । ক্রমে ক্রমে প্রিষজনেব মৃত্যুষ পবে, -াব 
'আত্মা-সম্পক্ত মতবাদ গড়ে উঠলে! এবং মৃত আত্মাব সন্তষ্ঠিব জন্য পুজা 
প্রদানের প্রথাও দেখ। দ্িল। সমাজেব মধ্যে শীবস্থানীয়গণ শেষপর্যন্ত “ভূত” 
না হয়ে দেনতাবপে কল্িত হলে।।১ মানুষ নিশ্বাস কবতে লাগলে। ষে এই 
পুর্বপুরুষেব আত্মাকে সন্তষ্ট কবলে সধলেব মংগল হয । বতমারনব আদিম 
সমাজেব মধ্যে পুর্বপুরুষ পুজাব প্রথা এখনে। বিছ্যমান , ভিন্দু সমাজেব অধোও 
কোন ন! কোন রূপে এই প্রথা জীবিত আছে | শুধু হিন্দুসমাজে কেন, সাব! 
পথিবীতে যে নায়ক পুজাব (13510 %0151)17) প্রথ। বিমান, তাও পুবপুকুষ 
পুজাবই পরিবতিশ রূপ মাত্র । 

সীমান্তবাঙ্লাব ভাদু পববেব মধ্যেও এই একই বহস্ত বিদ্যমান | কম 
উৎসবে প্রচুব প্রভাব সত্বেও এই উৎসবকে ঠিক শস্োৎ্সবেব পযায়ে ফেল। 
যায় ন। এবং কবম অথবা ট্ক্স-প্ববেব মতে। জনপবেব সমস্ত লক্ষণ এব মধ্যে 
নেই । 
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ভাছু ১৪৩ 

সীমান্তবাঙলাব জীবনে ভাদ্রমাসটিব বিশেষ গুরুত্ব আছে। বহু পব- 

পার্ণ-উৎসবের সমাবোহে ভাত্রমাসটি ভর। নদীব মতো! উচ্ছল আব চঞ্চল। 

আর্দিম উপজাতিদেব কবম, জিতিয়া, বি'ধ।, ই প্রভৃতি উৎসব ভাদ্রমাসেব 
আকাশ-বাতাস-বন-পাহাডকে আবৃত কবে থাকে । 

“ভাছু পববটি” অবশ্য আদিমজাতিদেব মধ্যে প্রচলিত নেই। প্বটি ব্যক্তি 
কেন্দ্রিক পরব হিসেবে বিশেষ এক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ । উত্তব-পুব মানভূমেব 
উচ্চবর্ণেব বধিষুণ পবিবাবেখ মধ্যেই এব প্রচলন বেশী এব* সংগে সংগে সে 
অঞ্চলে বাউবী এবং বাগ্দী শ্রেণীব মধ্যেও এব প্রভাব বিদ্যমান । মাহাতে। 
সম্প্রদায়েব মব্যে এব প্রচলন নেই বলশেও ৮লে। এব বিশেষ কাবণ আছে। 
কাবণটি হচ্ছে এই যে, ভাদ্ু পববটি প্রাচান নয়, আধুণশিক কালেবই এবং 
পঞ্চকোটেব বাজব*শেব পৃষ্ঠপোষকতায় এব জন্মাবগত শতাব্দীব মধ্যভাগেই । 
ছোটশাগপুব বা: পার্ববর্খা অঞ্চলেব আদিবাসীদেখ মধ্যে গাছুবাণীকে 
কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে ন।। ভাছ্ধাণী £ বাজকন্ত।। এই বাজকন্তাকে 
অবলম্বন কবেই টুস্থ পববেব অন্থকবণে এব গতিবেগ এবং এ উৎসব মাত্র 
কয়েকটি অঞ্চলেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উৎসবেব প্রাণ হচ্ছে সংগীত । 
কোনে! পুজা! অচনাধ মাধ্যমে এত উৎসবটি বূপাদ্বিত করা হয় না। সাব। 
ভাত্রমাসে ভাদু-মৃতিব সামনে গান গেষে, ভা সংক্রান্তিব দ্রিনে ভাব 
বিসজন । 

“ভাদু অঞ্চল, বললেই পুর্ব মানক্রঘ_ পশ্চিম বাকুড।, পশ্চিম বর্ধমান এবং 
বীবড়ম জেলাখ কিয়দংখকেই বোঝায় । এই সব অঞ্চলেব বাগব্দী এবং 
বাউবীদেব মধ্যেই এব প্রচাব বেশী, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণেব 
ছে।ট ছে।ট মেয়েবাও ভাছুব গান গেষে ভাছু-উত্সব কবে। তবে টু 
উৎসবের মতো এই উৎসব ততো বেশী জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি। * 

ভাপ্রমাস ছুদিক দিয়ে প্রখ্যাত । ঠিক এই মাসেই কোন কোন অঞ্চলে 
আউশধান ঘবে তোলা হয়,_-আব একদিকে সবুজ ধ।নেব চাবা আগামী অদ্রাণেব 
ইংগিত নিয়ে আসে । বোয়া পোতাব কাজ শেষ হয়েছে, আউশধান তোলা 
হয়েছে, অতএব উৎসব কিছু একটা .চাই-ই । উত্সব ছাড়া আব কি নিজে 
থাকবে সাধাবণ মানুষ! নদীপুকুব টলমল কবছে জলে , লাণ্মাটি আব 
শালবনে বুঠিধৌয়া শালীনতা ১ কাশফুল ফুটতে আবস্ভ কৰেছে , আকাশের 
মেঘ আব তেমন কবে দিক্ভ্রান্ত করছে না, মাঝে মাঝে ভবা ভাদবের 


১৪৪ সীমান্তবাঙলাব লোকষান 


জলোচ্ছাস মেঘ আব মাটিতে উকিঝু'কি দিয়ে যাচ্ছে, ধানের ক্ষেত সবুজ 
চাবায় দিশেহাব। হয়ে গেছে £ এসে গেছে শবৎকাল। 

ভাদ্রেব প্রত্যেকটি সন্ধ্যায় পাডাষ পাড়ায় ভাছুমূত্তির সাম্‌নে পল্লীগীতিব 
জলসাঁ। পবিবেশ আব প্রতিবেশ নিয়েই সংগী৩। সাধাবণত কুমাবী 
মেয়েবা এব মুখ্য অ"শভাগিনী হলেও অন্ত কোন মেয়েব পক্ষে এতে 
যে।গদানেব বাধা নিষেব নেই | কুমাবী, তক্ণী, বিবাহিতা, প্রৌঢ।, বুদ্ধ। সবাই 
এতে যোগ দিতে পাবে । 

এ প্রসংগে টুঙ্থ গানেব উল্লেখ কব। বার, যেহেতু টুহ্থগানেৰ 
'ন্ুকবণেই ভান্তগানেব স্থষ্টি। তুষতুষলী, পোষল! বা ট্ুন্থ যে ভাছুব চেষে 
অনেক প্রাচীন, তাতে সন্দেহ কবাব কোন কাবণ নেহ। টুঙ্থ পুজোৰ ছডাৰ 
মতে? ভাছু পুজোব কোন ছড়া নেই । 

বিষুপুব-বাকুডাব এব* পুর্ব মানভ্মেব বাগ্দী বাউবীদেব অত্যান্ত আদবেব 
দেবী-_এই ভাছুবণী। ভাছুবাণী অবশ্য, অন্যান্য দেবদেবীব মতে নয়, সে 
কন্তামাত্র। এব কাছে প্রার্থন। ব। আবেদন জানানো চলে না। তবুও 
ভাছুরাণী দেবত্বলাভ কবেছে পুবোপুবি । শিব বিষ, মাবা*বুক, মন্সা, মানসি', 
ধবমবাজ, কুদ্বাসিনি প্রভৃতি দেবদেবীদেব সমপষাষে ভাদ্ুবাণীৰ আসনও 
নিদিষ্ট হয়ে গেছে। 

ভাদ্ব উৎসবেব স*গে আদিম উপ্জাতিদেব কধম ব। অন্য কোন উৎসবেব 

ংগে এব মৌলিক কোন সম্পর্কহ নেই একে বধা-উতসব বাঁ শস্তোৎ্সব বলে 

চালিয়ে দেবাৰ পক্ষেও বিশেষ কোণ যুক্তি নেই । বলা বাহুল্য, ভাব্রমাসেব 
উৎসব বলে উতসবটিব নাম ভাছু হতে পাবে । তবে এ সম্পর্কে যে কাহিনী 
প্রচলিত আছে তাতে ভানু নামেব পেছনে ভভ্রেশ্ববী বা ভাদুবাণী নামে এক 
বাছকন্যাব স্ৃতি বিচ্যমান। এই কাহিন* থেকেহ বোঝা যায় বে এক্ষেত্রে 
মান্ষের প্রতি দেবত্ব আবোপ বব হয়েছে এব* ভাছু উৎসব ব্যক্তিপুজ। বা 
স্মৃতিপুজার একটি বিশিষ্ট নজীব মাত্র। উন্বিংশ শতকেব মধ্াভাগেঁছি ভাছু 
পুজাব সুত্রপাত হয়। 

ভারতীয় সংস্কৃতিতে, মানুষের প্রতি দেবস্ব আরোপেব ঘটন। নতু্ম পক্ব। 
ভাদুবাণার এমন কোন গুণের কথা অবশ্ত জান। যাষ না, যাতে কবে তাকে 
দেবত্ব দান কব! ষেতে পারে । কিন্ত প্রজাবুন্দ রাজাব আদেশ তে। আব অমান্ত 
করতে পারে না! রাজাকে সন্তষ্ট করাব জন্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই 


ভাছু ১৪৫ 


প্রথমে এই উৎসবের রীতি রেওয়াজকে বাড়িয়ে তোলে । সংগে সংগে বাউরী 
এবং বাগ্দী প্রজারাও একে আস্তরিকভাবে গ্রহণ করে । পঞ্চকোটের ভাছুরাণী 
ক্রমে ক্রমে সীমাস্তবাড্লার অনেক অঞ্চলেই মৃত্তিরূপা দেবীকন্য। হয়ে দাড়ায়। 

মানভূম জেলার ( বর্তমানে পুরুলিয়।) পুর্বপ্রান্তে পঞ্চকোট রাজ্য। 
লালমাটি আর শালবনের দেশ । এদিক ওদিকে পাহাড়ের মাথা । সাঁওভালী 
উপকথায় পঞ্চকোটের আদি বাজাকে বৌগা বলা হয়েছে, ধীকে গভীর অরণ্যে 
বুনো মোষ পালন করেছিল। কোন কোন উপকথায় বুনে। মোষের পরিবর্তে 
কপিলাগাভীর কথাও বলা হয়| 

এই পঞ্চকোটের এক রাজাব নাম ছিল নীলমণি সিংহদেব । এধঁসপাহী 
যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন তিনি । 

এই তে। সের্দিনেব কথ|। উনবিংশ শতাব্দীর মধা পর্বের কথা । 
পঞ্চকোটের নতুন রাঙ্গধানী কাশীপুরে উতৎ্সবেব হৈ-হুল্লোড পডে গেল। 

রাণী একটি কন্যারত্ব প্রসব করেছেন । ফুটফুটে চাদের আলোর মতো 
চেহারা , সে সৌন্দর্যের তুলন1 হয় না। বাজপ্রাসাদ, বনপাহাড়, পথপ্রান্তর 
সব কিছু রূপের ছটায় উদভাসিত হয়ে প্রজাদের হৃদযদেশকে আলোকিত করে 
তুলল বাজকন্য | ভদ্রেশ্বরী,_-ভাছুরাণী। দেখতে দেখতে বডে। হয়ে উঠলো 
ভাছুরাণী। বয়ঃসন্ধির সমস্ত লক্ষণ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল তার দেহে আর মনে। 
শিখরভূমের শিখরিণী ভাছুবাণী চিন্তিত করে তুললো রাজা নীলমণি লিংহ- 
দেবকে । সারাদেশে কোথায় পানর আছে ভাছুবাণীর যোগ্য? কার হাতে 
তুলে দেবেন এই দেবী-নিন্দিত বূপ ? 

প্রজাপাটক সবাই ভাছুরাণীকে দেবীর মতো শ্রদ্ধা করে। তার রূপে শুধু 
পঞ্চকোট কেন, পঞ্চকোটের বাইরের অঞ্চল ঝলমল করে উঠলো যেন। যে 
একবার ভাছুরাণীকে দেখে, সে তার ভক্তিনত্র মন্তক আনত করে যায় ভাছুর 
উদ্দেশে । অবাক হয়ে ভাবে সবাই £ কে এ? মানবী না দেবী? এদিকে 
কিশোরী ভাছুরাণী রাজপ্রাসাদের রুদ্ধ পরিবেশে তরুণী হতে থাকে দিন দিন; 
দিন গুণতে থাকে কবে তার যৌবনের উদ্যানে প্রথম পুরুষের পদপাত 
ধ্বনিত হবে; কবে তার পুষ্প-স্থুর্ভি পরিপুর্ণ সার্থকতা লাভ করবে, একটি 
বিশেষ মানুষকে স্থরভিত করে । 

এম্‌নি নিবিড় উৎকগ্াক্স রাজা, রাণী, ভাছুরাণী, সখা-সহচরী, আত্মীয় স্বজন, 
প্রজাপাটক সবাই ষখন দিশেহারা, ঠিক সেই সময় আকম্মিকভাবে ভাছুরাণী 


8. 


১৪৬ সীমাস্তবাঙলার লোকযান 


ঝরে গড়লো বৃস্তচ্যুত পুষ্পের মতো৷। অন্ধকার গ্রাস করলো জ্যোত্ন্নাকে । 
ভাছুরাণীর মৃত্যু হলো। রাঙ্যময় হাহাকার পড়ে গেল। বন পাহাড় আধার 
হয়ে গেল। রাজপুরী স্তব্ধ হয়ে গেল পাথরের মতো । ঘরে ঘরে চোখের 
জলে নদী হয়ে গেল। 

কিন্ত দিনের সংগে সংগে শোকেরও সমাপ্তি ঘটে , উত্ধবায়ন ঘটে ব্যথ। 
বেদনার । 

রাজ। নীলমণি সিংহদেব প্রচার করে দিলেন, ঘবে ঘরে বাচিয়ে বাখ। 
হোক ভাছুরাণীকে । গানে গানে জীবিত কব হ্োোক্‌ ভত্রেশ্বরীকে । উৎসবের 
মধ্যে দেবী করা হোক ভাছুকে। সমস্ত রাজ্যের দেবী কন্তা হয়ে সকলের বুক 
জুড়ে সে থাকুক । 

রাজার আদেশ ন। পেলেও প্রজাবুন্দ বাঁচিযে রাখতে। ভাছুবাণীকে | বধু? 
প্রজার দল রাজার নির্দেশকে গ্রহণ করলো আন্তরিক ভাবে । সংগে সংগে 
স্থরু হলে! গান রচনার পাল।। টুস্থ গানের অনুকরণে জন্ম নিল ভাদু গান । 
টুন্থ পরবের অন্গকরণে অনুষ্ঠিত হলে! সার। ভাদ্রমাস ধরে ভাছুপরব । 

ভাছু আজ রাজপ্রাসাদের ভড্রেশ্বরী নয়; সে আজ ভাছুরাণী, ভাভতমণি, 
প্রত্যেক ঘরের আদরিণী কন্| 

তারপর পঞ্চকোট থেকে বিষ্ণুপুর-বীকুড়া-বর্ধমান-বীরভূমের কোন কোন 
অঞ্চলেও ভাছুরাণীর স্থৃতিপুজোর প্রথা ছড়িয়ে পডলে।। সম্ধ্যের সম 
মেয়েরা ভাদুমূতির সামনে ভাছু-গান ক'রে ভাদুকে স্মরণ ক'রে। ভাব্রসংক্রান্থিতে 
ভাচুমৃত্তির বিসর্জন । সে দিন মানভূমে ছাতা পরব।১ ভাত্রসংক্রান্তির সে 
প্রভাতটি বিদায় বেদনার একটি করুণ পরিবেশের জন্ম দেয়। মল্লভূমের বাগ্দী 
এবং বাউরী সম্প্রদায়ের লোকের। ভাছুমৃতিকে নিয়ে শবযাত্র। করে থাকে । 

বল! বাহুল্য কাশীপুরের রাজবাড়ীর পৃষ্ঠপোষকতাতেই এই উৎসব ছড়িয়ে 
পড়ে। টুন্ুর অন্থকরণেই এই উৎসব। আষাঢ় শ্রাবণ ক্ষেতের কাজে, 
আশ্থিনে দুর্গাপুজে। ; কাঁতিকে কালীগুজো, বাধনাপরব, অভ্ত্রাণে ধান [কাট। 


১ (ইঁদ ও ছাতাগরবের প্রসংগ ভাহ্‌গানেও পাওয়! যাচ্ছে ১) 
সার! ভভাপর রাখিলাম মাকে কুটি কপাট দিয়! গে। | 
আর রাখিতে নারিলাম মাকে ছাতা হল বাদী গে ॥ 
ই'দ আইল লিতে ভাছ কাপড় দিলে ধুতে গো। 
ছাত। আইল লিতে ভাহু দরিয়া ঝাপ দিলে গো ॥ 


ভাছু ১৪৭ 


পৌষে টুন্ব-_, মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র ঘন্তান্য উৎসবে মুখর ; আর এদিকে আউশ- 
ধান তোলার সময় ভাত্রমাসেই ভাছু উত্সবের মাস; বলা বাহ্ছলা একে ফসল 
তোলার উৎসব আমরা বলতে পারি না, যেহেতু মূলতঃ স্থতিপুজার অভিব্যক্তি- 
বূপেই এর প্রচলন । তবে এ কথ ঠিক ভাদ্র ফসলের সংগে এব একটি 
আন্তরিক গ্রীতি বন্ধন নিশ্চয়ই আছে। 

এ উৎসবে প্রার্থন। নেই, আবেদন নিবেদন নেই। গানের ভিতর দিয়ে 
পরিবেশ প্রতিবেশের কথা ব্যক্ত করেই উচ্ছাস প্রকাশ করা হয় মাত্র। টুঙ্থ 
পরবের সমস্ত আংগিকই ভাদুর মধ্যে গৃহীত হয়েছে, একই ধবণের গানও 
উভয়ক্ষেত্রে গীত হয়ে থাকে ৷ এমনকি একই গান, কোথাও বা টুহ্থর নাম দিয়ে 
কোথাএ বা ভাছুর নাম দিয়ে গাওয়। হ্চ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি গান 
উদ্ধত করছি £ . « 

চল টুস্থ চল খেলতে যাবে। রাণীগঞ্জের বট তলা__ 

খেলতে খেলতে দেখ্যে আসবে। কয়লাখাদের জলতোল।। 
ভাছুর গানে, টুম্থ শব্দটির পরিবর্তে “ভাছু” শবটি বসিষে দিয়েই গানটি গাওয়া 
হয়। এ ধরণের অসংখ্য উদাহরণ আছে। 

ভাছু গানের স্থরের সংগে টুন্থ গানের শ্ররের মিলও আছে। সাধারণত 
টুহ্থগানে ছুটি সবর ধোন। যায়, একটি দ্রুত-তালিক, অন্থটি টিমে। ভাছুগানের 
সুরটি টিমে, দ্রুততালিক নয়। 

ভাত্রসংক্রাস্তির তিথির আগের রাতে "জাগরণ । সমস্ত রাত ধরে সে দিন 
গান চলবে, নাচ চলবে, খাওয়। দাওয়ার ধুম চলবে । মেয়ে পুরুষ সবাই 
গাইবে : আদরিণী ভাদুরাণী এলে! আজি ঘরকে । 

ভাছু যেন বাড়ীর মেয়ে, পিভৃগৃহে আগমন উপলক্ষে যেন এই উৎসব। 
বলা বাহুল্য, হ্রপ্রিয় উমার হিমালয়-মেনকার নেহনীডে ফিরে আসার চিত্রটি 
ভাছু গানের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। সবাই ভাদুকে অভ্যর্থনা 
জানায় £ 

ভাদুর আগমনে-_ 

কি আনন্দ হয় গে! মোদের প্রাণে 
ভাছর আগমনে । 

ভাদু আজ এলো ঘরে গো, 

এলো গে শুভদিনে । 


১৪৮ সীমাস্তবাঙলার লোকষান 


মোরা লাজি ভি ফুল তুলেছি গে! 

যত সব সঙ্গীগণে। 

মোর! সার রাতি করবো পুজা গো 

ফুল দিব গো চবণে। 

আনবো সন্দেশ থাল। থাল। খাওয়াবো ভাছু ধনে । 
কিন্তু তবুও আশংকা আছে, ভয় আছে। ভালবাসার ধন ভাদুকে কি তাবা 
উপযুক্তভাবে ঘত্ব কবতে পাববে। কাবণ £ 

কাশীপুবের বাজাব বিটি সোনাব্‌ খাটে বসন ।১ 

রূপাব খাটে চবণ দিয়! হীবায় দাত ঘষণ ॥২ 
কিন্তু সে আশংকাঁও থাকে না শেষ পর্যন্ত। ভাছু তো এখন বাজকন্তা নয়, 
দেশকন্া। কাশীপুবেব রাজবাডী ছেডে ভা আজ বাগ্দীদেব ঘবেও 
এসেছে-_ , এসেছে ধন, তখন বাগ্দীমেয়েব মতো মাছ ধবতে যাক সে। 
তাই বলা হলো! £ 

কাশীপুবেব বাজাৰ বিটি বাগ্দীঘবে কি কব। 

হাতেব জালি কাখে লয়ে স্থখ সায়বে মাছ ধব ॥ 

মাছ ধবণে গেলে ভাছু বানেব গুছি ভাঙিও না। 

একটি গুছি ভাঙ্গলে পরে পীচসিক। জবিমান। ॥ 
এই ধরনের অসংখা লোকসংগীতেব মাধ্যমে লোক-মনেব চিন্তাব ধারাকে 
ছড়িয়ে দেওয়। হয় সহজ ভাষায়, সহজ সুবে। কোন কৃত্রিমতীব ছাপে এ 
সংগীতগুলি লোক-ধর্মকে বর্জন কবে না। 

ধানেব ক্ষেতে বাগ্ৰী মেয়ের মাছ ধরাব দৃশ্যটি তো এখানে ছবিব মতো 
ফুটে উঠেছে । নিজেদেব তো ক্ষেত নেই, তাই অপবের ক্ষেতে মাছ ধবতে 
ষেতে হয়। অপবের ক্ষেতে মাছ ধবার বাবণ হয়তে। নেই, কিন্তু একটি ধানের 
গুছি ভেঙেছে! কি পাচসিকে জরিমানা । বাগ্দী সমাজেব হৃগ্ঈয়-বেদনাব 
প্রকাশ এমনি ভাবেই গানে গানে । 
শুধু বাগ্দী ঘরেই বা ভাছু থাকবে কেন, সে ধখন লকলেরই তখন সে চলে 

ঘাবে বেড়ো গ্রামে, চলে যাবে পুরুলিয়া শহরে, চলে যাবে এখানে ওখানে 
সেখানে । বেড়ে গ্রামে ষদি বিয়ে হয়, ত1। হলে পঞ্চকোটে হবে শ্বশুরঘর, 
বাপরঘর হবে আসানলোলে 1 


ক আপ | এ 


১ বসেন ২ ঘলেন 





ভাতু ১৪৯ 


কাশপুরের মহারাজ। সে করে ভাছু পুজা । 

সন্ধ্যা! হলে ঝারল বাজে, থালায় জিলিপ খাজা ॥ 
বেড়ে। বাধে বেড়ে। বাধে বেড়ে বাধে কে তুমি-_। 
স্টাওড়াগাছে ভগ মেলেছে হরতকি তলায় আমি ॥ 
আমার ভাছুর বেড়োয় বিহ1 পঞ্চকোট শ্বশুরঘর | 
পুরুলিয়ায় বাঁজবাজন। আসানসো।লে বাসরঘর ॥ 


ভাছুরাঁণী যখন ঘরে ঘবে আসন পতে, তখন সব ভাছু তো এক হতে পারে না। 
তাই ভাগুর মৃত্তি বিসর্জনের সময় এ দলেব ছেলেমেয়ের ও দলের ভাদুমৃন্তির 
কুৎস! রটনা করবে ১ ও দলের ছেলেমেয়েব। এ দলের ভাছুর কুৎসা রটন। করবে, 
আর নিজেদেব ভাদুরাণীর গুণের আব সৌন্দর্যের কথা বলবে জোর গলায় । 
ও পাঁডাব ভাদু দোঁঞ্ে এ পাডাব মেযেব। গাইলে। হয়তো £ 

ও পাডাতে দেখে এলাম চিপ্সে ভাত গডেছে। 

লডে ন। চডে ন। ভাছু সান্লিপাতে ধরেছে । 

আমার ভাছুর ব্বর্গশোভ। লো, তোদের পাতাল ভূবনে । 

সত্য মিথা। দেখ ন। চেয়ে, চোখ থাকিতে অন্ধ কেনে ॥ 


এই সুখ গানের মাধ্যমে রাজনীতিব কথাবাত্তাও ঢুকে পড়েছে অনিবার্ষ ভাবে । 
তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ত| মূলত প্রচাবমূলকই | কিন্তু মানুষের ছুঃখ- 

বেদনার কথা রাজনীতি-বজিত হয়েও এ সব গানে স্বতঃক্ষ-তভাবেই ফুটেছে। 
যেমন £- 

ও সোহাগী ননদিনী নীলাঙ্বরী পরবি , 

খোঁপায় সাধের গেঁদাফুলে পেবজাপতি ধরবি , 

হাষ হায় হায় হায় রে পরনে নাই টেন।|। 

ভাস্কর ঠাকুর অঙ্গনেতে ছেঁড়। কাথাটে। দেন! ॥ 

সরম ধরম রইবে কুথায় বিবির হাটে যাব। 

কনটোলেতে লাইন দিয়ে ভিখ মাগিয়ে খাব ॥ 

কনটোলেতে চাল নাইরে কপালে মার ঝাঁট।। 

পথের পাশে মান্ষ মরে কুকুর বিড়াল পীঠ৷ ॥ 


ভাদ্রমাসের আউশধান ফুরিয়ে যাবে, সংক্রান্তির সংগে সংগে। সারাবছরের 
প্রতীক্ষার পর প্রথম মোট! ধানের চাল। তাই ভাছু বিসর্জনের করুণ কানা 


১৫ 


সীমান্তবাঙলার লোকষান 


ফেন ভাদ্রফসল ফুরিয়ে যাওয়ার বেদনামুখর গান। আশ্িন-কাতিকের অভাব- 
রিক্ত দিনের ছায়া পড়ে বিসর্জনের গানে । অগ্রাণ তো অনেক দুরে-_ 


( মোদেব) 


প্রাণে ধৈর্য ধরে-- 

প্রাণেব ভাছু বিদায় দি কেমন করে। 

সারা বছর কেঁদে কেদে গে! পেয়েছি বছর পবে 
সুখের হাট ডুবাই কেমনে বিপদেরি লাগরে। 
পোডা বিধি নিদারুণ গে! পোডাই তাহার বিচারে। 
স্থখেব বাদী হয়ে সদা দুঃখ দেয় কঠিন অন্তরে | 
জুডাইব দুঃথজাল। গে! কাহার ঠাদবদন হেবে ॥ 


॥ ল্রিতা ॥ 
এক 
“রংকিণী বন্দিব যার পুরী ঘাটশীল1।” 


সমাজজবিন্ঠাসের ভূমিকায়, উদরপুত্তির আকাঙ্ক্ষ। এমনভাবে সংগুপ্ত আছে, 
যা স্ুল দৃষ্টির লক্ষ্রীভূত হয় না, তবে বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে সেই 
আকাঙ্ক্ষার বূপটিকে আবিষ্ার করা যায়। প্ররুতির খেল খুশীর সংগে 
মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়েছে পদে পদে , আজও তা চল্ছে। এই সংগ্রাম 
কনো কখনো আপাষের পন্থাও গ্রহণ করেছিল , সেই আপোষের ফলেই 
জন্ম নিয়েছিল অলৌকিক অপ্রাকৃতিক শক্তিকে মেনে নেবার প্রবৃত্তি। তাই 
আদিম মান্ষের জগতে অপদেবতাব সংখ্যাধিকা, আর সমাজপরিবর্তনের সংগে 
সংগে অপদেবতার দেবত্থ প্রাপ্তি । 

শশ্ত উৎপাদনের জন্য অনিবার্বভাবে যা কিছু প্রয়োজনীয়, তার প্রাপ্তির 
পথে যদি প্রাকৃতিক বাধা এসে উপস্থিত হয় এবং তা যদি মানুষের বিচার 
বুদ্ধির অগম্য হয়, তাহলে মানুষকে শেষ পর্যস্ত আত্মসন্ত্টির উপায় উদ্ভাবন 
কবতে হয়। ফলে, পুজা-পার্ণ উৎ্সবাদিব স্থষ্টি। আকাশ থেকে বৃষ্টির 
কণ। ঝরে না পডলে ফসল ফলবে না,-এ অভিজ্ঞতা লাভ করতেও সময় 
লেগেছে মানুষের । তারপর অনাবুষ্টি হলে তার পেছনে যেকোন অপদেবতার 
কাবসাজি আছে, এ ধরণের বিশ্বাস আহরণ করতেও সমর লেগেছে মানব- 
গোষ্ীর । শক্তিমান মানষকে খুশী করবার নানা প্রক্রিয়া! যখন আদিম মানুষের 
জ্ঞানের পর্যায়ে এলো, তখন অপদেবভাকেও সন্ধষ্ট করবার কথা তার ভাবতে 
স্থরু করেছিল নিশ্চয়ই। আদিম যুগের কোন সমাজের কোন একজন বলশালী 
পুরুষ বা সমাজকর্ত খাদ্ভ-উপাদান পেলে খুশী হয়, প্রত্যেক মানুষই খুশী হয়, 
এ অভিজ্ঞতা আসবার সংগে সংগে, তাদের জ্ঞানেন্ব পরিধির মধ্যে ঘে 
অপদেবতার বিশ্বাস বাস! বেঁধেছিল সেই অপদেবতাকেও ঘুষ দেওয়ার বাবস্থা 
হলে । পুজা-পার্বণের মাধ্যমে জীবরক্ত দান করে তার] সন্তষ্ট করতে চাইলো 
অপদেবতাদের। শুধু পশতবলি দেওয়ার প্রথাই মাথ। তুলে দ্লাড়ালো না 
নরবলির প্রথাও অনিবার্ভাবেই নরসমাজে প্রতিষ্ঠিত হলো । 


১৫২ সীমাস্তবাঙলার লোকযান 


এই নরবলি প্রথাকে প্রাচীনতম প্রথাগুলিব অন্যতম হিসেবে গ্রহণ কব। 
যেতে পাবে । বলা বাহুল্য, ফললবুদ্ধির কামনায অজ্ঞাত অপদেবতাকে নববক্ত 
দানেব প্রথা পৃথিবীব সমস্ত আদিমসমাজেই প্রচলিত ছিল এবং কোন কোন 
দেশে আধুনিক যুগ পর্ন্ত তাব অগ্রগষন ব্যাহত হয় নি। নববক্তকে অন্যান্থ 
পণুরক্ত অপেক্ষা অধিক সম্মান দেওয়!। হতে। বলেই এটা ঘটতো।। আদিম 
মান্ষ অন্ধ জীব অপেক্ষী মানুষ নামক জীবটিব জীবনের যুল্যবোধ সম্পর্কে 
ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছিল । ফলে, এ বিশ্বাসও দেখা দিষেছিল যে য। 
কিছু মূল্যবান, তাই পেলেই অপদেবতা। ব। দেবতাৰ তুষ্টি । 

বলিদান প্রথাব উৎপত্তি সম্পর্কে নানাজনেব নান মত অবশ্ই আছে । 
হার্ট স্পেন্মাবেব মতে, এব আদিতে পুর্বপুরুষপুজাব চিহ্ন বিদ্যমান , ম্বৃত 
পুর্বপুরুষদেব উদ্দেশে খাছ্য-বস্তব উৎসর্গ কবাব যে প্রথা আদিমসমাঁজে প্রচলিত 
ছিল, সেই প্রথাই পবে বলিদান প্রথায রূপান্তবিত হয।১ বল বাহুল্য, 
মৃত পুর্বপুরুষেব আত্মাকে প্রথমে অপদেবতাব দষ্টিতি দেখলেও আনে 
আন্তে মাঘ তাঁকে দেবত্েব পযায়ে তুলেছিল। আমাদেব পুজাপাবণ 
উৎসবাদির মধ্যে আকাঙ্ক্ষাপুতিব যে ইতিহাস সংগুপ্ত আছে, তাব মধ্যে 
আধ-পুর্ব দিনেব নান। ধ্যান-ধাবণ।, কর্ম ক্রিযা আজও বিদ্যমান , বলিগান প্রথাই 
তার মধ্যে অন্যতম। শুধু, পণ্ড বলিদানই নয, নববলিদানেব প্রথাও হিন্দু- 
সমাজের মর্যে প্রচলিত ছিল-_ষে প্রথা, মূলত প্রাচীন প্রাগাষ সমাজেবই 
স্বতিবাহী । এঁতরেয় ব্রাঙ্গণেব একটি কাহিনীতে নরবলি প্রথাব উল্লেখ 
আছে। বাজ] হবিশ্ন্দ্র বরণ দেবতাব নিকটে পুত্র প্রার্থন। কবেছিলেন এই 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে, যদি পুক্রলাভ কবেন, তাহলে সেই জাতপুত্রকে তিনি 
বলিদান কববেন। পবে, অবশ্য বাজ! শুনঃশেফ নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের 
পুত্রকে বলিদানেব জন্য ক্রয় কবেছিলেন। দাতাকর্ণেব উপাখানেও নব- 
বলিদানেব প্রথ। বিধুত। 

প্রাচীন কালেব ইতিহ।স বাদ দিলেও, আধুনিক কালেব ইতিহাসে ্নববলি 
অজ্ঞাত নয়। বি্ধ্যবাসিনী দেবীব কাছে নরবলিদানেত্র প্রথা সে দিন পধস্তও 


সপ পাপ শিপ এপ্স 
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বিধ। ১২৩ 


প্রচলিত ছিল। শস্তকামনায় মধ্যভাবতের খন্দজাতি প্রায়ই নরবলি দান 
করতো । কথিত আছে, ১৫৬৫ খ্রীষ্টাবে কামরূপে কামাখ্যা মন্দিব যখন বাজ 
কর্তৃক পুননিয়িত হয়, তখন দেবীর কাছে তাত্্পাত্রে একশো! চল্লিশটি নবমুণ্ড 
অর্থ্য দান কর! হয়েছিল। ইতিহাসখ্যাত মারাঠী ব্রাহ্মণ নানা ফাডনাবিশ-__- 
দেবীব স্বপ্নাদেশ পেয়ে জীবন্ত মানুষকে ভপ্রোথিত কবেছিলেন, লোহা গড় দুর্গে । 

সীমান্তবাঙ্লাব অনাষভাষী মানুষ কেমন কবে আযভাষা গ্রহণ কবেও 
অনার্ধভাষী জনগোষ্ঠীব বীতি-নীতিকে সহজে ছাডতে পাবে নি, সে কথা বল। 
হয়েছে । আধভাষী এবং অনাষভাষী জনগোষীব মিলনেব ফলে এই সব অঞ্চলের 
মধ্যে বিশেষ ধবনেব এক আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং আঞ্চলিক আচাব-বিচারেব প্রচলন 
হযেছে । কবম, হদ, বীধনা প্রভৃতি উৎসবে মধ্যে তাৰ প্রকৃষ্ট পবিচয় পাওয়া যায়। 

মানভূম-ধলভূম অঞ্চলে সীমাবদ্ধ আব একটি উৎসব প্রসংগে আলোচন। 
কবলে সীমান্তসংস্কৃতিব আর একটি রূপ দেখতে পাঁওয়! যাবে। দেখতে পাওয়। 
যাবে অবণ্যচাবী মান্গষেব আচাব বিচাব, দেবতৃষ্টি প্রক্রিষা কেমনভাবে সবত্র 
সমস্ত মন্থুষেব মধ্যে তাব স্থান কবে নিয়েছে এব* কেমন ভাবে প্রয়োজন 
অনুযায়ী তাব পরিবর্তনও ঘটেছে । 

ইদদ পবৰ শেষ হলে জিতিয়া পবব , হিন্দুদের জীতাষ্টমী। ইদ্ ঠিক 
বাবো দিন পবেহ এই অনুষ্ঠঠন। হিন্ুদেব ঘাব ঘবে জীত)।্টমীব ব্রত কবে 
মেয়েব|, ধলভূমেব ঘাটশীলাতে ঠিক এই সমযেই স্থক হয় বিধা পবব। 
বংকিণী দেবীব মন্দিবে সেদিন বলিদানোতসব এবং দ্বি-সপ্তাহব্যাপী মেলাৰ 
প্রাবস্ত-দিবস। সীমান্ত অঞ্চলেব খাডিয়া, বীবহোড প্রভৃতি অবণ্যচাবী উপ- 
জাতিদেব মধ্যে সেদিন জিতিয। পবব। এদেব জিতিয়। পববেৰ সংগে কোন 
কোন ক্ষেত্রে সাদৃশ্য আছে জীতাষ্টমীব প্রক্রিষ। পদ্ধতিতে | অবশ্ত, বৈসাদৃশ্ঠত 
বেশী ক'রে পবিদৃষ্ট হয়। 

হিন্দুর্দেব ঘবে সেদিন জীমূতবাহনেব পুজা , পুবোপুবি মেয়েলী ব্রতের 
পর্ধায়ভূক্ত । জীমৃতবাহনের নাম কবে এই ব্রত উদযাপনে মপ্যে কবে কি 
ভাবে সন্তান কামনা দেখা দিয়েছে কে জানে, কিন্ধু এর প্রক্রিয়া পদ্ধতিৰ 
মধ্যে তে। বৃষ্টিকামনাব চিত্রই ফুটে ওঠে। সেদিন গৃহাংগনে ছোট্র পুকুব খুঁড়ে, 
তাতে জল ভবে দেয় মেয়েরা , ছু একটা ছোট মাছও ছেডে দেওয়া হয় জলে । 
পুক্ুবেব চারপাশে পুতে দেওয়া হয় কলাগাছ। তাবপব সন্তান কামনায় 
জীমৃতবাহনের পুজে৷ করা হয়। 


১৫৪ সীমাস্তবাঙ.লার লোকষান 


ছোটনাগপুরের বীবহোড় ( -অরণাবাসী মানুষ ) নামক উপজাতির মধ্যে 
ঠিক এই দিনটিতেই জীতাভৃতেব পুজো কবা হয়। “জিতিয়া পিপুব”-_ অর্থাৎ 
অশ্বখগাছেব ডালের সংগে আবও কয়েকপ্রকার গাছের ডাল একত্র বেধে 
প্রোথিত করা হয় গৃহাংগনে এবং সেই প্রোথিত শাখাসমষ্টিকেই পুজো করা 
হয়। জিতাভভূতকে সন্ধষ্ট করাব জন্য সবাই সেদিন উপবাস কবে থাকে। 
জিতাভৃতকে সন্ত না কবলে বৃষ্টি হয়না বলেই তাবা বিশ্বাস কবে থাকে । 
আগামী ফসলের জন্, ঠিক এই সময়েই পরীপ্ত বৃষ্টিব প্রয়োজন , সে সময় বৃষ্টি 
ন। হলে ধানের শীষে দানা কাধে ন।। 

ধলভূমেব খাডিয়া (শবব ) নামক উপজাতিও জিতিয়া পিপুবেব অন 
কবে। অনাবৃষ্টির হাত থেকে বক্ষা পাবার জন্যই এই জিতিয়। পবব। খাডিয়। 
মেয়েবাই এ বিষয়ে অগ্রণী। পুজা শেষ হলে খাডিযা পুরুষেব দূল, তীব- 
ধন্পক নিয়ে শিকাবে বেবোয় দল বেঁধে । ভয়ঙ্কব বাঘ থেকে স্থরু কবে নিরীহ 
শশক পর্যস্ত এদেব লক্ষ্যত্রষ্ট হতে পাবে না সেদিন, মধূবভঞ্জেব বনপাহাড 
ছাড়িয়ে বুনে! হাতীব পাল মাঝে মাঝে ধলভূমেব খাডিয়াদের শম্তক্ষেত্র তৎনছ 
কবে দিয়ে যায়, পাতাব কুঁডেগুলোকে গুঁডে। করে দিয়ে যায়। নীল 
পাহাডেব উপত্যকায় ধাভিয়ে, মাঝে মাঝে শ্রড তুলে, তার! নিরীক্ষণ করে 
পাহাডতলীব শশ্যক্ষেত্র । বুনে] মৌষ, বুনে! শয়োব আব কালো কালে। ভালুক ক্ষুব্ধ 
আক্রোশে ভেঙে ফেলে বন পাহাড। এদেব নিযষেই লোধ। আব খাডিয়াদের 
সংসাব। বর্ষার জন্য প্রার্থন। জানাবাব পর, বুনে? জন্তকে সাবধান কবে দেবাৰ 
জন্যই যেন এই শিকারোৎসব। জীতাপববের দিনে তাই দলে দলে খাডিয়া 
আর লোধা অরণারাজ্যের নিস্তক্ধতাকে ভেঙে দেয়,_তীব দিয়ে, কুড়ুল দিয়ে, 
টাঙ্গি দিয়ে। 

এই খাড়িয়া জনতাই আবার ভূমিজ, সাওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর সংগে 
দলে দলে সমবেত হয় ঘাটশীলাব বংকিণী দেবীর মন্দির প্রাংগণে। বনের 
পণডকে তীরবিদ্ধ করার পব, বিধা পৰব উদ্যাপিত করে রাজপৃষ্টগোষকাতায় | 
মানভূমের ভূমিজদের মধ্যেও এই বিধ! পরব প্রচলিত, তবে ধলভৃমেরু এই 
জনপর্বের সংগে তার মিল ততে। ঘনিষ্ঠ নয়। মানভূমের ভূমিজরা 'ভেজাবিধ', 
নামক উৎসবে তীরন্দাজদের লক্ষ্যভেদ কৃতিত্বের যাচাই করে । 

ধলভূমের বিঁধাপরব ক্রমশ: বিলুপ্ত হতে চলেছে । জমিদারী প্রথ 
বিলুপ্তির সংগে সংগে জমিদারদের পৃষ্ঠপোষক তাও ক্ষীণ হয়ে আসছে । 


বিধা ১৫৫ 


ধলভূমকে আজও বল। হয় বংকিণীভূমি। দেবী রংকিণী রক্ষিত ভূমিতে 
কাপনাগিনী পর্বস্ত মাথা তুলে ঈ্লাডাতে সাহস করে না, এ ধরনেব লোক-বিশ্বাস 
ধলভূমের সর্বত্র । এই দেবীর প্রতাপ সম্বন্ধে ভূলেও সন্দেহ প্রকাশ কেউ কৰে 
না।। ধলভূম রাজবংশের কুলদেবী বংকিণী। বাঙলাব মধ্যযুগীয় বহু কাব্যে 
এর নাম আছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দবাম চণ্তীমংগল কাব্যে দেবদেবী বন্দনায় 
পশ্চিমবংগের অসংখ্য গ্রামদেবীর নাম কৰেছেন। বংকিণীর নামও বারবার 
উল্লেখ করেছেন তিনি ।* বলা বাহুলা, এককালে বংকিণীদেবীব প্রভাব যে 
পশ্চিমরাঢ অঞ্চলেব সর্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। 
সেই সংগে খলভমেব মহুলিয়। গ্রাম-ও অন্যান্ত অনেক অঞ্চলে এতো। 
বেশী পরিচিত হয়েছিল যাব ফলে যেখানেই বংকিত্ী দেকীব মন্দিব বা স্কান 
পাওয়। গেছে, সই স্থানই মহুলিয়া বা মৌল| নামে পবিচিতি লাভ 
কবেছে। ূ 

যতদূর জানা গেছে, বর্ধমানেব মৌলায় বংকিণী-স্থান আছে, চন্ত্রকোণার 
মৌল! নামক স্থানে বংকিণীৰ অবিষ্ঠান আবাব নন্দীগ্রাম-এব মৌলা নামক 
স্বানেও বংকিণী বিবাজিত।। ঝাডগ্রাম অঞ্চলেব শিলদ1 নামক স্থানেও 
বকিণীব কাহিণী স্থপ্রচলিত। শিলদাতেই বংকিণীর ভৈবব বিবাজিত। 
শিলদাতে এখনও “বেদী” বা বিখা পবব অনুষ্ঠিত হয। সীমাস্তবাঙলাব প্রায় 
সর্বত্রই এই “বক্তমুখী' ব*কিণীব অথণ্ড প্রতাপ ছিল। বঠমানে, ঘাটশীলা 
বংকিণীই বিখ্যাত । ঘাটশীলাতে যে বিখা পবব অনুষ্ঠিত হয়, তাৰ 
ক্রিয়াচারেব আদিমবপটি পবিবতিত হয়েছে কালক্রমে , না-হয় একথা 
সর্বজনস্বীকৃত যে, বংকিণীদেবী নববক্ত পান না করে তৃথ্ধ হতেন না। মুন্থলিম্াব 
নিকটবর্তাঁ রংকিণী ডুংবি নামক ছোট্র এক পাহাডে, বংকিণীদেবীব নামে 
নববলি উৎসর্গ কবা হতো । ধলভূমেব আদিম উপজাতিদেব সংগে এই দেবীর 
সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । বাজ্যেব সামাজিক ইতিহাসেব সংগেও এই দেবীব 
যোগাযোগ অস্বীক্ৃত নয়। ধলভৃমেব এই জনপর্ব বংকিণী-কে তুষ্ট কবাব 
পর্ব । 


এপস পা. জে 


*“রংকিণী বশ্দিব ধার পুরী ধাটশীল1 ।” 
“যৌলার রংকিপী বন্যো মন্তকের পাগে ।" 
“ইলিপুরের রংকিদীকে জোড় করি পাঁপি |” 
“রজখুধী রংকিদী যে রক্ত পিল বলি ।” 


১৫৬ সীমাস্তবাঙ.লার লোকযান 


বল! বাহ্ছল্য, বংকিণী সীমাস্তবাঙ্লার গ্রামদেবী ছাড়া অন্য কিছু নয়, 
অরণ্যভূমিব রক্তমুখী এই দেবী, আদিম অধিবাসীদেরই, অসংখ্য গ্রামদেবত দের 
অন্যতম এবং প্রসিদ্ধতম। মুকুন্দরাম চণ্ডীমংগল কাব্যে, পলাসাই, হিজুলাই, 
কালুরায়, মেলাই, বাগুলী, বারাহী, কামাববুড়ী, ভাঁকিনী-যোগিনী, বেতাই, 
খেপাই, হিডিমাই প্রভৃতি গ্রামদেবতাদেব সংগে বংকিণীব নামও উল্লেখ 
করেছেন। ধলভৃমবাজবংশেব যে শাখা ঝাডগ্রাম মহকুমাব চিল্কীগডে 
বসবাস কবেন, তাদেব কুলদেবীও বংকিণী। চিল্কীগডেব বংকিণী-স্থ।নটি 
সাওতালদেব জাহেব স্থানেবই মতে।। এখানে বংকিণীব কোনরূপ মৃতি নেই , 
সিদৃুবলিপ্ত মাটিব হাতি ঘোড।তে ব*কিণীব স্থান পূর্ণ । সীমাস্তবাঙ্লাব 
প্রত্যেকটি গ্রামদেবতার থানেই এই ধবণেব হাতি ঘোড। বিছ্যমীন এবং এ 
প্রসংগে এ কথাও মনে বাখা দবকাব যে সীমান্তবাঙ্লাব গ্রামদেবত।দেব 
অধিকাংশই গ্রামদেবী । 

বংকিণী মোটেই শাস্ত্রসম্মত দেবী নয়। বংকিণী শবেব অর্থ হচ্ছে দবিজ্া 
অথবা লুনা । বংক (নিধন অথব। লোভী) শব্ধেব সংগে স্বী-লিংগ-বাচক 
ইনী প্রত্যয় যোগ কবে বংকিণী শব্দটি প্রতিপাদিত হয়েছে । পলভূম ঝাডগ্রাম 
অঞ্চলে রীক| এবং বাঁকনী নামে 'লুবর্ধ এবং 'লুবধ।' বাচক যে ঢুটি শব্দ পাওযা 
যায় তাও এই র*ক-শব্দ-জাত, | 

বলা বাহুল্য, বক্তমুখী, বক্তলুবধ। দেবী বংকিণীব বক্ততুষ্ণ৷ সম্পর্কে সীমান্ত- 
বাঙ্লায় অসংখ্য কাহিনী বিছ্যমান। এককালে নরবলি দিয়ে দেবীর তৃষ্ণা 
লিবাবণ কৰতে হতে।, আজকাল পশ্তুবন্ত দিয়ে কবতে হয। এই অবণ্য- 
দেবীকে বাজবংশের কুলদেবী কবতে গিয়ে, ধলভৃমেব বাজবং নিজেদেব 
ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রমাণ কবাব সংগে সংগে এই দেবীকেও হিন্দুদেবীতে পবিণত 
কবেছেন। বলা বাহুল্য সীমান্তবাঙ্ল।ব অনেক বাজবংশই উত্তবভাবতেব 
ধার নগরকে তাদেব আদি বাসভূমি বলে নির্দেশ কবেছেন পবব্তা ৰালে। 
পঞ্চকোটেব রাজবংশও নাকি ধাবা নগবীর অধিবাসী । যাই হোক, ঝংকিণী 
দেবীকে ধারানগর থেকেই নিয়ে আসা হয বলে জনশ্রতিও আছে১, যদিও ত। 
পুরোপুরি বানানো কথামাত্র। [ 


১ কথিত আছে, বাংল ৬৩৮ সালে, ধলভূমের আদিরাজা জগদ্দেব প্রমার ভগ্লাথদেব, 
ধারানগর থেকে এসে, ধলভুম অধিকার করে ঘাটপীলার রাজধানী স্থাপন করেন। সীনস্ব- 
বাঙলার অধিকাংশ রাজবংশের আদিকথায় যেমন, পক্ষে গমনের কাহিনী আছে, জগক্লাথদেষের 


বিধি ১৫৭ 


কদা, সীমাস্তবাঙ্লার বিভিন্নস্থানে রংকিণীদেবীর মন্দির ছিল। বর্তমীনে 
ঘাটশীলার মন্দিরটিই স্থপ্রসিদ্ধ ; অন্যান্থ অনেক স্থানের মন্দিরের চিহ্ন আজকাল 
আর খুঁজে পাওয়! যায় না । একটি প্রবাদ বাক্য আজও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, 
মল্পভূম, শিখরভূম এবং ধলভূমের সর্বত্রই রংকিণীর প্রভাব ছিল অসামান্ । 


ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি । পুরীতে তিনি স্বপ্ন দেখেন, নীলাম্বর-পরিহিতা এক যোড়নী 
যুবতী তাকে বলছে,_তুমি আমার সঙ্গে এসো আমি তোমাকে এমন এক দেশের রাজা করে 
দোব, ধে দেশে সোনার নদী ( স্ব্ণরেথা ) বয়ে যাচ্ছে । জগদ্ছেৰ প্রমার (প্রথম জগন্নাথ ধবলদেব), 
স্বপ্ন দেখে, সেই সোনার দেশ খুঁজতে খুজতে ধলভূমে এসে সেই সোনার দেশকে দেখতে পান। 
পূর্ব ধলভূমের বহড়াগোড়। থানার বরাগাডিয় নামক গ্রামে এসে হ্যামর্টাদ ঘোষ নাষে সদগোপ 
সমাজের এক বর্ধিষু কৃষকের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং গ্ঠামটাদের সহায়তায়, অভিরাম নামে এক 
রঞ্জকের সংগে যুদ্ধ করে তার অধিকৃত ধলভূম রাজ্য জয় করেন। তারপর থাটশীলায় রাজধানী 
স্থাপন করে তিনি জীন্বীযন্থঈনদের সংগে মিলিত হবার জন্ত পুনরায় ধারানগরীতে গমন করেন। 
তারপর সেখান থেকে ধলভুম আগমনেৰ সময কুলদেবী কংকালীর মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানান, 
দেবী যেন তার সংগে ধলভূমে জাগমন করেন। ধলভূমের শ্বর্গত কবি কৃষ্ণচন্দ্র রাউল তার 
“ধলভূম বিবরণ” নামৰ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন 

দেবী বলে যাৰ আমি সংগেতে তোমার । 

কিন্তু মম অগ্রে এক কর অংগীকাব ॥ 

চলিতে চলিতে মৌবে ফিবি না চাহিৰে। 

চাঁও যদি তথায় মোর বিশ্ুহ বহিবে॥ 

মন্দির বানাযে মোর দিবে সেই স্থানে । 

নিত্যপুজ। হবে মোর তন্ত্রাদি বিধানে ॥ 

এত বলি মৌন হইলেন মহেশ্বরী । 

যাজা কৈলা নবপতি শুভ যাক ধরি ॥ 

অগ্রগামী হইয়! রাজা গমন করিলা। 

কংকালী বালিক! বেশে পশ্চাতে চলিলা ॥ 

কিছুদিনে ধলভূমে হৈল! উপস্থিত । 

ঘাটশীল। হৈতে তিনক্রোশ দুরাম্িত ॥ 

বিজ্ঞন অরণ্য মধ্যে ছিল এক সর। 

তথায় হৈল এক শব্দ ঘোরতর ॥ 

শব গশুমি নরপতি পশ্চাতে কিরিল। 

কংকালী দেবীর মৃতি দেখিতে পাইলা ॥ 

মহাবেশে মহাকালী মসুল তলায় । 

বুক্ষ অন্তরালে জানে উলংশিনী প্রান্ন ॥ 


১৫৮ সীমান্তবাঙলার লোকযান 


রংকিণীর “রা” শোন] যেতো মল্পভূমে, পদচিন্থ দেখা যেতে! শিখরডভূমে এবং 
সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হতো ধলভূমে ; “মল্লে র।, শিখরে প। সাক্ষাৎ দেখবি তো 
ধলভূমে যা।, “ভৈরব-রংকিণী মাহাত্ম্য” নামক গ্রন্থ থেকে জান] যায় যে, 
ঝাড়গ্রাম (মলভূই নামক খ্যাত ) অঞ্চলের শিলদ! নামক গ্রামে (সাতভূই 
বা সামন্ত ভূমি শিলদা ) রংকিণী-ভৈরবের অধিষ্ঠান , ভৈরবী রংকিণী থাকেন 
ধলভূমে। এককালে এই সমস্ত অঞ্চল যে একই বাজ্যেব অস্থৃভূক্তি ছিল, সে 
কথারও উল্লেখ আছে গ্রন্থটিতে ।১ 

ঘাটশীলার রংকণী মন্দিবে বংকিণীব মৃত্তি আছে। একটি প্রস্তরথগুকে 
অপটুহান্তে অই্ভূজা মৃতিতে রূপায়িত কবাব চেষ্টা করা হয়েছে মাক্স। সি'দুরেব 
প্রলেপ ভেদ করে অনেক চেষ্টায় দেবীকে খুঁজে নিতে হয। ছুর্ামঙ্ে পুক্তা 
হয় দেবীর ।২ পাশে শিবঠাকুরও অবস্থান কবছেন। এমনিভাবে অবণ্যভগ্িব 
রক্রমুখী গ্রামদেবী, হিন্দুদেব শান্ীয় সিংহাসনে চেপে বসেছেন । 

রংকিণী সম্পর্কে ধলভূম-মানভূমে অনেক লোক-কাহিনী স্ুপ্রচলিত। 
পুরুলিয়া জেলার “পাঁড।* গ্রামেব স*গে এইৰপ একটি কাহিনীব স্থৃতি জড়িত | 
পাড়ার নিকটবর্তী “বাগালিযাব বন” আজো! বিজয়ী বাগালেব ( বাখালেব ) 


দেবী বলে নরপতি স্মব মোর কথা । 
আর না যাইৰ আমি রহিলাম হেথা ॥ 
মন্দির বানায়ে মোর দাও ত্বরা করি। 
দাসদ।সী দেহ আর ব্রাঙ্গণ পুজারী ॥ 
মুল বৃক্ষের তলে বিশ্রাম আমার । 
মহুলিয়! নামে গ্রাম হইবে প্রচার ॥ 
এখানে রহিব আমি প্রত্যক্ষ হইয়া । 
ছয়শত পঞ্চজ্রিংশ বংসর ধরিয়া ॥ 
আজি হইতে মোর নাম হইল র"কিণী। 
যাও রাঁজ। এবে তুমি নিজ রাজধানী ॥ 
১ অনরেজ্্রনাথ মজুমদার প্রণীত 'ভৈরব-রংকিণী মাহাক্্য' গ্রন্থে বল! হযেছে ঃ 
একই সাত্রাঙ্গাতুত্ত ছিল ঘাটশীল]। 
শিলদা-সাতভূই কালে পৃথক হইলা ॥ 
ঘাটশীল! শিলাম্তরে উৎপত্তি শিলদার । 
সাতছুয়ে প্রীকৈলাসে বসতি বাবার ॥ 
২ ধ্যানমন্ত্রের একটি চরণ £ “রক্তার্জীং শবধাহনাং সাস্ুজাং ধ্যায়েং সদ রক্ষিণীম্‌।" 


বধ ১৫৯ 


উপাখ্যান স্বরণ করিয়ে দিচ্ছে। বরংকিণী পুর্বে নাকি পঞ্চকোট রাজ্যেই 
অবস্থান করতেন £ মানভূমই তার আদি প্রতিষ্ঠা-ভূমি। পাড়া, গ্রামে 
অনেক পুরানো জৈন ও হিন্দু মন্দিরের ভগ্রীবশেষ আজও বর্তমান। একটি 
মন্দিরের ধারে বৃহৎ ছুটি প্রস্তর স্তনকে “রংকিণী-টেকির” অংশ হিসাবেই 
দেখানো হয় আজও । কথিত আছে, রক্তমুখী রংকিণী দেবীর সংগে 
পঞ্চকোটের রাজার এক চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুসারে প্রতিদিন একটি 
করে মানুষ রংকিণীর ভোগের জন্ত উৎসর্গ কর। হতো।। অন্যথায় সমগ্র 
রাজ্যকেই বিনষ্ট করার ভয় দেখিয়েছিলেন রংকিণী । র"কিণীর কাছে প্রতিদিন 
ষে মানুষ পাঠানে। হতো, সেই মানুষকে টেকিতে পিষ্ট করে রংকিণী আত্মসাৎ 
করতেন। একদিন এক গৃহস্থের পাল। এলো। নিরুপায় গৃহস্থ কেঁদে কেদে 
অস্থির হয়ে পড়ল। গৃহস্থের কান্নায় বিগলিত হয়ে তার বাগাল বললো : 
কেদোন! কতা; আঁমই যাচ্ছি তোমার বদলে। বল] বাহুল্য, গৃহস্থ খুশীই 
হলো। বাগাল তার প্রিয় ছুইটি কুকুর নিয়ে এগিয়ে গেল বনপথ ধরে। 
বনের ধরেই রংকিণী রাক্ষলীর বাস।। যাবার সময় কোৌচড়ে করে ভাজ। 
কলাই নিয়ে খেতে খেতে গেল। খুঁটের একপাশে কিছু লোহার কলাইও 
বেধে নিল। রংকিণীর মুখোমুখি হতে ন| হতেই, বাগালকে উদরস্থ করবার 
জন্য তেড়ে এলেন রংকিণী। বাগ।ল বললে : থামো, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন; 
আমি তো। আর পালিয়ে যাচ্ছি ন|, স্বেচ্ছায় যখন এসেছি, তখন ব্যস্ত হবার 
কোন প্রয়োজন নেই , ধাবে স্স্থেই আমাকে খেও। --তার আগে বরং 
দুটি কলাই ভাজা খাও ।__ এই বলে, সেই লোহার কলাই রখকিণীর হাতে 
তুলে দিল বাগাল ; আর নিজে কুড়মুড করে আসল কলাই চিবুতে লাগল। 
রংকিণী সেই লোহার কলাই চিবুতে গিয়েই “বাপ বলে চেঁচিয়ে উঠলেন । 
শুধু তাই নয়, তার ভয় হলো বাগালকে দেখে। নিশ্চয়ই অসীম শক্তিধর 
লোকটা, ন। হয় এতো শক্ত কলাই কুড়মুড় করে চিবুচ্ছে কি করে। রংকিণীর 
অবস্থা দেখে বাগাল বললো! £ কেমন ! কলাই খেতে পারো না, মান্য খাবে 
কি করে; বলেই তাঁর তেজী ছুটে। কুকুরকে লেলিয়ে দিলে! রংকিণীর দিকে, 
আর সংগে সংগে কুকুর ছুটে। ঝাপিয়ে পড়লো । এর পর বাগাল, সেই টেঁকির 
পাথর তুলে তাড়। করলো রংকিণীকে | ভয়ে দিথিদিক জ্ঞানশন্তা হয়ে ছুটে 
পালাল রংকিণী; বাগালও পিছু ছাড়ল না। শেষ পর্যন্ত রংকিণীকে 
মানভূম সীমান্ত পার করে দিয়ে বিজয়ী বাগাল ফিরে এলো ঘরে। দেশের 


১৬০ সীমান্তবাঙলার লোকযান 


বুক থেকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা রংকিণীভীতি চিরতরে দৃরীভূত 
হলো। 'বাগালিয়ার বন' নাকি সেই বিজদ্নী বাগাল বীরের স্বৃতিকেই রক্ষা 
করে চলেছে আজও । 

এদিকে রংকিণী দেবী প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে, ধলভূমের এক রজকের 
গৃহে আত্মগোপন ক'রে থাকেন। প্রবাদ আছে, ধলভূমের এক পাহীডী 
পথে, 'কাপডগাছ্ি ঘাটের” এক গুহায় রংকিণীকে সেই রজক লুকিয়ে রাখে |: 

উপরিউক্ত কাহিনী থেকে অন্তত এই কথাই প্রমাণিত হবে যে রংকিণী 
আসলে ডাকিনী জাতীয়! অনার্ধ গ্রামদেবী। এই গ্রামদেবীর কাছে অসংখ্য 
নরবলি হতো? । ধলভূম রাজবংশের কোন এক পূর্বপুরুষ অথবা রাজবংশের 
সংগে সম্পর্কহীন কোন এক ব্যক্তি রংকিণী-মৃতিকে মানভূম থেকে নিয়ে 
এসে “মহুলিয়া' গ্রামের নিকটে এক পাহাড়ী গুহায় প্রতিষ্ঠিত করে, পরে 
গ্রাম সীমান্তে দেবীর মন্দিবও তৈরী কর] হয়। ঘাটশীল! ও টাটানগরের 
মধ্যবর্তী গালুডি স্টেশনের অদুবে মন্ুলিয়! গ্রামে রংকিণীদেবীর যে মন্দির আছে 
সে মন্দিব অবশ্য খুব প্রাচীন নয়। পরে কোন এক সময় হয়তে। ম্ন্দিরটির 
সংস্কার কর। হয়েছে। মন্দিরের মধ্যে কালীমৃতি বিরাজিতা। মৃতিটিও 

১ রংকিণী সম্পকে কথিত আর একটি লৌক-কাহিনীতে-ও রংকিণীর নররত্ত-গ্পীতির কথা 
জানা যায়। মেদিনীপুর জেলার খড্গপুর শহরের অনতিদুরে শ্রীক্ষেজগামী রাজপথের উপর গীর 
লোহানী নামে এক ফকিরের আস্তানা ছিল। পীর লোহানীর সমাধি সেখানে আজও বর্তমান । 
হিন্দু মুলমান নির্বিশেষে এই সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। এই সমাধিস্বানের 
কিছুদুরে একটি ভাঙা মন্দির এখনে! আছে। মন্দিরটি রংকিণীদেবীর । মন্দিরে এখন অবস্ঠ 
কোন দেবীমৃতি নেই। 

প্রবাদ আছে রংকিণীর 'তৃপ্টিবিধানের জন্য প্রত্যেক গৃহস্থকে গালা! করে এক একটি মানুষ 
পাঠাতে হতো। প্রেরিত মানুষটির ঘাড় মটকে রংকিণী তার রক্ত পান করতেন । একদিন এক 
বিধবা নানীর পাঁলা পড়ল; তার একমাজ্ সস্তানকে পাঠাতে হবে রাক্ষসী দেবীর কাছে। 
আকুলতাবে বুক চাপড়ে মাথার চুল ছিড়ে কীদতে লাগল সে । পীর লোহানী সাহেবপ্তার,ছুখে 
“গলিত হয়ে, নিজে গিয়ে হাজির হলেন রংকিণী মন্দিরে । পীরের ধর্ববল আর বাঁছবল সহ 
করতে না পেরে রংকিণী পালিয়ে গেলেন; বাবার সময় মন্দিরের চুড়োটা ভেঙ্গে দির্দে গেলেন । 
খড়াপুরের অরণ্য অঞ্চল ছেড়ে রংকিণী এসে আরও পশ্চিমের অরণ্যভূমিতে এক রজকের গৃহে 
আধ্রয় লাভ করেন। রঞ্জককে রংকিণী পরে দেই দেশের রাজ! করে দেন। ধোঁপার নাম 
অনুসারে সেই দেশের নাম হয় ধবলভূম বা ধলভূম। 

এ কাহিনী থেকে এইটুকুই গ্রহণ কর। যেতে পারে যে, পীর লোহানী সাহেবের প্রচেষ্টার সে 
দেশে নরবলি প্রথ! বিলুপ্ত হয়। | 


বিধা ১৬১ 


প্রাচীন নয মোটেই । মহুলিয়াব পাশে বংকিণী ডুংখিতে তখন বংকিণীব 
নাকম নববলি দেওয়া হতে] বলে জনশ্ররতি আছে । 

এই বকিণীকে অবলম্বন কবে এককালে সাবা সীম্লান্তবাউলাতে যে 
সংখ্যাহীন নবমুণ্ড দেহচ্যুত হতো সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই । আদিমজাতিব 
প্রাধান্য এবং সংখাগবিষ্ঠতাব ফলে, তাদের প্রনত্তিত শ্রথাকে হিন্দুধ্মী 
বাক্ত'বাও অমান্য কবতে পাবেন নি। অবশ্য নুতাত্বিক বিচাবে সীমান্ত- 
বাডলাব অধিকাংশ বাজাই স্থানীর অধিবাসীদেব নায়ক হিসাবে বিধৃত । 

কত প্রাচীনকাল থেকে যে বংকিণীকে নববলিদানে পবিতৃপ্প কবা হতো, 
তাৰ কোন প্রমীণ আজ ইতিহাঁসেব পাতীয় নেই , তবে নানা লোক-কথাব 
ভেতব থেকে এই কথাই প্রমাণিত হযেছে ষে অবণ্যভমিব এই ভয়ংকবী 
অনায রবীকে সঙ্থষ্ট কবাব জন্য সখ্যাহীন ন্ববশি স্ঘটিত হযেছে, অনেক 
শিশুব কচি মাথা ও দেহচ্যুত হযে মান্রষেব আদিম প্রবৃত্তিকে এবং উর্ববতী- 
পাদেব (£516]1গে 01065 ) প্রথাকে টেনে নিষে এসেছে এই সেদিন পযস্ক। 

মবণাপবিবেশে সীমান্থবাঙলাব বুকে এভ অবণাদেবীব প্রভাব মানুষে 
মনে দৃটবঙ্গ ছিল অনেকদিন ধবে। কিছুদিন আগে পযন্ত এই নবহত্যা 
অননসাষভাথে সংঘটিত হবে.হ। আধিম মান্তষেব বিশ্বাস নিযে এই সেদিন 
প্যন্ত দেবীব তুষ্টিবিবান কবা হধেছে নববক্ত দিয়ে। এব মুলে ছিল 
বাক্ষাব্যাপী প্রচ্ণ ফসলেব আবাঙ্কষ।। মান্টষেব তাঙ্গা বক্তে ভমি-দেবতাব 
তুষ্টিবিধান কবলে ভূমি থেকে পযাপু কসল পাওয়। যাবে, এ বিশ্বাস বু 
উপজ্াতিব মধোই শু বিদ্যমান নয, হিন্দুর্ী অনেক মালতযেব মনেও ত। 
স"গুপু বিশ্বীস। 

উনবিংশ এতকেব কান এক সময়, সিহকমেব জিল।-অধিকততীা 
5ঃ উহপিয়াম হেজ মণ্ুপিষ। থেকে বংবিণীকে ঘাটশীলাতো নযে যাবাব 
নিদেশ জাবী কবেন। খলভম বাঁজবংকেধ একজন বাজ! অষ্টম জগন্নাথ 
ববলদেব তাই বাধা হযে বংকিণা মৃতিকে ঘাটশালাব মন্দিবে স্থাপন কবেন। 
তে, ঘাটশীলাব মন্দিবে বর্তমানে যে মূতি আছে, তা মহুলিয়াব আসল মৃত্তি 
শর, এ মৃতিটি নিমিত হয়েছে ১২৭৩ পঙ্গাব্দেব পবে। জনশ্রতি আছে, 
মনুলিয়াব মৃততিটি শ্রেচ্ছস্পৃষ্ট হযে মহুলিযা ত্যাগ কবে চলে যায। জনশ্রুতি 
যাই হোক্‌ না কেন, এই কথাই প্রমাণিত হচ্ছে ষে ঘাটশীলাব মন্দিবে নতুন 
মৃতিস্থাপনেব সময় মৃতিটিকে অগ্টভূজ। রূপে প্রকীতিত কবাব ইচ্ছা অষ্টম 

১১ 


১৬২ সীমাস্তবাঙলার লোকষান 


জগন্নাথ ধবলদেবের মনে জাগব্ধক হয়েছিল। রংকিণী যে বন-পাহাড়ের 
অনার্ধ দেবী নন, তা প্রমাণ করতে হলে এ ধরনের কাজ করতেই হতে|। 
শ্নেচ্ছ স্পর্শের কথ! রটনা করলে, আসল মৃত্তিকে অর্থাৎ একখণ্ড প্রত্তরকে 
পরিত্যাগ করার পক্ষে কোন বাধ! থাকবে না, এ কথা জগন্নাথ দেব ভালো 
করেই বুঝতেন । শ্রেচ্ছম্পর্শ বলতে হেজ সাহেবের স্পর্শহই বোঝায়। কয়েক 
জন প্রজ। একবার হেজ সাহেবের কাছে রাজার বিরুদ্ধে নরবলিদানের অভিযোগ 
উপস্থিত করেছিল । ফলে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার জন্য হেজ সাহেব সদলে 
মহুলিয়। গ্রামে আসেন । রাজ! অষ্টম জগন্নাথ দেব অভিযোগ অস্বীকার 
করেন এবং হেজ সাহেবও নাকি রাজার বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রমাণ 
পান নি। তবে হেজ সাহেবকে নাকি বল! হয়েছিল যে, রংকিণী এমন 
জাগ্রতদেবী যে তার কাছে নরবলি দেওয়ার প্রয়োজন হয় ন।, বকিণী 
নিজেই খড়গাঘাতে মানুষকে হত্য। কবেন।১ অর্থাৎ কিন।, নরবলি দেওয়াব 
কথাটা বাজে কথ|। হেজ সাহেব একথ। শুনে একজন লোককে শন্দিবের 
মধ্যে সারারাত তালাবন্ধ কবে বাখেন। পরেব দিন সকালে লোকটাকে 
জীবিত অবস্থাতেই পাওয়া ষায়। 


_ দুই__ 


এই রংকিণী দেবীর মন্দিবে জীতাষ্টমী তিথিতে জিতিয়। পববেব দিনে ষে 
অনুষ্ঠান হয় তারহ নাম বিধা পরব । আদিম জনমগ্লীব শিকাব পবেব 
অভিনয় দিয়ে এর উদ্বোধন কিন্ সতাকাবেব শিকার এতে নেই। একদ। 
অরণোর মধো মঞ্চ নির্মাণ কবে ঝাডথগ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজ।-মহারাজ।- 
লাল-ঠাকুর-সাহেবর। শিকার পর্ব উদ্যাপন করতেন । ভূমিজ-সাওতাল-হো- 
বীরভোড়-লোধা-খাডিয়।-বাগাল প্রতি উপজাতীয় জনম গুলীর হট্টগোলে এবং 
নাকাডার নির্ধোষে বন্তপ্রাণীর। যখন প্রাণভয়ে অরণ্য প্রকম্পিত কর ছুটোছুটি 
করত, তখন মঞ্চ থেকে তীর নিক্ষেপ ক'রে অথব। বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে পণ্ড 
হনন কর হতো।। এ নিয়ম কোন ক্ষেত্রে আজও চলছে । কিন্তু বিধা পরবের 
উৎসব অরণ্যে নয়, লোকালয়ে ১ রংকিণী মন্দিরের প্রাংগণে । তবুও একে 
১ আগে ষে জনশ্রুতি বলা হয়েছে, তাতেও নরবলিদালের কথা বল! হয় নি বল! হয়েছে, 
রংকিণী নিজেই মানুষ ভক্ষণ করতেন। 


বিধ। ১৬৩ 


অরণ্য-উৎসব ছাড1 অন্ত কোন নামে অভিহিত করা চলে না। এ উৎসবের 
ববরতা শিকারে পণুবধ করার নৃশংসতা হতে পথক । অরণ্যে পশুবধ করার 
মধ্যে তবু একটা! বীরত্বের দিক আছে; কিন্তু বিধা পরবে মোষকে তীরবিদ্ধ 
করার পরে নুশংস হত্য। করার মধো আরণ্য হিংশ্রতাউ সংগুগ্ক ছিল । বতমানে 
হত্যার রূপান্তর ঘটেছে বলিদানে ।১ 


মন্দিরের অদূরে শ্ববর্ণরেখা নদী । বনপাভাড়ের বুক চিরে ভাটাইজোড়ের 
প্রণতি গ্রহণ করে নদী স্থবর্ণরেখ। উভয় তীরের বালুবেলায় সোনার রেখা 
ছড়িয়ে ধলভূম ছাড়িয়ে ছুটে চলেছে মেদিনীপুরের দিকে, তারপর মেদিনীপুর 
ছাড়িয়ে উড়িক্যার সীমান্ত ঘেসে নীলসমুদ্রের :দ্িকে। নদীর দক্ষিণ তীরে 
সবুজ বনের কুঞ্জ, বীথি; আরও দক্ষিণে অচল শুংখলে আবদ্ধ চলমান 
পাহড়শ্রেণী, ধামে বন্ধুর মাটির বুকে প্রাচীন ঘাটশীল।। শরতের স্থব্ণরেখ।, 
কাশফুলের চামর দোলাচ্ছে উভয় তীরে । এমনি পরিবেশে লোকারণ্য 
পথঘাট , হাটতল!, মন্দিরের প্রাংগণ। হাজার ভাজার ভূমিজ, লোধা, খাড়িয়া, 
আর সাওতাল, ন।কাড়। আর মাদলের বোলে কাপিয়ে তুলছে সারা ধলভ্‌মের 
মাটি। মন্দিবের একপ!শে নিমিত হয়েছে মঞ্চ । মঞ্চের চারিদিকে অসংখ্য 
নান্ঠঘ আগ্রহের সংগে অপেক্ষমাণ। জনতার ভাতে ঝকৃঝকে ধারালে। কুডুল 
আর চকচকে তীর । 

ঢুটি পুষ্টদেহ 'কাড়া'কে (পুরুষ মোষ) এবারে নিয়ে আসা হবে , তারই জন্য 
প্রতীক্ষা করে আছে সবাই । উদ্দাম, বীযবান, রক্তচক্ষু, শক্তি-ধুত মোষ গন 
করছে ফোম ফোস করে। খুরের চাপে মাটি গ্রায় টলমল; সাক্ষাৎ 
মহিষাস্থর । ধুয়ে, মেজে, তেল মাখিয়ে মোষ ছুটিকে চকচকে করে তোল 
হয়েছে , গলায় ফুলের মালা , মাথায় সিদূর | 

কিছুক্ষণ পরে দারুণ উল্লাসে বেজে উঠবে ঢাক ঢোল, কাড।-নাকাডা 


১ এই উত্সবে ছাগ বলিদানের প্রথ! নেই; বলশালী পুরুষ মোষকে (কাঁড়া) দেবীর কাছে 
উৎসগ করা হয়। ভারতের বহু আদিম উপজাতির মধ্যে মহিষকে 'টোটেম' বূপে স্বীকৃতি দানের 
প্রথা বিদ্যমান । দক্ষিণ ভারতের 'টোড়া” "উপজাতিদের কথ! এ প্রসংগে স্মরণ কর! যেতে পারে। 
বল! বাহুল্য, আদিমঞজাতির বিশ্বাস অনুসারে ছাগল বা মহিষ পপহরণ করতে পারে । 

প্রাচীন ভারতের হিন্দু সমাজে মহিষমাংস যে অভক্ষ্য ছিল না, মনুনংহিত1 থেকে তা জানা যায় 
' দশমাসাংন্ত তৃপ্যস্তি বরাহমহিষামিষৈঃ”, মন্থনংহিতা, তৃতীয় অধ্যায় । 


১৬৪ সীমাস্তবাও লার লোকষান 


ধূমলা-মাদল-সানাই-কাসি- বামশিউা। বাজা আসছেন, বাজপুবোহিত 
আলসছেন । জনতা উদ্বেল হয়ে উঠবে, ঢেউ দেখা দেবে জনসমুদরে। 

মন্দিবে পুজা! খ্ব কবে বাজা আব পুবোহিত মঞ্চে আবোহণ কববেন। 
মঞ্চের কিছুদ্ূবে নমগ্ডলীব বেষ্টনীতে আবদ্ধ হযে শশ্টৃষ্টিতে ধ্াঁভিয়ে থাকবে 
ভ্রটি মোষ । 

তাবপব ! 

তাবপব, সাই কবে একটা! শব্ধ হবে। বাজ। এব" পুবকোহিত দঞ্চ থেকে 
তীববিদ্ধ কবেছেন মোষ ছুটিকে । তীববিদ্ধ হবাব স'গে সংগেভ ভ্ুদ্ধ, ক্ষিপ 
মোষ ছুটি পবস্পবকে আক্রমণ কববে শি" বাগিয়ে । স*গে সংগে মেঘগর্জনে 
বেঙ্গে উঠবে নাকাডা, আব জনমগ্ডলী থেকে ঝাকে ঝাকে তীব এসে লাগবে 
মোষ ত্রটিৰ ক্রষ্তাংগে। খুবই বিপজ্জনক খেল। সন্দেহ নেহ। সতর্ক থাকতে 
হয় সবাইকে । পবিসব বাভাতে হয় বগভনিব , শা হয কথন কিভাবে বিপদ 
এসে পডবে কে জান । শিয়েব মাঘাতে অপঘাত মৃত্যু যে বোন মুহতে হতে 
পাবে । মোষ দ্ুটিব গায়ে ষত বশী ভাব এসে লাগে তত বেশী ক্ষিপু হথে 
ব্যথাজর্জব বোষে আক্রমণ কাব পবস্পবন্ষ , আসল শক্রকে খুছে নিতে পাবে 
না কিছুতেই | তাবপব নিস্তেজ তয়ে কোন একটি মাধ ভয -ত ব। পথ খোজে 
পলাষনেব | কিন্ কোথায শপথ ' চাবিদিকেভ জনসমুজ্রেব বেষ্টনী । -াবপব 
একসম্য শুশ*স আবেগে জন্নগুলীন একা্শ ঝাপিয়ে পদে মোষ দুটিব উপব। 
কুঠণ্ব এব, টার্গব কোপ বিষে, বণক্লান্ধ ততশক্তি ছুটি শগীকে মতা 
সীমানায় এগিয়ে দেঘ়। আহত প্রাণী চটি অল্পক্ষণেব মধোহ গতপ্রাণ হথে 
লুটিয়ে পড়ে বংকিণীব শন্দিব প্রাগণে। সাওতাল আব খ।ডিযাব দল 
আনন্দরধ্বশি কব5 কবতে মুত “মাধ দুটিকে প্রায় ঢকবে। ঢকবো কবে ছিডে 
নে ব*কিণীদবীব প্রসাদী এশস। হতালালা বাঁভখ্স উল্লাসে প্রবণ 
বেখাব জল একবাব সাবম্মষে থনকে দাড ণ। আনেক দবেখ “বি*কিবীড়'বি” 
বিগত দিনে শববলিব ম্মতি বোমন্গন কবে “বাপ ভয় 1১ 


১। বোম্বাই অথলপগ “মহর'দের মধো ঠিক এই জাতীয় প্রথা আছে-- 
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বিল। ১৬৫ 


এই ধবনের অনুষ্ঠান "অবশ্য এখন আব হঘ ন। | ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দেব পৰ থেকে 
অনষ্ঠন বীতিব পবিনতন হযেছে | জিল। অধিকতাব আদেশে এউ হা" 
লীলাব প্রক্রিষ। বন্ধ «নে দেএ্য। হম। 

বমানে, বাজা ৭। বাজপ্রতিনিধি অথব। বাজবংশীষ £কউ এসে তীব 
নিক্ষে০ কবেন অগলবদ্ধ ছুটি মোষের দেঠে | তীববিদ্ধ কবাব পর খঙ্গাঘাতে 
তাদের স্বন্ধ দেভচ্যুত কব(ঠষ | একটিমাত্র আঘাতেই যোষকে হত্য। কবে 
তয়! এক কোপে মুগ্ডচ্ছেদ ন। ভলে ণঝতে হবে দেবী বংকিণী অসন্থুষ্ট। 
হয়েছেন , যাব ফলে বাজোব অন*গণ ঘটতে পাবে। কাট। মাথ। নিষে তাৰ 
বন্ত উৎসর্গ কবা ভয দেবীকে । বক্তবর্জিত মন্দিব এই বলিব চিহ্ন বহন 
ববেব্ভদিন ধণে | খোষ তটিব মুদদেতকে হ।বীতি সাপভাল এবং খণন্ডিষ। 
সম্প্রদায় ভোৌনেবণদত্ঠ নিযে যাষ। 

এবপব সন্ধাধ আকাশ থেকে কুষ্পক্ষের অন্ধকাব নেমে আসে। 
এ|লবনেব সুকে একট। গএথমে ভাপ জেগে হঠে। দুবে একট। কালে। ফিতাৰ 
50৫1 নিজীন ভয়ে পড়ে খাবে অবণবেখা , ভাব বুকেব এধো নিথব হযে 
থাকে বড বড গাথবেব খপগ্ড। সাব। ধলভম ব।জা কোধ ভষ বক্তমুখী ব*ণকণাব 
বীভৎস চেভাবাকে যাণসচক্ষে দেখে ভযে সন্স্ত য়ে পডে। 


॥॥ আপা সজল ॥। 


“বড গংগায় আছে ভাল গোরু তে।ব বাপ গো - 
ছোট গংগায় আছে গোৌক ভাই বে__ 

পাহাঙ পর্বতে আছে বাধনাবই পবব _ 

পবব কবে আনা গোনাবে-” 


কবে, কোন প্রাচীন কালে ভাবতবর্ষে গে।-অর্চনা প্রচলিত হয়েছিল, তাৰ 
হদিশ পাওয়া খুব সহজ নয়। অবশ্টা এ কথ। ধবে নেওযা! যেতে পাবে ষে 
প্রাচীন ভাবতেব অনাষভাষী সমাঁজেই এব স্ুত্রপাত হয়েছিল। শুধু ভাবত 
বর্ষেই নয়, প্রাচীন ইবানে-ও ষগুপুজাব বীতি প্রচলিত ছিল বলে জানা গেছে । 

ভাবতবর্ষেব সর্বব্রই গো-বন্দনাব উৎসব স্তপ্রচলিত , তবু বিশেষ বিশেষ 
অঞ্চলে এই উৎসব অন্তষ্ঠানেব বিশেষ বিশেষ বপ আছে । মানভূম ধলভম 
ঝাডগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলেব মাহাতো বা কুর্মক্ত্রিষ সম্প্রদাষ অন্যান্য আদিবাসী 
গোগ্ীর সংগে গো-বন্দন| এবং গো। অচনাৰ মাধ্যমে বিশেষ একটি আঞ্চলিক 
উৎসব উদযাপিত কবে। এই উৎসবেবই প্রচলিত নাম “বাধন পবব” , কোন 
কোন জায়গায় বলে কাডাখ্ট। ব। গোকরখুঁটা। 

শুধু মানভূম-ধলকম কেন, পশ্চিমবাঢেব পশ্চিমপ্রান্তেব সবত্র জুডে এই 
উতৎমবপরিমণ্ডল | উত্তব-পশ্চিম মেদিনীপুব, মযবভঙ্গ-ধলভম-মানভম, পশ্চিম- 
বীকুড।, বিষুপুব, আসানসোল আব সীমান্ত বীবম নিষে এহ উতৎ্সব। 
কংকবময় কক্ষ ভূমি, মাঝে মাঝে সবুজ দ্বীপেৰ মত শালবন আর অবাবিত 
স্বল্ল-তণ প্রান্তব । এউ প্রাস্থভমিব মধ্যে প্রাণস্পন্দন জাগবে কাধ্তিকী- 
অমাবস্যায়। নাকাডা আব মাদলেব নির্ধোষে আগামী দিনেব খুদস্থ ফসলেব 
ঘুম ভাঙবে মাঠে মাগে । 

কঠিন মাটিব বুক চিরে এসব অঞ্চলে ফসল কলাতে হয় । এ ব্যাপাবে 
এক্কিশালী গোরু এবং বজদেহী কাড। (পুরুষ মোষ ) হচ্ছে একমাত্র সহযোগী । 
তাই ঘবে ফসল থাকুক আব না থাকুক, “াধনা পবন” তাব জন্য আটকে 
থাকবে না। গোরু মাত্রেই ভগবতী । ভগবতীব অর্চনাব প্রকৃষ্ট তিথি হচ্ছে 


বাধন! পরব ১৬৭ 


দীপালী উৎসবেব তিথি । বেনো মদ, হাডিয়। অথব। মহুয়ার নিধাস এই 
উতৎসবেব প্রধান উপকবণ। চাল গুঁড়ে। কবে কুটি তৈবী করা হবে অনিবার্ষ 
ভাবে, যাব নাম হবে রুটি পিঠা । তাবপর প্রত্যাশিত তিথিতে সরু হবে 
বাধনা পবব। 'হামাদেব বাধন। পবব আসিধীছে 1” ধি২ ধিতাং ধিতাং 
পি" । 

ভাবতবর্ষে গো-বন্দনাব বেওষাজ যে অতান্ত প্রাচীন, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই । হিন্দ্শান্্সম্মত পঞ্চিকারুত গোপাষ্টমী তিথি, গো-বন্দনাব জন্ট 
নিদিষ্ট হয়ে থাকলেও বীনা পববৰ এই তিথিব অপেক্ষা কবে না। কাতিকী 
অমাবশ্াই একমাত্র নির্ধাবিত তাথ | 

'বাধন1 বা 'বাদনা" শব্দটি দ্র দিক থেকে বিশ্লেষিত কব। যেতে পাবে । 
এব মুলে বন্ধন এ ₹ পন্দন। দ্বই থাকাই স্বাভাবিক । গোক বা মোৌষকে 
খোটায বনে নাচানে। হয বলে এ উতসবেব নাম “গোরু-বীধনা” হওয়া! 
মন্বাভাবিক ন্য, তবে সম্তান্য আবও একটি দ্দিক দিয়ে বিচাব কবলে গো- 
বন্দন1 ব। গোক প্রজাব কথাই মনে পড়বে । 

সীমান্বাঙ্লাব কুর্মক্ষত্রিয় সম্প্রদীয়েব মধ্যে এই উৎসবে একটি উজ্জল 
বৈশিষ্ট্য আছে। বল! বাহুল্য, আধপুর্যযুগেও গো-খাদক জাতিগুলিব মধ্যে 
গে। বন্দনা বেওযাজ ছিপ, পববর্তীকালে গে। খাদক আযগণেব মধ্যেও এব 
প্রচলন 'হযেছিল। কোন কোন অভিমতে গোরুপুজাকে যাছ়ু ক্রিয়াচাবেব 
মঙ্গীভত বলে মনে কবা হয়েছে ।১ পঞ্চগব্য, গোমূত্র প্রভৃতি যাদ্ুক্রিয়াব 
সভারক বলেই পবিগণিত হতে।। গোঞ্চব লেজ বে বৈতবণী পাব হওয়াব 
কল্পনাব মধ্যেও কোন যাছু প্রভাবে ইগিত আছে বলে অনেকে মনে 
কবল । 

শুণু হিন্দু সমাজেব মধ্যেই নয, হিন্দুগো্ঠি-বহির্ভত আদিবাসী গোষ্গীব 
মবোও এই গো নন্দনাব যে রূপটি বিদ্যমান তা মুলত একই উতৎসবেব কথা 
স্মবণ কবিয়ে দ্েয়। সীমান্তবাঙ্লাব নুতাত্বিক পষায়গুলিব কথা ম্মবণ বেখে, 
এ প্রনগে সাওতাল, ওবাপ্, শুগ্ড! প্রভৃতি গোঠীব মধ্যে যে ধবণেব গো-অচনাব 
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১৬৮ সীমান্তবাঙলাব লোকযান 


বাঁতি বিচ্মান, তাৰ কথা অনিবাযভাবেই এসে যাচ্ছে । এদেব মধো এ 
উত্সবেব নাম “সোভবাই? । “সোহবাই” শবেব অর্থ-_কাতিক মাস £ ভিমখতু। 
ভিমখ্তুব উৎসব বলেই এব নাম সোহবাই | 

সাওতাল-পবগণ। এবং সীমান্তবাঙ্লাব মন্তান্য অঞ্চলেব, সাও-ালদব 
মধ্যে এই উৎসব অন্তষ্ঠিত হয, কাঁন্তিক মাসে নয, পৌষমাসে । বোন এক 
অজ্ঞাত অবলুপ্ত ইতিভাসেব পাতা যদি খুঁজে পাওযষ। বেত, শ1 ভলে দেখ। 
যেত ষে, এই উৎসব সোভবাই ব। কাতিক মাসেই অনুষ্ঠিত হতে। সাওতালদেব 
অব্যেও | “কাতিকেটান? অর্থাৎ ব।তিক মাসে স্বাভাবিক অন্নাভাবেব কাবণেভ 
তযত, পৌষের শেষার্কে এই উত্সবে প্ররুষ্ট সমষ বলে ৭ণণ নেওয়| হল্ল। | 
ফসল তোলাব শেষে ঝাডাই-মাডাইযেব শবে গোককে পবিপুর্ণ বিআম দেক্যাব 
স্বরযোগ হয় বেশী, ত। ছাড়া উৎসবেব আদি উপকবণ থাছ্য সম্পর্কে হত 
খাশি চিন্তিত ভতে হয ন| তখন । একদিকে (পীষসতগ্রান্তব জন্য প্রস্তৃতি পঞ, 
অন্যদিকে সাওতালদেখ সোহকাই | ক্ষাবমাটি দ্রিযে মোটাকাপডাকে আব 
মোট শাডীকে পরবে কব। হবে । ওডক বোঙ্গা অর্থাৎ গৃহদেবতাক সন্তুষ্ট 
কববাব জন্য বলি দেওব। হবে মুগী আব ছাগল । সাওতাপ তকাণব দল নাব | 
আব মাদল নিযে সাব।কাও পাব গ্রাহেব প্রন্যাকটি গুভেব গোখ লে গিষে 
জাগিযে আসবে গোক আব ?মাষকে | সান্দভাশী ভাঁধায এব শা জ গোযা)। 
বাডীবৰ মেধেবা যে যাৰ ?গাযালে প্রজে। কাব গোক খোব ছাগণকে। 
তাবপব, উতসবেব তৃতীয় দিনে গ্রামের বাস্তাব উপব ধড বড শোট। পুত 
বেঁধে দেওয। হবে সুসজ্জিত স্রমাজিত গোক মোৌষকে । একদিন নাচ গানের 
আব বিবাম থাকবে ন1। তকণ-তকণীব দল গঁযেব এ মাথ। থেকে 5 মাথ। 
পনন্থ €সাভবাই বাঁডঃ বা «সাভবাউ” পবেব বিশেষ নাচে উদ্বেল কবে তুলবে 
সাব! গ্রাম । শোন। গেছে, গ্রামেব প্রপান নাকি এ সমযে সবাইকে ডেকে পীনান 
কথ! নলে এপ" সশগ স*গে অবাধ যৌন-মিলনেব অনুমতি দান কাপ। 
অবশ্ঠ, কয়েকটি অগম্যান্সেত্র সম্পর্কে কঠোব নিষেখাজ্ঞা৪ জাবী কবা হয। 
গ্রানপ্রধানেব কাছে যাবা সমবেতভাবে কথ! শোনে, অবাণ যৌনমিলনের 
অন্রমতি লাভেব পব তাব। বলে £ আমব। কানে দিয়েছি তুলো, এ সব 
কিছু শুনবে। না, এসব কিছু খলব না, £ সব কিছু দেখব ন।। বলা বাহুলা, 
মীওতাল সমাজেব অনেকেই একে সামাজিক কল'ক বলে হনে কবেন এবং 
বর্তমানে তা বীতি-বিরুদ্ধ বলেও গণা হচ্ছে । 


বাধন] পবব ১৬৯ 


অবণ্যপবত-বেষ্টিত বাচিব মনোবম উপত্যকা এই সোহবাউ পব অন্ঠষ্ঠিত 
হয় কাতিক মাসেই। সীঘান্তবাঙ্লায কাতিকী অমাবশ্তাকেই যেন 
গে।-অচনাব প্রকুষ্ট তিথি বলে ধবে নেওয়1 হযেছে, বাচিব ওবাণ মুণ্ডাদে মধ্যেও 
এই তিথিব প্রচলন বিশেষ 'কৌতৃহলেব সঞ্চাব কবে । এ প্রসংগে একথা 
জান। দবকাব যে হিন্দুদেব মতে। এবা গো্রমাণে ভক্তিমান নয, গোনা*স 
এদেব কাছে স্রখাগ্চ বপেহ গৃহীত এবং এই কাধণেই এদেব গো-বন্দনাষ 
হিন্দুদেব মতে। গভাব ভক্তিশ্রদ্ধাব অভাপ-ও পবিলঙ্গিত হঘ। তবে গোককে 
দেবতাব পায়ে উন্নীত ন। করলেও গোকব প্রতি এদেব যে স্বাভাবিক প্রীতি 
আছে ৩| সহযোগী শ্রমিণে ব প্রতি প্রীতি । ফসল ধলানোব জন্য গোরু মোষেব 
প্রয়োজনীয়তার কথ। এব। বোঝে এব সগে ফ'গে উব শেত্রে বীজবপ নেল 
জন্য যা প্রিয়াচাধে, প্রতীক হিসাবেও এব গোক মোষকে সম্মান দেষ। 
এই তিথিতে গোক ছোষেব সেবা শুশ্দষ। কৰাত এদেব পম ভয়ে ওঠে 
আব গে-ন্বামী "গোবেষ। ভব” শিকট ঘ'গলকামনা। কৰা সোহবাই পবেব 
প্রবর্ভিক মগ কপেই দেখ! দ্য । সমস্থ গোকব ভ!লমন্দ্ব হতাকত। ভচ্ছে 
গোবেষ। ভূত । এই গোবেয়। ভৃতেব পুজাচনাব বীতি যে অতান্ত প্রাচীন আষ 
পুবযুগেও যে প্রচলিত ছিল, এমন কথ। অবিশ্বাস কবাব কোন কাবণ নেই । 
কাবণ একথ। তো সম্পূর্ণ সতা যে, প্রাচীন ভ'বতবধে গেপন্দশাব বীতি 
ব্র।তাপর্মেখ অণ্গীভৃত ছিল । বেদিক আযগণ যে গো-পুজক ছিলেন, এমন 
কোন প্রমাণ আমব। পাউ নি। পববতীকালে আযগণ ব্রাতাধর্মীদেব নিকট 
খেবে গো-বন্দনা গ্রহণ কবে তাব সংগে অনেক পৌবাণিক মাখান সযোক্তিত 
কবছেন বলে মনে হয । 

ওবাণ্ড মুণ্ডাদেব মধণ্য-পাহাড়ে গোবেয়। ভূতেব অবস্থান । বাচি জেলাব 
মবণ্াযময় ভভাগ, পবতবেট্টিত অঞ্চল । শালবনের বুক কাপিযে এখানে বাঘ 
ডাকে । ঝোপেঝাডে লুকিয়ে থাকে বিষধব সাপ। এই পবিবেশেই শাল- 
বনেব পাশে গোক মে।ষকে আহায খুজে বেডাতে হয়। কখন যে বক্তচক্ষু 
বাঘ এসে এদেব উপব ঝাঁপিযে পডবে, কে জানে'। এদেব অজান্তে কখন যে 
এদেব সর্বাংগে মৃত্যুবিষ ছডিযে দেবে ব্ষিধব সাপ, তাও বা জানা আছে 
কাব! কে এদেব বাচাবে বিপদ থেকে! একমাত্র গোবেয। দেবতাই 
ভবসা। 

বিহাবেব গয। ভাজাবীবাগ প্রভৃতি অঞ্চলেব দোৌসাদ এবং গোষালাবাও 


১৭৩ সীমান্তবাঙ লাব লোকঘান 


এই গোবেয়! দেবতাকে মানে । না মানলে গোরু বাঁচবে না, মোষ বাচবে ন?) 
এই তাদেব বিশ্বাস। ওবাও মুণ্ড। এবং অন্যান্ত কয়েকটি সম্প্রদায়ের প্রত্যেক 
গোয়ালে তাই গোবেয়া দ্রেবতাব প্রতীক হিসাবে গোবেয়া-খুঁটে। প্ঁতে, সেই 
খুঁটোব পুজে। কবা হয়। উত্তব মানভূম অঞ্চলে বর্ণহিন্দুবাঁও এই প্রথাকে 
গ্রহণ কবেছে। মানভম ধলভম ঝাডগ্রাম অঞ্চলে এই পর্বটিব অন্যতম নাম 
কাভাখুট। বা গেকখুট]। এই খুট। গোবেয়। খুটাবই প্রতীক ছাডা অন্ত কিছু 
নয়। উনুক্ত প্রান্তবে অথবা গ্রামপথেব উপব যে খুটি পুতে গোরু বা মোষকে 
বেঁখে দেওয়া হয়, সে খুঁটিব উৎস বষেছে ওবাও মুণ্ডা গোষ্ঠীব মর্ধোই | এ-সব 
অঞ্চলে গোবেয়া নেই, খ'টি মানছে । তবে পানবাদ অঞ্চলে গোবেয়। দেবত।ব 
নাম পাওয়া যায়। 

মুণ্ড। সমাজেব যে কোন উৎসবে পাহান” ব। পুবোহিতত কর্ষণাৰক, 
ধর্মণাবক । সোহবাভ উৎসবে কিন্তু পাহানেব বিশ্ষে কোন অধিকাৰ 
নেই। প্রত্যেক বাডীৰব কতা নিজেদেব ?গায়ালে "পীবোহিতয কৰে 
থাকে । 

গোবেয়! পুজোব ঠিক এক সপ্যাভ পুব থেকেই গোক-বাছুব ছাগল-ভেড। 
প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তব উপব বিশেষ যত্র নেওয়। আবন্ত হয়। বল। বাহুল্য, 
সাবা ব্ছব ধবে এই সব তৃণতোজী প্রাণীগুলি নিজেদেব চেষ্টায মাঠ থেকে খাছ 
আতবণ কবে এসেছে, এত কদিন এদেব আব বাইবে যেতে হবে না, 
গুহকতাই খাগ্যযোগানব জন্য সচেষ্ট হবে। এ কদিন বোন কাঁজ দেওয। 
ভবে ন।তাদেব! যদিও ব| দেওয। ভয়, পুজোব ঠিক তিন দিন আগে থেকে 
[ত| সম্পূর্ণ কর্ণনিবতিব পালা | এব মধ্যেই ভাঙা গোযালে নতুন খড 
চাপান হবে, মেবামত কবা হবে দেওয়াল, লেপেপুছে তকতকে বে দেওয। 
হবে গোরু-মোষেব মাবাস। সন্ধ্যেব সময় জেলে দেওযা হবে মৃত্প্রদীপ | 
ম্প্রদাপে ঢেলে দেওঘু। ভবে স্ববগুজ। তেল, অভাবে কুজুবী তেল । এহী তিন 
দিন ধবে তৈল মাখানে। হবে, গোক মোষ ছাগল-ভেডার পিঠে, কারে আব 
কপালে । জোয়ালক্ষত কডাপডা কার তেলে জখজব কববে। কাচাধানেব 
শীন্‌ ছিডে তৈবী হবে মুকুট মাব সিঁথলী। পবিয়ে দেওয়া হবে গোরুব 
মাথায় আর কপালে । অমাবস্তাব তিথি শেষ হলে প্রতিপদের প্রভাতে, 
গৃহক। গোয়ালে প্রোথিত করবে গোবেয়। খুটো। দেই খুঁটোকে পুজো 
কবে মুগী নলি দিয়ে গৃহৃকর্তা প্রার্থনা কববে : 


বাধন! পবব ১৭১ 


ভে গোবেয়া, একটি ব্ছব পরে আবাব তূমি এলে । 

তোমাৰ পুজে। কবছি আমি, 

তোমাকে উৎসর্গ কবছি মুবগীব বন্ত। 

এক বছব ধবে বক্ষা করেছ তুমি__ 

আমাব গোরু-মোধ-ছাগল আব ভেডাকে , 

এ বছব তুমি তাদের বক্ষ। কবো। 

যখন তাব। জলপান কবে, তাদেব গলার যেন কিছু না 

আটকায়। 

বন-জংগলেব কাটা যেন তাদের পায়ে ন। ফোটে, 
বাঘ আব মাপেব 

শাফি" থেকে তাব! যেন বাচে। 


প্রার্থনার পব মুবগী কেটে সেহ ধক্ত ছড়িয়ে দওঘ| তবে গোবেষা খুটোব উপব। 
মবগীব হৃংপিণ্ড আব ধরুৎ মিশিষে চালেব পিঠে তৈবী কবে, সেই পিঠেও 
নিবেদন কব। হয। এবখপৰ গোকব ভোজ। বিকেলে সব গোরু-মোষকে 
শ্রসজ্জিত কবে নাকাডা আব মাদল বাজিয়ে গ্রামপথ দিয়ে হাটিয়ে নিষে 
হান্ধ। হবে, শোভাযাত্র। সতকালে। 

«ই প্রসগে গযা জেলা গোয়ালাদদব মনো অনুষ্ঠিত অন্তবপ উতসবেব 
“কছুউ। জেনে বাখ। ভালো এদেব উৎ্সবও কাতিক মাসে । পুজোব দিনে 
«ব। 'পাসান্ব নানক দেশতাব পুে। কবে । ককুদ থকে জঢা বেবিয়েছে 
বা পঞ্চপদ বাট ব|ত্র তিনটি গলকম্ণল বিশিষ্ এক ধবনেব ষাঁডকে নিয়ে 
বাস্যাঘাটে, গ্রম নগবে, এক শ্রেণীব লৌকে জীবিকা নিবাহ কৰে পোষ মানিয়ে, 
তাকেহ বলে “বাসোয়া বলদ” । বাসোয়। শবেব আদিবপ কিন্তু বুষভ। 
“বাস ওয় ও সেই বিসভ? দেবতা1। কাতিকেব সেই পুজোব বাত্রে বাসওধ।১ কে 
দুর্বেধ ্সীব উত্সর্গ কব। হয। সকালে সব গাই নাছুব বলদ গোকব শ্রিঙে তেল 
মাখানে। হঘ , গায়ে দেওযা ভঘ বং বেবংয়েব ছ্ভাপ 1 বিকেলে সমস্থ শঙ্গীকে 
একত্র কবে নিয়ে যাওয়া হয় কোন এক উনুক্ত প্রান্তবে। সেখানে সেই 
পালেব মধ্যে ছেডে দেওয়। হয একটি শক, যাকে শিঙেব আঘাতে 
জর্জবিত কবে হতা1| কবে তাবা। 


১৭২ সীমান্তবাঙ্লাব লোকযান 
_দুই-_ 
প্রতান্ত বাটেব বাধন। পৰবেব কিছু বৈশিষ্ট আছে। 
আগে প্রস্ততি পব। 

গো-বন্দনাব জন্য দবকাব ভবে গুডপিগে, তেল, সিদব, হলুদ । কদিন 
ধবে ঘাস খড-খোল-ভৃষি খাইয়ে গোক মোষকে চবম ভপিদান কসতেত ভে, 
পেটে একটি বোণও যেন খালি ন।থাকে । শালুক ফুল তুলে আনন হে 
ডাটাশুদ্ধ। শীলুক ফুলেন মালা চাই-উ | ঝুলিষে দিতে হবে গোকৰ গলা, 
বেঁধে দিতে ভবে শিঙেব দুপাশে, কপালের পপব একটি শালুক কর্ড হেন 
দুলতে থাকে | ধুয়ে মুছে চকচকে কবে দিত হবে সবাগ। তেলে ঢপিবে 
দিতে ভবে শিং আব কাধ। কপালে হলুদ আব সিদুব্বে কোট।। গণ্য 
বিচিত্র বর্ণেব ভাপ 

দৈন্যেব দায়ে বন্ধক £বথেছ গক মেষ যে কোন উপায়ে, 515 পায়ে 
পে অস্তত ঢুটি দিনেব জন্য শিষে এসে। | লক্মীছাডা ভবে থাকনে নেভ 
এ সময । গে! লক্ষমী। মেযে-জামাইকে ঢাক দাও আদব ববে। দদেশ 
নতুন জামাকাপড দাও । দিতেহ হবে। মেষেব। গাড় দিণ টেকি 
চালের গুডে। তৈধী ককক। 

পাবে! তে। গৃতিণীব জন্য লাপপেডে শাডী নিষে এসো একখানি | যে ভ 
তো! এ উতৎসবেব পুজাবিণী । গো-সেণ।, গে।-বন্দনাব ভাব গ্রভিণাবা। » “নলে 
গৃভে পক্ষী থাকেন ন।। পুকষব। তো! দর খেয়ে মাদল বাজিয়ে নাচবে আব 
গ।ন গেয়ে তৈ হুলোড ককলে দিন কয়েক । 

অমাবস্তাব বাত, জাগবণেব বাত । 

গান গেষে, মারল বাজিযে, নাকাড। বাজিঘে গোককে আভিনন্দন জ লাল 
হবে। এ কাজ যুবকদধেব-_গে।বন্ধনাকাবাঁদেব । 

স্থচীভেগ্ঠ অন্ধকাবে ভাবতেব একপ্রান্থ থেকে আব এক প্র।* পযন্ত সেদিন 
আলোকসজ্জা! আব কালীপুজে|। এখানে কিন্ত ঠিব 5। নয। সন্ধোব 
আগেই সেবে নিতে তনে “গেবাম দেবতাব? পুজো, “বিডামঠাকুবেব পুজে।। 
“গেবাম দেবতাব” পুজে। সবাগ্রে। গ্রামেব ভালমন্দেব অনেকখানি নির্ভব 
কবে তাব ওপব । গেবাম দেবত। যেন সিদ্ধিদাত। গণেশ্বব । এব পবে অন্ত 
সকলেব পুজো । এ অঞ্চলে প্রা প্রত্যেক গ্রামেব প্রান্থেই 'গেবাম-থান? | 
বডাম ঠাকুবও থাকেন বিশেষ কবে সাওভালদেব গ্রামে । 


বাধন। পবব ১৭৩ 


দুরখ-গুড-মাতপচাল-সি'দ-ঘি-ধূপ-ধুনো সবই লাগে এই পুজোয় । পুজে। 
কবতব লাষা'। কেউ কেউ দেহুবিও বলে । দেবগৃষ্ভী থেকে ণেহবি বা দেভরি । 
লায। শব্দের অর্থও পুজাবী। পুর্গোৰ উপকবধণেব স"গে একট। ডিমও থাকবে, 
হাস ব| মুবগীব, মভাবে চালেৰ গ্ঁডে। দিষে তৈবী কব ডি্বারুতি একটা! 
পদার্থ । পুে। শেষ ভলে সেই ডিমটিকে কিছু দবে ফেলে বেখে গোকব 
পালকে -াডিবে নিয়ে যেতে হবে। ঘে গোকটি সেই ভিমটি'কে মাডিবে 
যাবে, সে গোক হচ্ছে ভাগ্যবানে গোক। সেভ গোককে পরানো হবে 
কাচা বানেন মুক্ুট-ক্ষেত থেকে ছিডে আন। নোতুন খানে মৌড। 
এবপব প্রসাদ বিভবণ। মুডর্ক আব গুড়ের মই । এবাবে ভাগাবান কে? 
হব গোর ডিম মাডিযেছে | কাবে তুলে হৈ ৮ কবতে কবতে গায়েব দ্রিকে 
প| বাডাবে সবাউচলো ভাগ)বানেব শডী। ধথাবীতি সকলকে হাটিযা 
পিঠ হত্যাদি সামর্থা অগ্রসাবে পাববেষণ কববে সে। 

অনাবন্সায় আলোক সজ্ঞ। ভবে না) তলে দা” জলকব গোধালে গোযালে। 
এব সাবাবাত ধপণে মেঘ ।নঘোষেব মতৈ। বাজতে খাকবে নাকাডা কাসি, 
লাশি) আদল | পা ৮লবে শক্ষ্ম পদবাঞ্চনাম। দশে দশে তক্ণ বেবিষে 
পডস্ব গায়েব প্রতিথবে গাককে জাগিষে তুলতে হবে। উকব-_ধি* ধিতা* 
পপত।* তা” | টি" টিং টিটি” টিং । গুঙম গুড়ম গুড়ম গুম । মাদল _ 
বাল মাব বুম্স।| বা নাকাডা। 

প্রতাকেব গোযালেৰ সামনে সাবাপাত পবে জ্বলবে মাটি প্রদীপ, 
মন্গবাব মাকাশে যেন তাব। জনছে । “দিকু'১ প্রতিবেশীদেব গোযালেও জ্বলবে 
প্রন যেমন জপবে অহিন্দু ব। হিন্দুভাবাপন্ন আদ্বাসীদেব গোযালে। 
গোডাপাত ধবে অক্লান্তঙাবে শাল ৩ জ| সবুছ ঘাস চিবিষে বোমস্থন করতে 
থাকবে গোপাল । তল চকচকে শি গুলো পিদ্িমেব আলোতে চিকচিক 
কব উঠবে । গলা ফুলেৰ মালা , মাথায় পুজো সিদব। গোক আজ 
“দবত. সহাযাগী বনু যন অতিথি শাপাণ। 

কিন্তু এত বিশ্ষে দিনটিতে5 বণ! কেন এত গৌো-বন্দন। £ বোদে জলে 
অক্লান্থভ।বে গোক মোষেব দল সেবা কবেছে মান্তষেব, তাদেৰ ফসল ফলিষেছে 
“নসর কাঁধে জোষাল বহন কবে। লাঙল ণটনেছে, গাডী টেনেছে আব 
এই মবাব ফলম্ববপ ধা পেয়েছে তাতে। সকলেবহ ভান।। তা পুবস্কাৰ নয 


পাশ শি শি্পী শি ০০ 


১ হিনু, বিদেশী 


১৭৪ সীমান্তবাঙ়লার লোকষান 


তিরস্কার? হার নয় প্রহার । এমনি ভাগ্য গোরুদের, তবুও খাটতে হবে 
মানুষেরই ঘরে । ধনবাদী মানুষ ধন সঞ্চয় করে, শ্রমজীবী গো-কুলেব শ্রম 
কুড়িয়ে। কিন্তু এমনি অকৃতজ্ঞ তাঁরা , শরীর ভেঙে পড়লে বুড়িযে গেণে 
বিক্রি করে দেয় গো-মাংসভোজীদেব কাছে । এই তো তাদের জীবন__' 

এই উৎসব সম্পর্কে সুন্দর একটি লোক-কথা! প্রচলিত আছে। 

“বহু প্রাচীন কালের কথ।, সে কালের গাছ পাথরও নেই আঙ্গ, 
সেই কালের কথা। গোরু-মোষ প্রতি গৃহপালিত পশুর দল একদিন ধর্মঘট 
করে বসলো । কি? না,_-আমর। আর মান্্রষের ঘবে খাটবো ন। | 

তা হলে তে। হ্ট্টি অচল । তাওকি হয় নাকি? নাখাটলে মানুষ বাচনে 
কিকবে। কৃগটি যে রসাতলে যাবে। 

ত। যাক গে কষ্টি রসাতলে , আমাদেব খাট্রনিব কে-ই ব। দাম দেয়। 
দিনবাত ধবে খাটি আমর|, বোদে-জলে িম্সিম থেষে লাঙল টানি আমব|, 
পেটের খিদে আর পিঠের নাড়ি দ্ুইই সহ্য করে কাজ কবে যাই আমব|, 
পরিবর্তে কি পাই? পাই একমুঠো শুকুনে। খড, বড জোব কুঁড়ে! কুবি । 
সারাদিন খাটুনির পব যখন ঝিমিয়ে পড়ি তখন কি এ সব বস্ত মুখে তুলে 
ইচ্ছে করে? শুকনে। খড তো দাতে কাটতেও কষ্ট হয। বোঝার পর নোঝ। 
চাপিয়ে গাডীতে জুডে দেবে, আমাদের, ন। হয় হাল। চাপিযে দেবে পিঠের 
ওপর | নিরুপায় ভয়ে সবই সহা কবি আমব।। এও ন| হয় হলে। , কিন্তু 
বেঁধেছেদে সবটুকু দুধ ছুয়ে নেয় ওব। আমাদের , বাচ্চাব। ভুধ ন| পেয়ে শুকিযে 
পাকাটি হয়ে যায় ।-_নাঃ, আমব|1 কিছুতেই খাটবে। ন। মাগষের ঘবে । আজ 
থেকে সব বন্ধ, সবাজ্সক ধর্মঘট | 

কথাট। শুনতে পেলেন মহাদেব । 

সবাই মিলে সেই একই অভিযোগ পেশ কবলে! মহাদেবেব দববাবে। 
মহাদেব বুঝিয়ে স্থঝিয়ে বললেন £ এতে। অধীবৰ হলে চলবে কি কবে বাছাব।! 
এই দেখোনা, আমাব বাহনও তে। তোমাদেরই জাত ভাই , সে কেমন ধীব 
স্থির শান্ত । তোমাদের সব কথাই তে। আমি শুনলুম। তবে, আমি একবার 
সরেজমিন তদন্ত করতে চাই । অমাবস্যার বাতে গভীর অন্ধকারে লুকিয়ে 
আমি যাবে।। নিজের চোখে তোমাদের অভিযোগের সত্যতা আমি দেখে 
আসব। কথাট। সত্য কি মিথ্যে, ত। নিজের চোথে না দেখলে কি করে 
বিশ্বীস করি বল; আর খামোখ। নাজেনে ন।-শুনে ন।-দেখে মানগষকেভ ব। 


বাধন! পরব ১৭৫ 


শান্তি দিই কি কবে বল, ওটা তো! দ্রেবতাব কাজ নয়। ধর্মঘট স্থগিত বাখ 
তোমবা। মান্য যদি অপবাধ কবে থাকে, তা হলে নিজে আমি তাদের 
শান্তি দোব। 
মহাদেবেব কথামত যে যাব কাজে যোগ দিল আবাব। 
গোরুদেব ফিসফিসানি কানে গেল মানষেব। বুদ্ধিমান ভাত কি না,কি 
কবে পবেব মাথায কাটাল ভেঙে খেতে হয়, বেশ ভাল কবেই জানে তাবা। 
মতলব আটলো মানুষ, জব্ধ কবতে হবে গোকব ধৃষ্টবুদ্ধিকে | স্পর্বা তো কম 
নয় নালিশ কবলে! কিন! খোদ মহাদেনেৰ কাছে । আব মহাদেব যদি বাগেন, 
ত| হলে কি আব বক্ষে আছে। 
শমাবস্তাব বাতে, ধুষে মুছে ঝকঝকে কব| হলে। গোরু-মোষকে, ছাগল- 
ভেঙাকে পযন্ত । মাথায় সিদৃব, শিঙ ০৩, গগাষাল প্রদীপ, তাডে জাব্ন]। 
প্রাণভবে উদবপূতিব কাজে লেগে গেল ওবা, মনেও পঙণে। ন! যে মহাদেব 
আসবেন তাদের অবস্থ। প্যবেগণে | 
গভীব বাত্রে, মন্ধবাবে গা ঢেকে মভাদের এলেন ষীডেব পিঠে চডে। 
এসে য। দেখলেন, তাতে অকৃতজ্ঞ গোরুদেব ওপব বাগ বেছে গেল তাব। 
বাগলে কি আব বক্ষে আছে ' মাথাব জট। পযন্ত খাড়া হয়ে উঠলে। পশুপতিৰ . 
[হস্‌ হিস কবতে লাগল গলাব সাপ । 
অভিশাপ দিষে ফিবে গেলেন কৈলাসে £চবক।ল তোদেব খাটতে হবে 
মান্ুষেব ঘবে । মাচষকে আশীবাদ কবে গেলেন £ লক্ষীলাভ হোক । 
সেই দিন থেকে গে।-সেবা, গোবন্দনাব বেওধাজ চলে আসছে অমাবস্তাব 
অন্ধকীবে। মানুষেব কুটনীতিব বিজয স্বৃতি | 
এ তো গেল কাহিনী । 
অমাবস্তাব অন্ধকার বাতে মিট মিট ববে প্রদীপ জলছে গোযষালে । 
সাবাধাত ধবে গান গেয়ে গো-লক্ীকে জাগিয়ে তুলবে বন্দনাকাবীব দণ, বাঁডী 
বাড়ী ঘুবে। এব জন্য পযস। পাবে, সিধে পাবে তাবা। 
এসে গান ধববে তাবা £-- 
জাগে! মা লক্ষমীনি জাগে মা ভগবত 
আজি তে অমাবস্যা বাতি 
জাগেকা প্রতিফল দিবে গো মহাদেবে 
পাচপুতায় দশধেন্ু গাইবে 


১৭৬ সীমাস্তবাউলার লৌকযান 


তার পর মালের বোলে আর ঢোলের আওয়াজে গমগম করে উঠবে গ্রাম । 
উচ্চকিত, উতৎকর্ণ হয়ে উঠবে গোয়াল । ম্‌হুয়াব নেশাষ হেলেছুলে, বিচিত্র 
ভঙ্গীতে, কানে হাত দিয়ে, ও সুরে টান দ্রিয়ে_-আবাব তাব। গেয়ে উঠবে £ 
ঈশ্বরে মহাদেবে কহি ন। পাঠাল গো 
গোয়ালে গোয়।লে গেয়। জাগাতে 
জাগেকা প্রাতিফল দেবে গো মহাদেবে 
পাচপুতাঁধ দশধেন্ু গাইবে__ 
উ বুবু র্__ধিং ধিতাং ধিতাং তাং। 
কি অর্থ এ গানের! এ গানে শুরু গোঁলক্ীকেই যে জেগে থাকতে 
বল। হচ্ছে, তা নয়, এতে বোধ হয় গৃহস্বামী এবং গৃহকত্রীকে ও 
জেগে থাকতে বলা হচ্ছে । ত| হলেই পাওয়। যানে ঈশ্বব মহাদেবের 
আশীবাদ; পাঁচ ছেলে থাকলে পাওয়৷ যাবে দশটি গাভী । জাগবণেব 
রাত্রে শুধু ঘে প্রত্যেক গৃহাস্থেব গোয়ালেই গান গাওষা হয়, ত| নয, এ নাডী 
থেকে ও বাডী যাওধার পথেও পিরিতি হয ন। গানের । এমনি কবে কেটে 
ববে রাত, মুরগী ডাকবে ঘরের চালে ককবু কে। কবে। অন্ধকারের পদ। 
পাতল। হয়ে যাবে পুমশ। সকলে গোয়াল পুজো । মাহাঁতো সম্প্রদায়ের 
পুজো তুলসী তলায় আগে; তাবপৰ গোর়ালে । পাওতাল গুঁমিজদের মুবগী বলি 
'বডাম' থানে ব। জিাহের' থানে । বেল। নাবোটা মধো চুকে যাবে পুজো 
পাট। এবার ডাক দিতে হবে আশে-পাশের ভাই বন্ধু আত্মীয়ম্বজন-_-পাড। 
প্রতিবেশীদের । পুমধাম কবে ভে।জ হবে। মহুধার নিযাস আব দেনে। মদেব 
ছনাছড়ি পড়ে যাবে । মুগী ব। পাঠার মাৎপ আর চালেব গুড়ে! থেকে তৈরী 
কটি পিঠে, গুড পিঠে, ছাক। পিঠে, প্রভৃতি প্রধান খাছ্য সেদিন। অবিশ্ঠি 
ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাবেব খাছ । মদ আর মাংসহ হচ্ছে আসল । 
ইচ্ছে করলে মালপো-ও পাওযঘ। যাবে, আব পাওয়া যাবে গোইপিঠা?। 
চালের গ্রডে। আব গুড মিশিষে বছার মতে। করে তৈবী কব এক জাতীয় 
পিঠে, গোককে খাপুয়ানে। হব । 
গডিয়ে যাবে ছুপুব | আসবে বিকেল বিক্েলেহ আসল পরব । উদ্দাম 
উত্পব। নাচগ।নেব ধুম পডে যাবে । উত্সব কয়েকদিন ধরেই চলবে, 
একদিনে শেষ হবে না। একদিন গোরু মোষের পরিপুর্ণ বিশ্রাম যত্ত 
আত্তির চুঢ়ান্ত। পুজে। করা হবে, আরতি কর। হবে সন্ধায়। পুজে। 


বাধনা পরব ১৭৭ 


করা হবে লাঙল জোয়ালেবও। পুজো শেষ কবে তুলে রাখা হবে এ 
আদিম যন্ত্রগুলি। এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ পর্ব মকর সীকরাত' বা পৌষ পার্ণের 
তিথি পাব না হওয়া পর্বস্ত লাঙল ক্োয়াল আর ছয়! চলবে না। 
ঘরে বাইবে সর্বত্র উৎ্সব। 
গ্রামের প্রান্তে স্বপবিসপব মাঠে ভীড জমাব। এইখানেই তো। আমল 
বাধনী। বেজে উঠবে কাঁডা নাকাঁডা, ঢোল, মাদল কাসি। জডে হবে 
ছেলে বুডে মেযেমদদ । দেখ| যাবে-, বেশ শক্ত বড়ো বডে। খুঁটিতে এদিক 
ওদিক বাধা আছে স্পষ্ট, তেজী বলদ আব উদ্দাম, ছুদম কাঁডা_ পু মোষ; 
ৰেশ মজবুত দডিতে বাধা । বাজনাব শব্দে কানে তাল! পডে যাবে ম|ছুষের, 
আব নির্বাক বোষে ফুলতে থাকবে এ মূক প্রাণীগুলি। গলায় মালা, মাথায় 
শিদৃব, শিডে তেল, গায়ে ছাঁপ-_- , নান! বংয়েব ছাপ । শিং বাগিযে আক্রমণের 
জন্য প্রস্তত থাকবে ওবা ,নাক দিয়ে নিশ্বাস ছাডবে ফো ফৌ কবে, খুব দিয়ে 
মাটি খুডবে পায়েব তলায়, সে এক ভয়ংকব দৃশ্ট । হঠাৎ যদি দডি ছি'ডে 
ফেলে, তা হলে আস্ত বাখবে না সামনেব মানুষকে , ছু'ঁচোলো শিংয়েব 
অগ্রভাগ আমূল ঢুকিয়ে দেবে দ্রেহাংশে । গোরুব হাত থেকে যর্দও বা বক্ষ 
পাঁওয!] যেতে পাবে, মোশেব হাতে নিস্তাব নেই , সাক্ষাৎ যমেব বাহন কিনা । 
যথেই ব্যবধান বেখে গোল হয়ে ঘিবে দাডাবে জনতা । আসবে এবাব 
গোরু-নাচানোব দল। টকটকে লাল চোখ, মাতাল ভালুকেব মতে। টলম্ত 
দেহ ; হাতে গোরুব ব1 ছাঁগলেব শুকনো হডহডে চামডা অথবা লাল সালুব 
ট্রকবে।। 
ধিং বিতাং ধিতাং তাং-র্বিতাং ধিতাং ধিতা* তা”, দলটি নাচতে নাচতে 
এগিয়ে আসবে । তাবপব জনতা ঘিবে দাড়াবে তাদেব, গোক-মোষের 
খুঁটিকে কেন্দ্র কবে। সামান্য ব্যবধান থেকে গান ধববে একজন, কানে হাত 
দিয়ে-- ১ অন্ধবৃত্তি কববে অন্ত সকলে ঃ 
ওবে এ বে-_ 
কোন্‌ দেশেবে ববদা তোহবি জনম বে 
কোন ভূমে আসিনা পৌছল বে-_ 
কোনে ক। ছুব্‌লা খেয়ে হলে বলীয়ান গে। 
কোনে কেরি রাখি ষাত নাম বে-_ 
গান শেষ হতে ন। হতেই উদ্ধাম বাছ্য আব বদ্ধ বলদ বা মোষকে উত্তেজিত 
১২ 
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করার জন্তে তান্স নাকেয় ওপর লালু না চামড়া ছুড়ে মান্া। একে তে! 
উদ্বেজনায় কাপতে থাকে পগ্ুগুলি, চামড়ার গন্ধে এবং লাল লালুগ্ধ রঙে 
একেবারে পাগলের মতো খুঁটির চারদিকে ছুটে বেড়ান আর শিং বাগিয়ে 
ফোস ফোন করতে করতে নাগাল পেতে চায়, শাস্তিতঙ্গকারী মাঘ ক্তাতের 
ঘে কোন একটির । এ গানের উত্তপ্ধে গাওয়া! হবে ৫-- 
পশ্চিম দেশে বরদ। তোহরি জনম রে 
মধ্যভূমে আসিল! পৌছলরে 
আর বনে কেরি দুবল। খেইয়ে 
হলে বলীয়ান গো 
রাখি যাত গিরিহাকেরি নামরে । 
গানের কথা যখন এসেই গেল, তখন তার ভাষ! সম্বন্ধেও ঢু একটি কথ। 
ব্লা দরকার । গানের ভাষাট। ধলভূম মানভূম ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের নয । মগহী 
বা মৈথিলীর প্রভাব আছে ভাষায় । এ তে। ঠিক সীমান্ত রাটী ভাষার গান 
নয়। মৈথিলী ভাষায় ঠিক এমনি গানও পাওয়| গেছে। যাই হোক, এ 
কৃত্রিম ভাষাতেই গান চলে আসছে । গানেব মধ্যে প্রশ্নও আছে, উত্তরও 
আছে। একজন যদি প্রশ্ন করে গানে, আর একজন কেউ উত্তরও দেয় গানে, 
অথবা স্ব প্রশ্রের উত্তর নিজেও দেওয়। চলে । 
ভাল।--অহি__রে-_ 
আর, সব দিন চরাই তোরে বনে জংগলে বে 
আজি তোব দেখিব মদানী । 
আজিকার রণে ভাল। জিতি যদি যাবে ?গ! 
চারিপায়ে পুর ছাহাবো। 
অহি রে-- “অর্থাৎ “এ রেশ-বলে টাল। তারপর তুর্দাস্ত গোরু-মোষের 
শক্তি পরীক্ষার জন্য যেন বলা হলো, “মর্দানী” দেখিয়ে বীরপনা দেখিয়ে 
ওর! যদি সেদিনের যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে, তা হলে চাব পায়ে নৃপুব 
পরিয়ে দেবে তারা । যতক্ষণ পর্যস্ত গোরু বা মোষ চরম পরিশ্রান্ত মী হচ্ছে, 
ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে এ গান, আর গালের পেষে প্রান্তর-বিধ্বংসী বাসনা । 
চলো এবার অন্ত কোথাও, যেখানে আর একটি “কপিলাপুত্র অথব। 
'যমরাজার বাহন” অপেক্ষ। করছে গর্জমান অবস্থায় । | 
লেখাঙ্গে পিয়ে গ্র্গ কর! হলে গান্দের মাধ্যন্গে ৪ 
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ভাল।-_-এ ব্বে---- 

কোনেকা পুভ়া ভাল। শিশু বালক গে। 
কোনেক। পুতাবে ভামাল 

আর কোনেকা পুত ভাল। 

অতি বলবান গে! 

বগডি ধবত ধেন্ঠ গাই বে_এ--এ__ 


গানেব শেষে বাজনা আব গোরু মোষেব ওপৰ চামড। ছুডে মাব|। 
এম্নিভাবেই একটিব পর একটি দুর্দান্ত পশুকে উত্তেজিত কব। হবে, যতক্ষণ 
ন। সন্ধ্যা/ব অন্ধকাব ঘনিয়ে আসে বিস্তীর্ণ প্রান্থব জুডে। পুরবর্তা গানে 
উত্তব দেওয়! হবে £- 


ভাল।----অহি বে---- 


আব, কপিলাকা পুত। ভাল! 


শিশু বালক গে। 

মহিষাঁকা পুতাবে ভামালবে 

আব বাঘেক। পুত। ভালা অতি বলীযান গে। 
বগডি ধরত ধেন্ গাইবে । 


ওদিকে অপেক্ষ। কবে আছে আব একটি দামাল শোরু। সেখানে গিয়ে 
হয়তো গান গাওয়া হলো গ্রশ্ন কবে আব উত্তব দিযে £ 


প্রশ্নঃ 


কোনে তো চাছয়ে কোনে তে ছুলয়ে 
কোনে তে। গাঙে মাল খামাবে 

আব কোনেক। পুতা। বেধে কব নান। বগ গে। 
কোনে তো! হলে! ধুলাময় বে 


ঈশ্ববে টাছয়ে মহাদেবে ছুলয়ে 
মানবী-এ গাড়ে মালখামবে 
আব--ক্পিলাকা পুত] বেধে 
কবি নানা রঙ্গ গো 

স্ববগে পাতালে ধূল। উডে রে 


সত্যি ধুলো উডছে ওদিকে! কান খাডা কবে ফোদ ফোন গর্জন 


১৮০ সীমাস্তবাঙলার লোকষান 


কবতে করতে কপিলার পুত্র মাটি খুঁডছে প1 দিয়ে । এবারেই তার পাল1। 
“'আবা আবা" ধ্বনি করতে করতে এগিয়ে আসছে উৎস্থক জনতা , সামনে 
বিচিত্র ভঙ্গীতে মাতাল নাচে টলে পড়ে যাচ্ছে গোরু-নাচানোব দল । 
নাকাডাব আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শালবনে। পদোৎক্ষিপ্ত ধূলি উডছে 
আকাশে । এবাবে রূপ বর্ণনা! কব! হচ্ছে প্রশ্নোত্ববেব মধ্য দিয়ে £-_ 


কি-আ ববণ ববদা তোহবি না অংগবে 
কি-আ' ববণ ছুই কান বে 

কি-আ ব্বণ ব্রদা তো-বি ছুই চক্ষু গো 
কি-আ ববণ ছুই শি"--অ--বে_- 


খবলা ববণ ববদা তোহবি না অ*গ গে। 
মুক্তা বরণ দুই কানবে-__ 

আব কাজল ববণ বরদ1 তোবি ছুই চক্ষু গো 
কালিয়। ববণ দুই শি*--অ--বে_ 


গানেব সময়টাই একটু বিশ্রামেব অবকাশ পায় কপিলাপুত্র । গানেব 
শেষে বাজনাব উচ্ছাসেবু মধ্যে ডুবে গিয়ে মর্দানি” প্রকাশ কবতে হয় তাকে । 
যাব যত্তো তেজ, তাৰ ততো নাম। গানে ভেতব দিয়ে যেমন গোর 
মোষেব বপ বর্ণনা কবা হয়, তাব ভেতবে তেমনি ফুটিয়ে তোল। হয় পবিবেশ। 
এই পল্লীকবিদেব অখ্যাত গানেব মব্যেও কাব্য-স্থব যে পাওয়া যায় ন।, তাও 
নয়। রিমঝিম কবে বৃষ্টি পডছে , পিচ্ছিল পথে প। টিপে টিপে চলতে হয় 
মানুষকে । একটি গাভীব ওপব এই বূপাবোপ কবা হয়েছে । অপূর্ব তাব 
ব্যঞ্জনা £ 


বিমি ঝিমি বিমি ঝিমি পানি ববযা গো 
আঙিনায় ও পড়ি যায় কায়া_রে 

ধীরে চল ধীবে চল শিবোমণি গেয়। গে 
পড়ি যায় ঈথের সিদুব হে-_ 


আবার হয়তো নিজেদের ছুঃখদারিপ্রযের কথ গোরুর ওপর আরোপিত 
করে ব্যক্ত কর! হচ্ছে ৫ 


বাধনা পরব ১৮১ 


প্রশ্ন £ 
কোনে হি বিনে ভাল। অঙ্গ দুর্বল হে 
বাবু হো-_ 
কোনে বিন! কেশ মলিনাবে 
কোনে হি বিন। ভাল! মুখ তোব মলিন 
কোনে বিনে সলাব আধাব বে । 
উত্তব 


অন্ন বিহনে ভাল। অঙ্গ চর্বল হে 
| বাবু হেো]। তেল বিনে কেশ মলিন বে। 
পান হি বিনে ভালা মুখ তোঁব মলিন 

* পুন্ব বিনে সংসাব আধাব “ব-_ 


_ডঃ গ্রীয়াবসন তাব “লিংগুইস্টিক সার্ভে অঞ্ণ ইপ্ডিয়া” নামক গ্রন্থে পশ্চিম 
এবং মধ্য পুণিষাব মৈথিলী ভাষাব নমুনা হিসেবে একটি লোকস*গীত উদ্ধৃত 
কবেছেন। সেই গানে প্রথম চাঁবিটি পক্তি উদ্ধত কবছি এখানে । 
উপবি-উত্ত গানেব সঙ্গে সাদৃশ্ট দেখাবার জন্যে £-- 


“কথি বি্থ মুহমা মলিন ভেল সথীয়। তে 
কথি বিশ্ব দ্েহিযা বে ঝমবি গেল না_- 
পান বিন মুহমা বে মলিন ভেল সখীয়া হে 
পিয়া বিশু দেহিয়। বে ঝমবি গেল ন।-_1, 


এ ছুটি গানেব মধ্যে বৈসাদৃশ্ঠ যাই থাকুক না কেন, একটি সুস্স যোগন্থত্র 
স্পষ্ট, | 

এম্নি প্রশ্নোত্ববে গান চলবে । প্রয়োজন হলে ছুবস্ত “কাডাকে? বশীভূত 
কবাব জন্য ছু তুবাব নাচানে| হবে তাকে । সবল বলদকেও তাই কব হবে। 
এক অশান্ত উন্মাদনায় গোক-মোষ, নবনাবী-মাঠঘাট-শীলবন সবই যেন 
থবথব কবে কাপতে থাকবে । আবে প্রশ্ন কব! হবে £ 


কোনে হি আছে ভাল! গোক তোব বাপ গো 
কোনে হি আছে তোর ভাইবে 

কোনে হি আছে ভালা বৰাধনাবি পবব 

পরব কবে আনা গোন। বে-_-। 


১৮২ সীমাস্তবাঙলার লোকযান 


উত্তর £ 
বড গঙ্গায় আছে ভালা গোকু তোর বাপ গে! 
ছোট গঙ্গায় আছে গোরু ভাইরে-_ 
পাহাড় পর্বতে আছে বাধনারি পরব-_ 
পরব করে আন! গোশারে 


সত্যি ছোটনাগপুর আর পশ্চিমরাঢের অরণা-পর্বতময় ভূভাগ ছাডা অন্ত 
কোথাও তো বাধন পরব নেই । এ পরবের আসল রূপটি কেমন তাও বল! 
হয়েছে 2 


প্রশ্ন ঃ 
কিসে করি আনব গোরু তোব বাপ গো 
কৈসে আনব গোরু, ভাইরে-_ 
টৈসে আনব ভাল ধাধনারি পরব 
পরব করব আনা গোনাবে__ 
উত্তর £ 


দোলায় চঢাই আনব গোরু তোর বাপ গো 
ঘোড়ায় আনব গোরু, ভাইরে__ 

মাদল ধম্শায় আনব কাধনারি পরব 

পরব করব আনা গোনারে-- 


গোরুর বাপ দেলায় চডে আস্থক, গোরুর ভাই ঘোড়ায় চডে আন্গুক এতো 
কৃষকজীবনের গো-ভক্তির কথা। সহযোগী শ্রমিকদের প্রতি সহযোগী 
অমিকদের দরদ। তাই মাদল আর ধুম্সা বাজিয়ে মহাসমারোহৈ পালন 
করতে হয় এই উতৎমব। 

সারাবছর ধরে ফসল উৎপাদনের সহযোগিতা করে, দুগ্ধ প্রদান করে, 
সেই সেবার বিনিময়ে কিছু কি চায় না এ সমন্ত গৃহপালিত প্রাণীরা ?1 হয়তো 
বা অভিমানে কাদে-ও। কিন্তু তাদের বেদন! ষে মাস্ুষ বুঝতে পারে ন', 
তাও নয় । আশ্বিন মাস শেষ হলে কাত্তিকের আগমনী গান শিশির-কণার 
রূপ ধরে আসে। মানুষ সাত্বন দেয় শিরোমণি গাইকে :- 


বাধন পরব ১৮৯ 


আশিন যাইতে কাত্তিক সামাতে১ 
বাবু হো। 
কাদেতে। শিবোমণি গাই হে। 
না কাদ না কাদ জরধূনী গেয়া হো 
মাখাব শিং ভরি তেল রে-_-। 
তাবপৰ দ্র্দীষ্ত কপিলাপুত্রের দিকে তাকিয়ে তাকে উৎসাহ দান কর] হবে £- 
অরুণ বনে ভালা--তরুণ লতা! 
বাবু হো 
সেই লতে জোত ভাঙ্গাবে 
সেই জোতে কপিলাক] পুতাকে বাখব 
লুঁচে ভোব ধুল। উডি যায়-- | 
কি ভাবে কপিলাপুত্র নাচবে, ভাও তাকে বলা হলে! £ 
কচা-কধা চবায়ে গা তোর মোটা কব্যে 
আজ তোকে মালখোটায় বাধবে। 
চাবি পায়ে জীকবে 
ছুই শিঙে মারবে 
উডি যাউ তোব টিকলি মি দুব বে--। 





১[ মানভূম জেলার উত্তরসীমান্কে, হাজারীবাগ এব* সাওতাল পরগগার গোয়ালাদের বথ্য্ 
গোট্ট। ৰাও লায় অথব। মগহী ভাষা অথৰ! নিশ্র সৈথিলীতে এই ধরনের গান প্রচলিত । স্বানভূম- 
ধলভুম প্রতৃতি অঞ্চলের বাঙলা ভাষায় এ সমস্ত গান কোন-কোন ক্ষেত্জে যথাযথ রূপেই গৃষ্ধীত 
হয়েছে , কিন্তু লোকমুখে, ক্রমশ গানগুলি বাঙলাভাষায রূপাস্তরিত হযেছে। তা সন্তেও উ্ত 
গানগুলির উপর খোট্ট। বাঙ লা মগহী এবং মৈথিলীব প্রভাব সহজেই পরিদৃষ্ট। বাধন পরবের গান 
(বা অহিরা গান) সীমান্তবাওলাব সর্বস্তরই প্রায় একই। তার কারণ এ গান প্রত্যেক 
উৎসবে রচিত হয় না। পুর্বে যা প্রচলিত ছিল, তাই-ই আজও প্রচলিত । নীমাস্তবাঙ লার 
মাহাতে। সন্প্রদায়ই মূলত এই সমস্ত গানের প্রচলন করে । কুর্মালী-উপভায়িক আঞ্লেই এই সব 
গানের জগ্ম, একথা নিশ্চিত , কুর্মালী-ভাষীদের সংগে বাওলাভাষী স্বাহাতো সম্খাদায়ের রোগহৃত্ 
একছ। বর্তমান দিন এবং সেই লুজ্েই এই উতৎ্মবের গান এবং অঙ্ুষ্ঠান-রীন্ধি এদের যখে পরিগৃহীত 
এৰং গানগুলি প্রায় মস্ত্রের মতোই রক্ষিত। এগান নতুন ক'রে কেউ রচন| করে লা। 

জাগেকা জাগরণের, হুৰ লাস্দুর্বঘাস, কোনেকা কোথাকার, 

গ্রেয়াস্গগাইক়া, গাই কোনে-কেরি-্কা'র, মানবী-এ "মানুষে 

বর্ন. বলদা, বলদ, গিরিছ। কেরি স্গৃহস্থের,র জোত-্দড়ি 


১৮৪ সীমাস্তবাঙ্লার লোকষান 


অরুণ বনেব তরুণ লতার দডি তৈরী কবে কপিলাপুত্তরকে বাধবে ওবা 
মীলরখোটায়। তাব নাচে ধুলো উবে আকাশে । এতোদিন ধবে বনে মাঠে 
চবিয়ে, কপিলাপুত্রেব দেহকে পুষ্ট করা হয়েছে। আজ সে চাব পা দিযে 
চেপে ধরবে মাটি, ছুই শিং বাগিয়ে তেডে আসবে ফোঁস ফোস্‌কবে , তাতে 
যদ্দি মাথার টিকলি আব সিঁদুর উডেও যায়, ক্ষতি নেই, বীবপনা তাকে 
দেখাতেই হবে । 

শুধু গোক নয়, ছাগল ভেডা মোষ প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তদেবও পুজে। 
কবাব বেওয়াজ আছে । গোরুকে যে ভাবে নাচানো হয, পুং মোষকেও 
সেই ভাবে নাচাবাব কথা৷ বলেছি । তাব জন্য আলাদ। গান £ 


প্রশ্ন £ কতিখনে বে কাডওয়া মালমাটি মাখবে 
কতিখনে কববে সিনান বে 
কতিখনে বে কাডওযা মীল খুঁটীয় থুববে 
কতিখনে কববে শিঙ্গাব বে। 


উত্তব ঃ সকাল বেলায় কাডওয়া মালমাটি মাখব 
বাসিযাম বেলাম্ম কবব সিনান বে 
আড় বেলায় কাডওয। মালখুঁট।য ঘুবব 
না চিনব আপন কিষাণ বে। 


এবাবে দিগন্ত ছেযে আসবে অদ্ধকাব। দু একটি তাব। জলবে আকাশে । 
শালবনকে মনে হবে এক পৌচ কালিব আচডেব মতো । প্রতিপদেব বীকা 
চাদ কখন উঠলো, কখন ডুবলো» কেউ পাববে ন! জানতে , আধাবেব মধ্যে 
মুখ লুকোবে সে। ঈষৎ শীতল বাতাসে বাশবনেব পাতা কাপিষে, সবুজ 
ধানের ক্ষেত ছাড়িয়ে ছডিযে পডবে গ্রামাস্তবে । ক্লান্তদেহ গোক-মহিষ গুলিকে 


কচা-কধা সহুর্গম বন-প্রান্তর 

জাকবে- চেপে ধরবে 

কাড়ওয়1-* কাড়া, পুং মোষ 

বাসিয়ামবেলা-পান্তাভাত খাবার সময়,-নকাল এবং ছুপুরের মাঝামাঝি "সময় । 


( বাসিয়াম-পান্ত। ) 
আড় বেলা- বিকাল, হ্ুপুরের পর । 


ছাহাবেো -" সাজাবো | 
সামাতে "প্রবেশ করতে 


বাধন! পরব ১৮৫ 


ধুয়ে মুছে নিয়ে আসা হবে গোয়ালে। খেতে দেওয়া হবে গ্রচুব পরিমাণে। 
এমনি করে রা প্রান্তের পশ্চিম অবশ্াড়মিব গো-বন্দনা উৎসব মিলিয়ে যাবে 
গায়ের অন্ধকাবে। বিকালের উচ্ছীস বিলীন হবে মন্ধ্যায। কিন্ত আবও 
আছে, আব৪ আছে পবপব কধেকটি দিন। মর্দ আব মাংস, গিঠে 
হডিয়া. ) নাচ-গান-বাজন।- ঢোল-মাদল-কাসি | 

এবপব অদ্বাণেব গাক। ধানেব প্রতীক্ষা 


|| টচ্ছ ॥ 


“আদাডে বাদাডে পল্ম পন্ম বৈ আব ফুটে লাই । 
হামদেব টুম্থব পায়ে পদ্ম গে। ভমব বৈ আব বইসে নাই।, 


সাবা বছবেৰ আশ। আকাউক্ষ। ; অভ্রাণেব ফসল | অভ্্রাণ মাস : লক্ষী 
মাস £ আনন্দেব মাস: সম্গ্রহেব মাস। শ্রমের সার্থকতা সোন। হয়ে গেছে 
ক্ষেতে ক্ষেতে, খামাবে খামাবে । কিন্তু তাহলেও অদ্রাণ মাস কাজেব মাস। 
অভ্বরাণে লক্ষ্মী পুজো, কিন্ত উৎসব নেই | উতসবেব প্রস্ততি মাত্র । এলে। পৌষ । 
এই পৌষ মাসই উৎসবেব মাস। অগ্তত এই একটি মাস, বোধ হয পেট 
ভবেই খেতে পায় গ্রামেব মানষ | তাবপব মাস ফুবোতে না ফুবোতৈ বানের 
গোলা ফুবোষ । মাত্র একটি মাস। সবাই বাজ, সবাই খাণী। এই মাসটিই 
টুঙ্থ পববেব্‌ মাস। 

অতি প্রাচীন লৌকিক ব্রত বলেই টুন্থ অঢনাৰ মুলন্ত্রটি এলো মেলে। 
হয়ে গেছে । এই ধবনেধ লৌকিক ব্রত,_যাব কপ বদলেছে বাববাঁব বহুবাব, 
বহু পবিবর্তনেব মাধ্যমে য। বহন কবে চলেছে প্রাচীনতম এতিহ্াকে, তাৰ 
সম্পর্কে একেবধাবে সোক্ু। কথ। ব্ল। হয়তে। সম্ভবপব নয়। বহু স্তবেব 
অতিক্রান্তিব শেষে, আঙজগ হযতো1 এই ত্রতেব ভিতব থেকে এক ধরনেব ইংগিত 
আমবা পেতে পাবি । কাবণ সমাজ পরিবর্তনেব সগে স'গে আমাদের 
অন্দবমহল সব সময় সমান তালে প। ফেলে চলতে পারে নি। ' চলতে 
পাবে নি বলেই বক্ষা , তাই হয়তো! এই ধরনেব ব্রত আচাবের মধ্যে প্রাচীনত্তেব 
ছাপ কিছুটা] বেচে আছে। গেয়েলী ব্রত সম্পর্কে বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ 
এই কথাই বলেছেন £ 'আম।দেব সদব অংশট। ষতট। বদলে গেছে, আমাদের 
অন্তঃপুরটা তার সংগে সংগে তো! ব্দলে যায় নি। সেটা_কাল, তার পুর্বে 
এবং তাব-তাব-তারও পুর্বে যা আজও তা। অন্তত বেশীর ভাগ মেষ্নেলী 


৮০ আিনাপরিগটালের”  ্তািরািজ পা চে বর পর ইট | কিক ঠি 


টুথ ১৮৭ 


কাণ্ডই এইক্প। সেখানে ঠাকুরমার সংগে নাতনীর এবং ঠাকুরমাতে ও তার 
ঠাকুরঘাতে খুব তফাৎ নেই । 

কুমারী ব্রতগুলির ছড়ার মধা দিযে রা কাব্য-কলিকার রূপাদ্ণ। 
ছড়া অব্য কাব্য নয়; কিন্তু কাব্যকেও কাব্য হতে সময় লেগেছে ঢের, 
তাকেও আসতে হয়েছে হাটি হাটি পাপা করে, আসতে হয়েছে নানা জাতী 
ছড়া এমন কি প্রাবাদের ভিতর দিয়ে-ও। তেমনি এই লৌকিক মেয়েলী 
ব্রতগুলির অধিকাংশই যদি বা রূপ বদলেছে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে 
গেক্কয়া কূপ ধারণ করে হিন্দুঘ়ানীর আভিজাতা প্রকাশ করেছে, এমন কি যার 
বিধিপদ্ধতি অর্বাচীন সংস্কৃত শান্থেও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, সেগুলির চর্চা 
এবং আন্নষ্ঠানিক কামনার ভাষা থেকেই, প্রমাণ না হোক, আভাস নিশ্চই 
পাওয়া যাবে এয আধসভ্যতাঁর বহু পুর্ব থেকেই ভারতের বুকে এদের 
প্রচলন ছিল। বাংলার এই লৌকিক মেয়েলী ব্রতগুলিকে বিচার করে 
দেখতে গেলেও এই একই সত্যের ইংগিত পাওয়। যানে । আর হিন্দু সংস্কৃতির 
অনেকখানি আধেত্তর, একথা কে নাজানে। 

অদ্াণ মাসের সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পুরো একটি মাঁস। পুরো 
একটি মাস ধরেই ট্ুম্্ব পুজো। টুহ্ন পরবের গোডার কথা বলতে গিকে 
নানা মুনি নানা মত দিয়েছেন । কেউ বলেন পৌষ লক্ষ্মী, কেউ বলেন আদিম 
শন্যোৎসব । কেউ বলেন সারমাটি দিয়ে ক্ষেত্র উর্বর করার প্রতীক হচ্ছে 
ট্ুহ্থ। ডক্টর সুকুমার মেন বলেন ট্থ ব। তুষু (তোষল।) পুঙ্যা বা তিষ্তা 
নক্ষত্রের সংগে সম্পক্ত এবং তিষ্যানক্ষত্রে অনষ্ঠিত শস্টো্সবেরই প্রবহমান 
ধারা। 

বাঙ্লাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তোব-তোধলা, তোষল1 বা তুষু নামক 
ব্রতের প্রচলন আছে। পুর্ববংগে, পশ্চিমবংগে-ছু জায়গাতেই কুমারী মেয়েরা 
“এই ব্রত করে থাকে । তোষ-তোধলা বা তুধুর ব্রত তার প্রাচীনতম রূপটি 
শাস্ত্রের বিধিনিষেধের চাপে হারিয়ে ফেলে পুরোপুবি এহিছ” হয়ে যায় নি। 

কবে, কোন্‌ যুগ থেকে এই ধবনের ব্রতগুলি চলে আসছে, ইতিহাস খুঁজেও 
তা পাওয়। যাবে না কিন্তু এগুলি যে, বেদপুর্ব যুগেরও হতে পারে সে সম্পকে 
বনুলোকই স্থচিস্তিত অভিমত দান করেছেন। 

তোলা ব্রত উদ্যাপনের রীতি-পদ্ধতি মূলত মানভূম ধলভূম ঝাড়গ্রামের 


১ বাও লার ব্রত 


১৮৮ সীমাস্তবাঙলাব লোকযান 


টুহ্ন পুজারই অনুরূপ । বীকুডা অঞ্চলে এই ব্রতেব নামই তুষু। ভাষাতত্বেব 
আইনে দন্ত্য বর্ণেব মূরধন্য বর্ণে পবিণত হওয়াব নজীব আছে। এই আইন 
অন্ুসারে তুষু নিশ্চয়ই টুস্থ হতে পাবে অন্তত হওয়াব পক্ষে কোন বাঁধা 
নেই। তুষু বা তোষলাব ব্রতপদ্ধতিব সংগে টুন্থব ব্রতপদ্ধতিব গবমিল মোটে 
নেই, তবে অঞ্চল বিশেষে এই ব্রত এক এক ধরনেৰ বৈশিষ্ট্য লাভ কবেছে। 

এই ব্রতেব চভাগুলিব ভিতবে, অবনীন্দ্রনাথ মেকসিকে। মেয়েদের কীতি 
বেওয়াজেব কিছুটা আভাস পেয়েছেন ।১ 

তুষু বা তোষল। পববেব একপ নীমকবণেব মূলে তিষ্তানক্গত্রেব প্রভাব 
খাকা কিছু অসমীচীন নয়, তবে এ কথাও স্বীকাৰ কব। যেতে পাবে যে মূণত 
তুষ'-শব্দেব সংগেই এব যোগাযোগ " পানে তুষ, তুষু ব্রতেব একটি 
অপবিহায উপকবণ। গকব গোবব, সবষে ফুল নতুন ধানেব তু প্রভৃতি 
উপকবণকে আদিম মান্টষেব যাদু-প্রক্রিযাব উপকবণ হিসাবেও গ্রহণ বৰা 
চলে। বল। বাহুল্য এব সংগে উববতাবাদেব যোগস্থত্রটি স্থম্পষ্ট। গাববেব 
নাডুব উপব তুষ ছড়িয়ে শন্তগর্ভ তুষেব ভেতব থেকে পুর্ণশস্ত ধানেব কামনাটি 
অস্বাভাবিক নঘ। তুষু বা! তৌষল। ব্রত সম্পকে বলতে গিষে অবনীন্দ্রনাথ 
এব বিশদ বিববণ দিযেছেন। বলেছেন : “প্রতিদিন পৌষ মাসেব সকালে 
মেয়েবা এই ব্রতটি কবে। ,ব্রতেব বিধি এই £ অদ্রাণেব সংক্রান্তি থেকে 
পৌষেব স*ক্রান্তি পযন্ত প্রতি সকালে স্নান কবে গোববেব ছ-বুডি ছ গণ্ড। ব। 
একশো চুয়ালিশটি গুলি পাকিয়ে, কালোদাগশূন্য নতুন সবাতে বেগুনপাত। 
বিছিয়ে তাব উপবে গুলি কটি বাখতে হয। তাব উপব নতৃন আলোচালেৰ 
তুঁষ ও কুঁডে। ছড়িয়ে দিয়ে, সবষে, শিম, মুলো ইত্যাদিব ফুল দিষে ছ। বল। 
হয়। ব্রতেব নাম এব* উপকবণগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝ। যাচ্ছে, এটি সাব- 
মাটি দিয়ে ক্ষেত উর্বব কবে তোলাব ব্রত ।” 

অদ্ত্রাণ সংক্রান্তিব দ্রিন এই ব্রতেব উদযাপন । সবাটিকে কোন এক গ্কবেৰ 





'গাইয়ে গোবর, সবাষ ফুল, 

আসন পিডি এলোচুল,--- 

গেয়ের গোবর সরষে ফুল 

্র কবে পুজি আমরা মা-বাপেব কুল ।”--  “আননপিডি এলোচুল' | 
এখানে আমর! সেই মেক্সিকোর মেয়েদের এলো)লে ব্রত করার প্রতিচ্ছবিটি পাচ্ছি (বাণলার 
ব্রত) 


পপ 


ঢু ১৮৯ 


কোণে আল্পনা-মণ্ডিত জীষগায় অথবা ঘবেব কোন কুলুঙ্গীতে তুলে বাখা। 
হয়। গোটা পৌষমাস ধবে সন্ধ্যেব সময় কুমাবী মেয়ের! তুষ-তোষলাব কাছে 
নানাবিধ ছড়া আবৃত্তি কবে। এহ ছড। বলাব বীতিই এই ব্রতেব প্রাচীনতাঁব 
একটি প্ররুষ্ট পৰিচয় । এই ছডাগুলিব ভিতব দিয়ে কুমাবী মনেৰ বনুবিখ 
আকাঙ্ক্ষাব উজ্জ্বল প্রকাশ | 
একদা যে ব্রতেধ মূলে ছিপ সাধমাটি দিয়ে “ক্ষত উর্বব। কবাব ইচ্ছে, বু 
রূপান্তবেব মধ্য দ্রিযে আজকে তাত-ই দাভিযেছে, কুমীবী জীবনেব সমষ্টিগত 
কামনাপুবণেব দেনা পে । এই দেবা কিন্তু পুবাণোক্ত অন্য কোন দেবীব মতো 
নন, এব সংগে কুমাবী “মযেদেব সম্পর্ক অত্যন্ত ঘবোয়।। ছডার মধ্যে, 
তুষলীকে “ভাই” সম্বোধনেও ভূষিত কব।হথ। এই দেবীব কাছে প্রার্থনা 
জানাঘ মেষেব| _ 
কোদালকাট। ধন প"ব। 
গোহাল আলে। গক পানে। 
দববাৰ আলো বেট। প।বে 
সভা-আলো জামাহ পাবে। 
সেক্ত [লো ঝি পাবো 
আডি মাপা সিছুব পাবেো। 
ঘব কখবে। শগবেন 
মববে। গিষে সাগবে। 
জন্মাব উত্তম ঞুণে, 
তোমাৰ কাছে মাগি এই বব -_ 
গ্বামীপুত্র নিষে যেন স্থখে কবি ঘব। 
ব্রত পালনেব সময় তোষলাব স্ততিও কবা৷ হয £ 
তুষ তুষলী তুমি কে। 
তোমাৰ পুজা কবে যে 
ধনে ধানে বাডন্ত 
স্থথে খাকে আদি অন্ত। 
তোধল। লে। তুষ কুন্তি 
ধনেধানে গায়ে গুন্তি 
ঘবে ঘরে গাই বিউন্তি । 


১৯০ সীমাস্তবাঙ লাব লোকযাঁন 


পৌষ সংক্রান্তিব জীতার্ড দিনের [প্রভাতটি পিঠে পার্বণেব প্রভা । সেই 
প্রভাতে ভোধলাকে মাথায় কবে দলে দলে কুমাধী মেয়ের! কোন নদী, খাল 
বা অন্ত কোন জলাশঘের দিকে এগিয়ে চলে । সেখানে তোষলাকে ভাসিয়ে 
দেওয়া হয় জলে, আব ছড়া বলা হয় :-- 
তোধল। গে! বাই, তোমাৰ দৌলতে মোব। ছ-বুডি পিঠে খাই । 
দ্ধ বুডি, ন বুড়ি ,_গাং সিনানে যাই, 
গাঙেব বালি গুলি দু হাতে মোডাই, 
গাঙে ভেতব লাড়ুকলা ডব্ডবাতে খাই । 
তুধলী গে। রাই, তুধলী গো৷ ভাই-- 
তোমাৰ ব্রতে কিবা পাই ছ বুডি ছ গণ্ডা গুলি খাই-_ 
তোমাকে নিষে জলে যাই । 
তুষ তুষলী গেল ভেসে, বাপমাৰ ধন এলো হেসে । 
তুষ তুষলী গেল ভেসে, আমাব সোয়ামীব ধন এলে। হোস । 
তুষ তুষলী ব্রত পাঁলনেব নির্দেশনামাতে আবে! কিছু ছড। পাওয। যায ।১ 
১ তুষ-তুষলী ব্রত পালনেব যে নিদেশনাম। আছে “মেয়েলী ব্রতুকথায় , তাতে বল! হয়েছে £_ 
প্রথমত নতুন ধানের তুধ একটা কালে! গাভীর গোবর, সরষে ফুল মুলো ফুল এ দুবা ঘাস 
সংশ্রহ করতে হবে। তাবপব গোববব স*গে আলোধানের তুষ মিশিয়ে ১৪৪টি নাড়, তৈরী 
করতে হবে। নাড়,গুলির মাথায় গুজে দিতে হবে পাচপাচটি দূবাধাস । এবাব এ শাড.গুলিকে 
সধত্বে বাখতে হবে কোন নতুন মাটির গামলায বা হাড়িতে। তারপব প্রত্যেকদিন চাবটি 
নাড়, নিয়ে পূজোব বসতে হবে৷ নাড, হাতে করে, সরষে আব মুলোব ফুলে পুক্ত। কবতে হবে। 
ছড়াব মন্ত্রে বল! হবে £ 
তুষতুষলী কাধে ছাতি 
মাবাপছোক লন্গপতি 
স্বামীধনে যাচাযাচি 
পুতেব ধনে দরজা বাধবো হাতা, 
ঘর কববে! সহার, মববে গ'গার কোলে, 
জন্ম হয় যেন উত্তম কুলীন ব্রা্গণ কুলে__ 
নিয়ে গ।কর গোবর ফুল, পুজি আমার তিনকুল। 
আবার বলতে হবে ঃ-- 
তুষলী গে! রাই, ভূষলী স্গো মাই 
তোমার পুজে কি বর চাই, 
অমর-গুরু বাপ চাই, ধন পাগুয়ে মা চাই, 


টুন্থু ১৯১ 


বাকুডা), বিষুঃপুর অঞ্চলে ছু-তুধ” পুজাব যে কীতি আছে কুমাবী 
মেম্নেদের মধ্যে, তাতে এই ধরনেব অনুষ্ঠান ও ছচাব সন্ধান মেলে। ছডাব 
মধ্যে সাধাবণত সেখানে, কুমাবী মনেব আকাঙ্ক্ষা ছ-বুডি পিঠেব মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকে । 


_দুই__ 


বাঙ্লাদেশেব বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত তুষ-তৌধলাব ত্রততই মানভূম, 
খলভম এব* ঝডগ্রাম অঞ্চলেব টুস্থ ব! ট্রসলি। এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ 
হওয়া যেতে পাবে । কিন্তু বাঙ্লাদেশেব তাধলাব্রত সীষাস্তবাঙ্লাব 
টু্থ' হয়ে তাব নিজন্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে । সীমান্ত- 
বাঙ্লাব বিভিন্ন অঞ্চলেও আবাব কোন ন। কোন দিক দিযে আঞ্চলিক 
বৈশিষ্ট্য সমুজ্জল। বল| বালা, বৈশিষ্টা শুধু অন্ষষ্ঠানগত ই। তবে টুঙ্থ 
পুজোব সাধাবণ বাতি বেওযাজ মূলত একই | 


রাজ্যেম্বৰ শ্বামী চাই, সভা-আলো! জামাই চাই, 

সভাপগ্ডিত ভাই চাই, দখবাব শোভ। বেট। চাহ, 

বপ ফোটা ঝি চাই । 

সিথের সিছুর দপ্দপ কৰে 

হাতেব নোমা ঝকৃমক্‌ কবে 

আলনাঞ কাপড দলমল কবে 

ঘটিবাট্টি বকঝক কবে 

সিখের সিছুর মধাইঘের ধান 

সেই যুবতী এই বব চান। 
পুজে! শেষ হলে নাড়গুলিকে একটি নতুন মালশীয তোলা হবে। পৌষ সংক্রান্তির দিনেই 
শেষ পুঞজো। সেদিন অবশিষ্ট নাড়.গুলিকে পুজো কগতে হয়। ময়দা বা চালের তেরী 
ছোট ছোট আকারের ১৪৪টি নাড গোবর হুধে সেদ্ধ কবে, সেইথানে বসেই থেতে হবে। খেতে 
খেতে মন্ত্র বলতে হবে £ 

তুতুষলী সুখে ঠাসালি, 

আধা জ্বলস্তি পাখা জ্বলস্তি 

চন্দনকাঠে রন্ধন কৰে 

খাবার জাগে হুষ পড়ে 

থডকের আগা ধোন রে-. 


১৯২ সীমান্তবাঙলাব লোকষান 


অন্ত্রাণেব সংক্রান্তিতে টুহ্থব১ প্রতিষ্ঠা। সাধারণত ঘরেব কুলুঙ্গীতে 
একটি মাটিব সবা বাখা হয়। সবাব মধ্যে থাকে কতকগুলে। গোববেব নাঁড় । 
নাড়ব উপব পিটুলীগোল। ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তাব উপব ছড়িয়ে দেওয়া 
হয় গীঁদাফুল। এই সবাটি ট্রন্থব প্রতীক। কোন কোন অঞ্চলে আবাব 
ট্রস্থুব ঘট পাতা হয়। যত ব্রতচাবিণী, তত ঘট। কোন কোন জায়গায় 
ছোট্ট একটি কুণ্ড তৈবী কব। হয, তাব মধ্যে গোবব দেওয| হয। শক্টোৎ- 
পাদন বীতিটিই এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। পৌষেব প্রতোকটি সন্ধ্যে বেলা কুমাঁবী 
অ-কুমাবী নিবিশেষে তকণী এব* কিশোবী মেঘেবা একত্রে সম্মিলিত হয় 
পাঁাব কোন এক বিশেষ বাড়ীব ট্ন্থ পুজোব ঘবে। গ্রামেব প্রত্যেক ঘবেই 
টুস্থব পুজো হয় না, পাডাষ পাঁডায় ট্রস্থব প্রতিষ্ঠ।। সন্ধ্যেব সময গান গেষে 
টুস্তব ঘুম ভাঙীতে হয। তাবপ্ৰ অনেক বাত প্যস্ত ট্রক্গ গানেব অবিশ্াম 
মহল। চলে । 


গ্রাণ হ্থগেতে নতুন বসত 
কাল কাটাবে! আমি জন্মান্ত। 
খাওযাৰ পৰ আগুনের হাডিটি মাথাধ নিয় পুকুণব ভান দেবার জন্য যারা মক কাব ছড়া 
বল”্ভ হবে ১ 
তুষলী গে রাহ, তুষলী গো মাহ 
তোমায পৃষ্ঠে কি ফল পাই 
তোমার দৌলতে মোরা ছ-কুডি পিঠে খাই । 
তোমাৰ দৌলত খাই একশ চুয়াল্লিশটি ক্ষীরের নাড়, 
আমান যেন হয শাখাব আগে সোনাব খাড়। 
এর পৰ ঘাটে নেমে, মাথা থেকে নামিয়ে জলে ভাসিয়ে দিতে হবে । বলতে হবে £ 
ভুষলী গেল ভেসে, আমার বাপ মার ধন এলো হেসে-_- 
তুষলী গেল ছেসে, আমাব শ্বশুর শাশুড়ী স্বামীপুজ্জ এলো হোসে হেসে__ 
তুষলী গেল ভেবে, আমাব ধনদৌলত টাকাকডি এলো হেসে । 
ব্রতকথায আগে নিদেশ দেওয়া আছে যে চাববৎসর এই ব্রত করার নিয়ম ৷ উদযাপনের 
বছর ত্রাহ্মণকে ক্ষীরের নাড, লুচি, সন্দেশ প্রভৃতি ভোজন করাতে হবে, বস্ত্রাদি দক্ষিপাও 
'অবশ্ঠাদত্ত । এই ব্রত পালন করলে £ 
ধনেধানে বাড়ন্ত, 
সুখে থাকে আদি অস্ত 
ধনেধানে পায়ে গুন্তি 
ঘরে ঘবে গাই বিউজ্ি 


১. টুহ্ু সম্পর্কে একটি লৌককথ! প্রচলিত আছে মানভূষের কোন কোন অঞ্লে। লোক- 
কথাটি বহু-গ্রচলিত নয় বলেই এর মৌলিকত1 সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে । লোককথাতে 


ট্স্থ ১৪৯৩ 


মানভূম ধলভূমের কৃর্মক্ষত্রিয় এবং অন্যান্য কয়েকটি সম্প্রদায়ের কুমারী 
মেয়েরা ছাড়? অন্য মেয়েরাও এতে অংশ গ্রহণ করে। ফসল সংগ্রহের শেষে, 
পিঠে পার্বণেব চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলে এম্নি দিনের পর দিন। মানভূমে প্রায় 
সর্বত্র সরার সংগে রঙীন কাগজের তৈরী একটি চৌদোল থাকে । সাধারণত 
চৌদোলগুলি পৌষের গোডা থেকেই থাকে না; পৌষসংক্রান্তির দিন টুন্ুর 
বিসর্জনের দিন কয়েক আগে থেকেই সুসজ্জিত চৌদোলগুলিকে টুস্থুর সরার 
পাঁশে রাখা হয়। বিসর্জনের দ্রিনে এ চৌদৌোল নিয়েই দলে দলে মেয়েরা 
নদী খাল বা বড দীঘির পাড়ে সমবেত হয়। কোন কোন অঞ্চলে 


কয়েকটি শাল-কাঠি ব! দাতন কাটা একটি ঠোঙার মধ্যে রেখে ফুল দিয়ে পুজো 
করা হয়। 


কিন্ত কোন কোন অঞ্চলে টুস্থরাণীর মৃতিও প্রতিষ্ঠা লীভ করেছে । ঘরে 
ঘরে সরা ও চৌদোল থাকবেই, কিন্তু ঘবে ঘরে ট্ুহ্থর মতি নাও থাকতে 
পারে। মৃতি থাকবে পাড়ায় পাডায়। এক একটি পাডাব জন্য এক 
একটি মৃতি। টুন্থরাণীর যৃত্তি বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে দক্ষিণ 
পশ্চিম মানভূমে , আরও বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ধলভূম এবং 


স্পা স্পস্পদ শা শি শশা শা শী পিপাসা 


বলা হয় ১--কুমী সমাজে এক কঈীপৰতী কম্তার ডাক নাম ছিল টুন, ভালো! নাম রুক্মিসী। 
কন্ঠাটি রূপে গুণে লল্ম্লীর মতো । এক কুমীযুবকের সঙ্গে তার বিবাহের কথা নির্ধারিত ছিল। 
ককৃমিণী আর সেই কুমী যুবক পরম্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসত আগে থেকেই। এদের 
বিবাহ উৎসবের তিথি ধত ঘনিয়ে আসে, তত খুশী হয সমগ্র কুম্ী সমাজের আবাল-বৃদ্ধ- 
ৰনিতা--নবাই । কিন্তু বিবাহ তিথিতে বিবাহ কার্ধ শেষ হবার পূর্বেই মুনলমানর1 এসে অন্যান্ত ধন 
সম্পত্তির সঙ্গে লুঠ করে নিয়ে যায় তাদের ৷ মুসলমানদের অভক্ষ্য শুকরমাংসে এদের প্রীতি আছে 
শুনে, শেষপর্বস্ত তা'রা এদের অন্পৃষ্ঠ জ্ঞানে বর্জন করে। রুক্মিণী এবং সেই কুমী যুবক যখন 
গ্রামে ফিরে আমে তখন কুমাঁধুবকের অভিভাবকের! রুকৃমিণীর সঙ্গে তার বিবাহে বাধ! দেয়। 
যে মেয়েকে মুসলমান ছুঁয়েছে, সে মেয়ের সঙ্গে কাকরই বিয়ে হতে পারে না। কিন্তু এর ফলে 
তাদের পারম্পরিক প্রেম মোটেই বাহত হয় নি। কুমী যুবকটি অভিভাবকদের মত পরিবর্তন 
করতে না পেরে মনের ছুঃখে বনে যায়, মন্ত্যামী হয়ে। এদিকে রুক্মিণী অনাহারে অনিজ্রার 
দিপাতিপাত করতে থাকে, আর, কি ক'রে তার প্রেমাম্পদের সঙ্গে মিলিত হবে এই চিন্তায় 
নিষগ্ৰ থাকে । একদিন সবাই শুনলো টুহ্ছমণি ঘর থেকে নিরুদ্দেশ । কথাটা চারদিকে ছড়িয়ে 
পড়লো । রুক্মিণীর ডাক নামটাই বেশী প্রচলিত ছিল দেশে। ফলে ঘরে ঘরে শুধু টুম্থর 
আলোচন! । ভালোবাসার ধনকে ফিরে পাবার জন্ত টুহুর গৃহত্যাগের কাহিনী কুমারী মেয়েদের 
মুখে মুখে ফিরতে লাগলো ॥ টুন্গ তাদের 'আদর্শ' হয়ে উঠলে! । অবদশেবে একদিন সবাই শুনলো 


টহু তার বরকে খুঁজে পেয়েছে। হুবর্ণরেখা নদীর তীরে । টুর একান্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। 
১৬৩ 


১৯৪ সীমাস্তবাঙ লার লোকষান 


ঝাডগ্রাম অঞ্চলে । এই ছুটি অঞ্চলে এও দেখা যাচ্ছে যে সরা বা 
চৌদোলের অস্তিত্বও অনেক ক্ষেত্রে বিলুপ্ত; শুধু টু মুত্তিই টুস্থরাণী নামে 
পরিচিতি লাভ ক'রে বিরাজিত। অদ্রাণ-সংক্রান্তির কয়েকদিন আগে 
থেকেই হাটে বাজারে ছোট বড় নানা আকৃতির নারীমৃত্তি বিক্রি করতে 
নিয়ে আসে গ্রাম্য মৃতশিল্পীব দল। মৃত্তি কিনে নিয়ে যায় মেয়েরা । 
বাড়ীতে নিয়ে অদ্ত্রাণ সংক্রান্তির দিন টুস্থব প্রতিষ্ঠা কবে; টুন্থকে হলদে 
কাপড দেয়, আর সার1 পৌষমাস ধরে সাঝ সকালে আরতি । ভোগ দেওয়া 
হয়-চিডে-গুড়, গুড়-মুডি, কোন কোন দিন ময়বার দৌকানের মিষ্টি । আব 
এই মুত্তিকে ঘিরে সাঝের প্রদীপ জেলে স্তরু হয় গান। নানান ধরনেব গান; 
প্রেমের গান, কামনীব গান, সুখের গান, দুঃখেব গান-কত কি গান। 
গানে শুধুষে কুমাবী মেয়েরাই অংখগ্রহণ কবে তা নয়, বিবাহিতা, যুবতী 
এবং প্রৌঢারাও অনেক ক্ষেত্রে টুম্থগানেব অংশীদার হয়। পৌষসংক্রান্তিব 
পুবের দিনটি “বাউনী” বা “বাউডী”। সেদিন সাবারাত ধরে জাগবণেব গান। 
এ পাডাব মেয়ের। ও পাডায় যায, ও পাভার মেয়ের। আসে এ পাভায়-_গান 
গাইতে ; সমস্ত রাতটিই সংগীতমুখর , শীতা কিন্তু গীতোষ্ঃ। 

ভোর হলে পিঠে-পার্বণের বু প্রত্যাশিত তিথি । 

কিন্ত বিদীয়করুণ এই প্রভাত । বিসর্জনেব বেদনায় এ যেন পৌষালী 
বিজয়] | 0ভোর বেলায় দলে দলে মেয়েবা! সর1 মাথায়,_চৌদোল মাথায় কিংবা 
টুহ্থরাণীকে মাথায় নিয়ে, বিভিন্ন গৃহ থেকে বিভিন্ন পাডা থেকে বেরিয়ে 
পড়বে নিকটবর্তী কোন নদী বা অন্য কোন জলাশয়ের উদ্দেশে । এক দল 
হয়ত আর এক দলের টুহ্ সম্পর্কে কুৎ্সার গন গাইবে? নিজেদের টুস্থর 
গুণগঞর্ষিমা প্রকাশ করবে গানে । আব এক দল জবাব দেবে মুখের মতো । 
কবির লড়াই বেধে যাবে পথপরিক্রমাতেই ১ নদীব বা পুকুরের ঘাটেও তার 


চারদিক থেকে সবাই ছুটে চললো টুঙছকে দেখতে, ইচাগড থানার সতীঘাটায়। 
বর্ণরেখার একটি ঘাটে তারা দেখতে পেল টুহ্নকে আর সেই সন্্যানীবেশী বরকে। লোকের 
আনন্দের অবধি রইল না। কিন্ত এত আনন্দ সইল ন|। অনাহারে অনিদ্্রীয় টুন্ছর স্বাস্থ্য 
খারাপ হয়েছিল। বাঞ্চিতকে পাবার পরেই তার মৃতু; ঘটে সেইখানে । 

বাঞ্চিতের জন্য টুহুর এই আত্মবিসর্জনকে কু্মী ব1 মাহাতো সম্প্রদায়ের মেয়ের গভীর শ্রদ্ধার 
সংগে স্ররপ করে চলেছে আজও । ইচাগড় থানায় ( বর্তমানে সিংভূম জেলার অন্তর্গত ) সতীঘাটায় 
আজও টুম্ন উতৎ্নব উপলক্ষ্যে বিরাট জনসমাবেশ হর । 


টুক ১৯৫ 


অন্ুবৃত্তি চলে । তাবপব ভাসিষে দেওয়া হবে প্রদীপ সহ সব। এবং চৌদোল , 
বিসজিত হবে টুহ্থ মুতি। মেয়েবা ডুব দিয়ে সান কববে : মকব ম্বান। 
নতুন কাপভ চোপভ পবে-_বাডী ফিবে পিঠে খাবে ঝোলা গুড দিয়ে । 

ধলভূম এবং ঝাভগ্র।ম অঞ্চলে টুস্থ মৃতবই বিশেষ প্রাধান্ত-_ ১ গৌববেব 
নাড়ু ভবা! সব1 ব| "চীদোল কিছুই থাকে শাঁ। মৃত্তিটিকে মেষেব আদবে, 
বোনেব স্সেহে মপ্ডিত কবে সকাল সন্ধ্যে দ্ব বেলাই ফুল দিয়ে অচন। কব। হয। 

কিগ্ত আদিম শশ্তোতসবেব বিবর্তন শেষ পমন্ত মৃত্তিতে এসে স্থিতিলাভ 
কবল কি কবে। মুত্তিপুজোব প্রভাব এ প্রসংগে যনে পড়া স্বাভাবিক । 

ধলভম-ঝাডগ্রামেব টুম্থ অচনাব সংগে মানভূম-বীকুডাব টুস্থ এব* তুষু 
ব্রতেব যিল-ও আছে, গবমিল-ও আছে , কিন্তু টরন্থ মৃ্তিব প্রাধান্। শুধু বিশেষ 
অঞ্চলেই সীমীবদ্ধ থাকল কি কবে! লোবসাহিত্যবসিক অধ্যাপক 
আশ্ততোষ ভট্টাচাষ বলেন যে মানভূমেব ভাদু মৃতিব অন্কবণেই ট্রস্থ মৃত্তিব 
প্রচলন । কথাটি খুবই গুকত্বপুর্ণ এব" সতাসম্তৃত বলেই মনে হয়। ধলভৃমে 
ব। ঝাডগ্রামে ভাদুবাণীব স্থৃতি উত্সব একেবাবেই নেই , তবুও একথা বলাব 
পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে ষে ভাছ্বাণীব প্রভাব পড়েছে ট্ুহ্নবাণীব ওপব। 

দক্ষিণ পশ্চিম মানড়ম এ।* বীকুডাব কোন কোন অঞ্চলেও টুস্থ মৃন্তিব চলন 
আছে, তবে ত। ততখানি প্রাধান্য বিস্তাব কবে নশি। কিন্তু ভা মৃত্তি এ 
সব অঞ্চলে স্প্রচলিত । একথা ইতিভাস-ম্বীকৃত যে ধলভূম ঝাঁডগ্রাম এবং 
ময়ুবভঞ্চেব মাহাতো। সম্প্রদাধ একদা মানভূম থেকেই শিজেদেব লোক- 
সংস্কৃতি নিয়ে এ সব অবণাভূমিতে বাসস্থান কবেছিল। কালে কালে টু্থব 
বিবঙনও ঘটেছে এ সব অঞ্চলে, মূল মাতৃভূমি মানকম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াব 
ফলে। তাই আঙ্গ কোথাও বা সব। নেই, মৃডি আছে, কোথাও বা ছড়া নেই, 
গান আছে, কোথাও ব। প্রার্থনা নেই পূজো আছে। সবকিছুকে ছাডিষে 
সংগীতহই লাভ কবেছে আত্মবিকাশে সুযোগ । হয়ত একথাও ঠিক, ভা্ু- 
বাণীব অন্ুকবণে টুস্থুবাণী পববর্তীকালে বাণী হয়েছেন, পুবে তিনি টুস্থই' 
ছিলেন। ভাছুবাণীব ম্বৃতি উত্সব মানভূম (বিশেষ কবে পুর্বমানভূম ) 
বাকুডা, বীবভৃম, প্রভৃতি জেলাব কোন কোন অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত, 
এ ক্ষেত্রে ভাদুব মৃতি ছাডা উৎসবই চলে ন]। 

এ কথা ঠিক, ভাছু উৎসব টুহ্থব চেয়ে পুবোনে। নয় । এব লোকশ্রুতিমূলক 
ইতিহাস অবিশ্বাস্ত মোটেই নয। বীবড়দেব পোষণ, বাকুডাব তুষতুষলা 





১৯৬ সীমাস্তবাঙলার লোকষান 


বা তুষু এবং মানভূম ধলভূমের ট্রন্থর বয়সের গাছপাথর নেই, কিন্তু হলে কি 
হবে, ভাদুরাণীর দৌলতেই প্রাচীন টুক্থ রাণীগিরি করছেন। এও দেখা গেছে 
যে টুন্থগান ও ভাছুগানের মধ্যে সামগ্তম্ত আছে যথেই্ট, এমন কি একই গান 
সামান্য অদলবদল করেই উভয় ক্ষেত্রে প্রয্নোগ করা হয়। টুস্থব ওপর আর একটি 
গুরুত্বপুর্ণ প্রভাব পড়েছে ভাদুর । যার ফলে মানভূম ধলভূম ঝাডগ্রাম থেকে, 
টুঙ্থর কাছে মনোমত স্বামী চীওয়া, গংগার জলে মরণ হওয়া, ধনেধান্যে লক্ষ্মী 
পাওয়ার কামন! বাসন! বিলুপ্ত হয়ে গেছে। টুস্থকে কামনা পুরণের দেবী 
রূপে আর দ্রেখা হয় না, পরিবর্তে টুস্থ এখন মাতা-কন্য।-ভগ্নী-সহচরী-বান্ধবী- 
রূপা, সমাজেরই একজন অস্তরৎগা নারীমান্্। আর এই অস্তরংগা নারী, 
কুমারীকুলের ছোট্র গণ্ডী ছাড়িয়ে নারীকুলের সর্বস্তবে ছডিযে পডেছেন। তাই 
টুহ্থকে অবলম্বন করে যে সমস্ত গান কামিনীর! রচনা কবেছেন, লোক-ক বিবাও 
মাঝে মাঝে যে রচনায় অংশগ্রহণ করেছেন, সে গান কুমারীদেব কামন!বাসনাকে 
ছাড়িয়ে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, পরিব্যাপ্ত হয়েছে । তাই এ সব 
গানের মধ্যে টুক্থ উপলক্ষ্য মাত্র, আসল লক্ষ্য হচ্ছে আত্ম-প্রকাখনাব দিকে, 
অবচেতন মানসের ব্পবিকাশের দিকে | এ আত্মপ্রকাশ কোন কোন ক্ষেন্ত্রে 
ক্লীলতার সীমান্ত অতিক্রম করেছে,_কিন্তু তার ভেতরেও প্রকাশভংগীর 
অভিনবত্ব আছে। তাকে অশ্লীল বলে উঠিয়ে দেওয়। চলে না । দশ বাবে! 
বছরের কুমারী মেয়েদেব মুখে সে গান অশোভনীয়, তাই বোধ হয় 
বিবাহিতা চপল! তরুণী বা রসিকা| প্রৌঢাদের কেই সে গান বাসা বেধেছে । 
সাধারণত তাদের গৃহস্থালীর কথা, সমাজেব কথ, পরিবেশ-প্রতিবেশের 
কথাই গানের ভেতব দিয়ে ব্যক্ত করা হয়। আজকাল রাজনীতির ক্ষেত্রেও 
টুহ্থগান অস্থপ্রবিষ্ট হচ্ছে। পৌষসংক্রান্তির পুবরাত্রির জাগরণ এবং 
পৌষসংক্রান্তির টুস্থভাসানের উৎসব পুবোপুরি সংগীতমুখব , ট্হ্গগানের 
অধিকাংশই এ সময় গীত হয়। অন্যান্য দিন সন্ধের সময়খুব বেশী গান যে 
গাওয়! হয়, তা নয়, গান গাওয়ার মাত্রা তত বাডে যত পৌষসংক্রাস্তির 
দিন এগিয়ে আসে | 

টুহ্থগানের আকার খুব বড়ে| নয়, ছু চার কলির ভেতর দিয়েই হাজারো 
কথার প্রকাশ সেখানে । অনেক ক্ষেত্রে এই গ্রাম্যগানগুলি কবিতার পধাক়্ে 
উন্নীত হয়েছে । নারী-কের কাকলী, ছোট্র কলিগুলোকে প্রাণবস্ত করে 
তোলে, সহজ থরে, সহজ ভাষায়। গানের শেষে থুয়ো” অর্থাৎ ঞ্বপদও 


টুক ১৯৭ 


আছে, যাৰ সংগে মূল গানেব কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। টুস্থ 
ত উপলক্ষা মাত্র, লক্ষা হচ্ছে আত্মপ্রকাশনা। দেখতে পাব টুহ্ধব ওপব 
আবোপিত হচ্ছে সব কিছুই, যা একান্কভাবে তাদেব নিজেব কথা। 
তাই গানেব মধ্যে টুঙ্ক কখন-বা তাদেব ঘবেব মেয়ে, কখন-বা সহচবী 
কখন-বা মাতা । আব গানেব বিষয়বস্তব তে সব কিছুই। গোটা 
একটা সমাঁজেব বপবেখা £ প্রেমেব গান, প্রীতিব গান, সখেব গান, তুঃখেব 
গান, হসি-ঠাট্টা আনন্দে গান, এমনকি অশ্লীল গানও | গানেব মধো 
প্বিবেশ আছে, প্রাতবেশ আছে, বিধিনিষেধ, কতব্যবোধ আছে, 
পুবাণ আছে, কাহিনী আছে, বটাক্ষ আছে, ঈধ। আছে, অভিসাব অছে, 
অভিমান আছে, বাজনীতি আছে । সবচেয়ে বড! কথা, এ গানেব মধ্যে 
পলী হৃদয়েব কাব্য আছে। পশ্চিমপ্রান্তিক বাঢভমিব মতে। এই গান। 
ঝর্ণাবাবাব মতে সহজ, স্বচ্ছ এব স্থব। ঝণাব মতে। চঞ্চল আব অনাবৃত এব 
গতি । এব ভাবায় পাহাড বধনেব মাদিমত।, পলাশ ফুলেব ঘাধুষ এব 
প্রকাশে , শালবনেব ঘন জমাট শিবিউ ভাব এব কথাধ। আব আছে পাথবেব 
কুচিব মতে। লাল বংয়েব কীকবেব মতে। প্রবাশভংগী--যা আঘাত দেষ 
কচিবানদেব। এ গান সম্পূর্ণরূপে প্রাস্তভৃমিব মাটিব গান, মাঁটিব একাস্ত 
কাছাকাছি আছে যে মান্ষগ্ুলি, তাদেব গান। সহজ গান, সবল গান, 
স্বচ্ছ গান। 


তিন" 


পৌষেব শীতার্ত সন্ধা! । মোটা শাডীতে ভালো কবে গা ঢেকে নেয় 
মেয়েব।। এ-পাডাব মেয়েব। ও-পাডায় যায় ট্ুহ্থ দেখতে । এদেব অভার্থন। 
জানাবাব জন্য গান ছাড়া আব কি আছে, গানেব মধ্যে বস বংগ, হাস্য 
পরিহাসই আসল , এতে ছুঃখ পায় না, ব্যথাও পায় না কেউ । মেয়েবা হয়ত 
বসিকতা৷ কবে গাইল £ 
টুহ্ন দেখতে আলি১ তোবা বস্লি লে! টেকিশালে 
যাবাব বেল] খাতে দ্িব লে! পাট্বাকুডা জল খাতে ।২ 





সপ সস পল এ 


১এলি। ২ খেতে। 


১৯৮ সীমান্তবাঙলাব লৌকযান 


খিল খিল কবে হেসে মেয়েগুলি গড়িয়ে পডবে এ ওব গায়ে। কুঁডোব মতো 
গো-খাছ্ঠ বস্ত্কে-ও এব অথাছ্য বলে যনে করবে না। বব" দল বেধে ধুয়ো 


ধববে সবাই £ 
বল ভালবাস! 


ষেন ডামিনদহে হয় দেখা 

বল ভালবাস । 
সীমান্তবাঙ্লাব মাহাতো, (কৃর্সক্ষত্রিয়) বাগাল, বাউবী, ভু ঞ্চ। প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
মধ্যে ট্ুন্ন মোটেই কুমাবী ব্রত হিসাবে উদযাপিত হয় না। নিছক আনন্দ 
উৎসব রূপেই একে দেখতে পাওয়া যাবে । কুমাবী, বিবাহিতা, তরুণী, প্রৌ। 
নিবিশেষে সকলেই এতে অংশ গ্রহণ কবে। শুধু তাই নয়, ছেলেবাও এব 
থেকে দূবে সবে থাকে ন|। ছেলে-ছোকবাব দল যদি ভীড কবে ট্রহ্থ দেখতে 
যায় তা হলে টুস্থ গানেৰ ধুযোতে অস্মধুব কথাও শোন] যেতে পাবে, যা নিছক 
গালাগালি বলেই মনে হবে | হয়তো ব। বলা হইলো! £ 

শাল। উঠে পাল! 

তোব গলাতে লাগাব বব্হাই দড|১ 

শাল। উঠে পাঁলা। 
ট্ঙ্নকে ঘিবে যে সান্ধ্য পবিধেশটি গডে উঠে, সে পবিবেশটি সীম্াস্তবাঙলাব 
ভূপ্ররূতি ও জনপ্ররুতিব সংগে একটি মধুব সাদৃশ্য বচন! কবে । মিট্মিট কবে 
মাটিব প্রদীপ জলছে টুহ্ব পাশে। মেয়েদেব পাশে কেবোসিন তেলেব 
ডিবি । তাব কালো শিখা উপবেব দ্বিকে ঠেলে ঠেলে উঠছে । হয়ত বা 
টাদেব আলোই কোন কোন ক্ষেত্রে আলোকশিখাব প্রয়োজনকে দৃবে সাঁবয়ে 
দিয়ে উপভোগ করছে টুস্থ গানেব মিঠে স্থুব। ন্যাডা ক্ষেত, বন্ধা। প্রাস্তব, 
শালবন, বিশ্তু্ষ পাহীভ, গ্রামেব সীমান্তে হয়তে। বাস্তব হয়ে হিম খাচ্ছে। 
হয়ত বা ঘন অন্ধকাবকে ভেদ কবে একটিমাত্র আলোকশিখাব দীপ্চি ফুটে 
উঠছে কোথাও । মন দিয়ে শুনলে অনেক ধবণের গানই তখন শোনা যাবে । 
টুহ্থ সংক্রান্ত গানই নয়, যে কোন সংক্রান্ত গানই শোনা যাবে। প্রচলিত গান 
ছাডাও অনেক মেয়ে মুখে মুখেই সহজভাবে সহজ কথায় টুস্থ গানেব স্ব 
বসিয়ে দিতে পারে । অনেক সময় এই সব গানেব মধ্যেও নান। ধরনেব 
ইঞ্জিত ফুটে ওঠে । প্রেম-ভালোবাসার ইংগিত , অবৈধ দেহদানেব ইংগিত। 


১মোটাদডি 


টুক ১৯৯ 


প্রান্থবেৰ বাখাল বাগালদেব সংগে মাঠে ঘাটে কাজ-কবতে-যাওয়া 

মেয়েদেব ষে গ্রীতিব সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাব কথাও অনিবার্ভাবে গানেব মধ্যে 
পাওয়া যাবে |» ট্ুস্থব সংগে যে কোন ধবনেব সম্পর্ক পাতিয়ে মেয়েবা 
আত্মসন্তষ্টি চরিতার্থ করে । মেয়েদের ত্দহিক গঠনেব জন্য ভূমিকর্ষণ কবা 
তাদেব পক্ষে সম্ভবপব ন। হলেও টুস্থবাণীকে দিয়ে হাল চাঁলন৷ কবাতেই হবে। 
বলা হবে, 

হামদেব ট্স্থ হাল বাহে 

ডাইনে বায়ে লাল গোক 

বাছ্যে বাছ্যে কামিন২ কববে গোঁ 

দাঁত কালো কাকাল সরু । 
স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কৃষক পলীব কোন এক তরুণেব উপব আবোপিত কবা 
হচ্ছে ট্ন্থকে । ৰল। বাঙুল), এই সব গানেব ভেতব দিয়ে তরুণী মেয়েবা 
তাদেব এক ধবণেব কামনা পবিতৃপ্রিব উপায় খুঁজে নেয়। কত কামনা বাসনা 
আশা আকাঙ্ক্ষা যে ভব থাকে মেয়েদেব মনে, তাৰ কি কোন হিসেব আছে । 
সমীজেব উচ্চ মঞ্চে ধাব। বসে আছেন তাদেব বাডীব মেয়েদেব সঙ্গে সই 
পাঁতানব আকাঙ্ক্ষাও যে তাদেব থাকে তাও গানেব মধ্যে বলা হয়।* 


১ টুর চালে লাউ ফলেছে 
লাউ তুলেছে বাগালে, 
আবে বাগাল ধরা যাবিবে-_ 
বডবাবুব মহালে । 
গেলি গেলি গেলি বাগাল 
গেলি অনেক দুর রে__ 
মনে করে আনবি বাগাল-_ 
লাল শালুকে র ফুলরে । 
লাল শালুকের ফুলে বাগাল 
বড বাধ ভরাবো রে 
হেলে ছুলে জল ডুবাবে! 
মাথার তুলে লিবরে। 


২ শ্রমিক। 
৩ সরডিহ্বার সরু চিডা লাউদহতে তিজাবে। 


রোহিনী গায়ের ছড়ির | [ ছুঁড়িব] সংগেলো 
নুরগুজা ফুল গাতাবে!। 


বৃ সীমাস্তবাঙলার লোকষান 


ক্রমে শীতেব বাত আরও জমাট হয়ে আসবে । প্রদীপেব আলো 
আসবে ক্ষীণতব হয়ে। কেবোসিনেব ডিবে নিবুনিবু হয়ে আসবে , ঠাণ্ডা 
একটা! বাতাস কাপিযে দিয়ে যাবে সর্বদেহ-মন। আগামী কাল সন্ধ্যেবেলাষ 
মিলিত হবাব দুর্বাব কামনা নিষে যে যাব ঘবে ফিবে যাবে । এমনি কবে 
কাটবে সন্ধ্যেব পব সন্ধ্যে। 
একদা যা ছিল কিশোবী, কুমাবী মেয়েদেব আকাঙ্ক্ষা পুবণেব জন্য 
প্রার্থনামূলক ছড়া মান্্ নানা পধিবতনেক স্তব অতিক্রম কবে সেই ছড়া হয়েছে 
গান এবং সেই গানেব বিষয়বস্ততে আজ আব প্রার্থনাব লেশ মাত্র নেই। 
অবশ্য এ কথা কিছুতেই জৌব কবে বলা যায় না যে এদেব মধ্যেও ছডাব 
অস্তিত্বছিল। ছড়াব অস্তিত্ব এদেব মধ্যে ছিল এমন কোন্‌ ইংগিত আমবা 
পাচ্ছি নে। তবে সীমান্তবাঙলাৰ বিশেষ কষেকটি সম্প্রদায় ছাড1 অন্যান্য 
সম্প্রদায়েব মধ্যেও ( যাব। মূলত বাঁউলাদেশেব বণহিন্দুগোঠা ) টুম্বব ছড। প্রচলিত 
আছে। মাহাতো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে গানেবই প্রাচুষ , ছড়া নেই । 
গানেব মধ্যে এমন সব বিষয এবং ভাব পাওয়। যাচ্ছে যা অপবিণত-বয়স্ক। 
কুমারী মেয়েদেব মুখ থেকে আশা! কবা যায় না। বলা বাহুল্য, সীমান্তবাঞঙলাব 
টুন্ম কেবল কুমাবীদেবই পয়, তরুণী, প্রো, বৃদ্ধ! সকলেবই। ফলে ব্যসেব 
স্ভবভেদে টুস্থ গানেব স্তবভেদও পবিলক্ষিত হয় সবত্র। কযেকটি প্রেমে 
গান দেওয়া হচ্ছে £ 
(১) কালে! দেখে নামলম জলে জল হৈল মোব একগল।-_ 
কে আছ গুণেব বধু তুলে ধব এই বেলা । 
(২) গাডী এলো হুদা হুদ! ও গীডোয়ন তোব ঘব কুথা। 
স্বজন দেখে ফুল পাতাবে এঁ যে বাস্তা কইলকাতা ॥ 
(৩) ওবে ওবে কালো ছোঁকবা তোব সংগে কি হাট যাবো, 
পাডাব লোকে জিগাস কবলে গে। কি বলে জবাব দিব । 
আবাব, প্রেমের একট। অসামাজিক ব্ূপও আছে , গানেব মধ্যে তাব ইংগিত 
পাওয়] যায় । নিছক “পলা-পৈঁচা*ব লোভেও প্রেম কব। যায়, কিন্ত এই সামান্য 
পলা-পৈচাও ন1 পেলে প্রেমিককে “খালভবা” বলে তিবস্কাব কববাব অধিকাবও 
প্রেমিকাঁৰ আছে ।১ 


১ কৈ দিলিরে পলা পৈচা কৈ দিলিরে আগবালা 
লুলুক দিবার কবুল ছিল রে, কৈ দিঁলিরে থালভরা ॥ 
[ লুলুক নোলক ; খালভরা মডা ] 


টুক ২১ 


এমনি করে গানে ভরা এক একটি সন্ধ্যে রাতের ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পডবে । 
প্রত্যহ । আধার মিলিয়ে যাবে জ্যোতস্্ায় অথবা জ্যোত্স্। হয়ে াবে অন্ধকার | 
এদিকে এগিয়ে আসছে মকরসংক্রান্তি। পিঠে পরব। 'বীউডীর' সারারাত 
ধরে অগ্রাৎসব করবে ছেলে ছোকরার দল। বাজি পুডিয়ে আকাশ-বাতাসের 
রূপ-গুণ বদলে দেবে তারা। ভোর হতে ন! হতে স্থরু হবে মকর স্নানের 
শোভাযাত্র।। সীমান্তবাঙলার শ্রেষ্ঠ উৎসব মকবপবব , লমতলবাঙ্লাব 
দর্গোৎসবেব মতো । কোথাও বাজবে খোল আর করতাল। কিন্তু সব কিছু 
ছাপিযে নাকাড।-মার্দদ আর ঢাক ঢোলের গভনে চঞ্চল হয়ে উঠবে বন- 
পাভাড মাঠঘাট নদীনাল। আকাশ-বাতাস। 
সব। মাথায, চৌদোল মাথায়, টম্্রাণীব মুভি মাথায়, দলে দলে ছেলেমেষে 
যুবকযুৰতীর দল বেরিয়ে পডবে টুম্থকে বিদায় দ্রিতে, বিসর্জন দিতে | বিদায় 
দেবাব পূর্ব মুতে গৃহের পাংগণে গান ধরনে £ 
আবে আবে পাজনদবিয়া উকে খাডি দেনা বে-_ 
শেষ বাইতে কোকিল ডাকেবে, 
ট্ুহ্ বিদায় দেন। রে। 

তাঁবপর অগণিত মান্ুষেন ভীড এগিয়ে যাবে বিভিন্ন পাডা থেকে, বিভিন্ন গ্রাম 
থেকে কোন এক শ্রোতন্বিনীকে লক্ষা করে। গানে গানে ছয়লাপ হবে 
পথঘাট | বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও টুক্থ গানের মাধ্যমে 
তাদের মতবাদ প্রচার করে চলেছেন। বাঙউলাভাষাকে বিলুপ্ত করার চক্রাস্তকে 
প্রতিরোধ করতে গিয়ে মানভম জেলায়, লেকমেবক সংঘের নেতৃত্বে যে 
আন্দোলন গডে উঠেছিল, তারই নাম খ্যাত হয়ে আছে টুস্থু সত্যা গ্রহরূপে। 
এই সমস্ত রাজনৈতিক গানের মধ্য লোকসংগীতের বৈশিষ্টা খুঁজে পাওয়! যায 
না, তবু গণসংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবেও এই টুস্থ গান এঁতিহা রচনা 
করেছে ।১ 

১ টুন্থর বিবর্তনের সংগে সংগে « পুরাণকাহিনীও তাব মধ্যে কিছু কিছু অন্ুপ্রবিষ্ট হচ্ছে । খাটশীলার 
ন্বর্গত কবি কৃষ্চন্দ্র রাউল যে সব টুন্গ গান রচন1 করে গেছেন, বর্ঠমানে তা সাধারণের সম্পত্তি 
হয়েগেছে। তার টুহ্ন গানে লোকায়ত,ভাবের প্রকাশ তেমন দান! কাধেনি । বাধাকৃষের কথা 
এনে আসল টুহ্ন গানের মুল স্পন্দনটিকে তিনি ব্যাহত করেছেন। তার একটি গান উদ্ধত 


করছি ১. 
€ও সই দলেদলে 


মেয়েরা সব যাচ্ছে গো বমুনার জলে । 


২০২ সীমান্তবাঙ্লাব লোকযান 


এম্নি কবে সীবা পৌষেব উৎসব শেষ হয় পৌষ সংক্রান্থিতে । এ কালেব 
কবিব! টুহ্ছকে পুবোপুবি হিন্দুয়ানীব পোষাক পবাতে গিয়ে প্রচলিত সংস্কৃত 
মন্ত্রে অন্রকরণে সংস্কৃত মন্ত্রও বচনা কবেছেন,১ কিন্তু সীমান্তবাঙ্লাব ট্রস্থকে 
ংস্কৃতমন্ত্রে পাওয়া যাবে কি কবে । দেব ভাষাতে টুস্থব রূপ বর্ণনা কবা ষাষ 

না। সীমান্তবাউলাব ভাষাতেই তা সম্ভব £ 

আদীডে বাদাডে পদ্ম পদ্ম বহই আব ফুটে নাই 
হামদেব টুস্বব পায়ে পদ্ম গে! 
ভমব বৈ আব বৈসে নাই । 


শশৃখ| হাতে মিশি দাতে গে! পান খেয়ে সবাই চলে 
দুলছে পাছা কলপ কাচ! আচল খাঁড়ি আচলে। 
গাষের সুবাস লম্্রীবিলান গে! কেউ মেখ্ছে কুন্তাল 
নাকের মাঝে নথ বেসবা বক্ষেতে হার ঝলমলে 
পাষের নূপুর ঝুনুব ঝুমুর গো বাজিছে তালে তালে । 
বাল বাউল নাগরী কুল খাবি শ্তাম কদম তাল। 


১ (১) গৌরবর্ণা* সুবপাঞ্চ নানাল*'কাবশোভিতা*। 
সর্বলক্ষণসম্পন্রা" পীনোননতপয়োধবা* ॥ 
দিবাবস্ত্রপরিধানা* শ”থপল্প-ধরা* শুভা"। 
প্রসন্নবদনাং দেবী* ধ্যায়েৎ তুষলা* সবসিদ্ধিণা" ॥ 


(২) আগচ্ছ দেবী তুষলে শুভদে শ্থবন্থদ্দরী । 
পৃ্া* নমস্তা* স"গৃহ, প্রতিষ্ঠ্থ মমাঙগনে ॥ 
নমামি তৃষলে দেবী সর্বসৌভাগ্যদাধিনি । 
তুষলে তব" জগন্মাতঃ হঠ্নিদ্ধিধ দেহি মে ॥ 
( ঘাটশিলা-নিবাসী শ্বর্গত কবি 
কৃষ্ণচন্দ্র র'ডল কর্তৃক রচিত । ) 


অন্যুপর্ব 


॥ সীমাম্তবাঙ্লান্র নৃত্যগীত ॥ 


আদিম শ্রেণীহীন সমাজেব বীতি-নীতি, পুজা-পার্বণ, আচাব-আচরণ প্রভৃতি 
ঠিক যেমনটি ছিল, বর্তমানের অেণী-বিভক্ত সমাজে তেমনটি আব পাওয়া 
যাবে না। অর্থনৈতিক বনিয়াদেব উপব ভিত্তি করে সমাজ-ব্যবস্থার 
কঠামে। বদলেছে বাববার , এবং সভ্যতাব বর্তমান স্তবে পৌছুতে সময়ও 
লেগেছে অনেক । কিন্তু একথা ঠিক, প্রত্যেকটি আদিম শ্রেণীহীন সমাজ 
সমানভাবে সমানতালে প। ফেলে অগ্রসর হয়নি । ফলে, নানানভাবে 
বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ পৃথিবীব ইতিহাসে একই সময়ে যে বেঁচে 
থাকতে পাবে এই সতাকে অস্বীকাব কবা যায না। এই সব বিভিন্ন 
সমাজেব প্ররুতি মোটামুটি উৎপাদন ব্যবস্থাব উপর নির্ভরশীল এবং এই 
উৎপাদন ব্যবস্থাব উপব নির্ভব কবেই মানুষেব শিল্প সংস্কৃতি আচাব-অনুষ্ঠানেব 
জন্ম ও ক্রমবিকাশ | 

সমাজ-ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের পরিবর্তন অবশ্ঠন্ভাবী , সে পবিবর্তনের গতি 
কখন শম্বকতুল্য, কখন ভ্রতপদী। কিন্তু যেকোন সমাজেব ধর্ম, কর্ম, 
আচার-অন্তষ্টান, শিল্পকল। প্রভৃতি বিচাব ক'বে দেখলে অনেক সময় তার 
মধ্যে অতি আদিম যুগেবও খোঁজ পাওয়। যাবে। বাঙালী সমাজের দিনচর্ধার 
মব্যে অনেক প্রাচীন প্রথাৰ আত্ম-গ্তধি আজ আব কারুরই অজ্ঞাত নয়, 
যদিও বাঙালী শিল্প-সংস্কৃতি ধর্ঈ-আচার প্রভৃতির বাহিক প্রকাশের মধ্যে 
প্রগতির ছাপ সুস্পষ্ট । কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে অঞ্চলভেদে 
সামাজিক বিবর্তনের ধারাও ঠিক সমানতালে অগ্রসর হতে পারে নি। 

বাঙ্লাদেশেব পশ্চিমসীমান্তে আব এক বাঙালী সমাজ গডে উঠেছে। 
সে সমাজ বাঙ্লাভাষীদ্দের, কিন্ত সমতল বাঙ্লার সামাজিক কাঠামে৷ তা"র 
মধ্যে এখনে। পুরোপুরি গডে ওঠে নি। সমাজ-বিবতনের ইতিহামে একই 
সময়ে, একই দেশে, একই ভাষাগোগীর মধ্যেও যে পার্থক্য থেকে যেতে পারে, 
তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সীমান্তবাঙ্লার বঙমান সমাজ এবং এর পুরোভাগে আছে 
ধলভূম-মানভূমের কৃর্মক্ষত্রিয় এবং ভূমিজ সম্প্রদায়। আরও কয়েকটি ছোট- 


২০৬ সীমান্তবাঙলাব লোকধান 


খাটে। গোষ্ঠীও এই পধীযে পড়ে, কিন্তু কূর্ক্ত্রিয ( মাহাতো। ) বাঁ ভমিজ গোর্ঠী 
এ বিষয়ে অগ্রগণ্য । বলা বাহুল্য এই ছুটি গোষ্ঠাই কৃষিজীবী। ভূমিনির্ভব 
এই সব গোষীী আজও ব্রাহ্ষণশাসিত হিন্দু সম্প্রদায়েব পূর্ণতা লাভ কবতে 
পাবেনি বটে, কিন্তু গতি এদেব অব্যাহত । 

ভূমিজ গোষ্ঠী, বাচিব মুগ্ডাগোষ্ঠীব বক্তসম্পকিত এব* এদেব মধ্যে 
বর্তমানে ব্যক্তিগত মালিকান। প্রথা পবিপুণভাবে বিগ্যমান , অথচ উনিশ 
শতকেও বাঁচিব মুণগ্ডদেব মধ্যে আদিম সাম্যতন্ত্র নিশ্চিতবপেই ছিল। 

কুর্মক্ষত্রিয় বা মাহাতে। গোষ্ঠ কষিকাষকে অবলম্বন কবে ভমিজদেব চেয়ে 
বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এদেব বীতিনীতিব মধ্যে বিশ্ষে 
কবে ধর্মচচাব মধ্যে, অন্-আযভাষীদেব বু প্রথা জীবন্ভ। সীমাপ্তবাঙণাব 
এই সব গোষ্ঠীব নৃত্য এবং সংগীতেব মধ্যে, যৌথ প্রচেষ্টাব সুস্পষ্ট স্বাক্ষব বয়েছে 
আজও । বলা বাহুল্য, লোকসংগীত এবং লোকনৃত্যেব আদিমন্ন্দ আজ৪ 
আছে, মানভূম ধলভূমেব অবণ্য পাহাডে, অন্থবব বন্ধ্যা মাঠেব সীমা , পাভাডী 
নদী আব ঝর্ণা ধারা কোল ঘেসে__গ্রামেব সহজ পবিবেশে | 

আদিম সাম্যতন্ত্রে খন উত্পাদন পদ্ধতি অনগ্রসব ছিল, নানাবিধ প্রাকৃতিক 
বিস্ব ষখন কৃষিব অগ্রগতিকে ব্যাহত কবছিল প্রতি পদে, তখন অলৌকিক 
উপায়ে, যাছু বিশ্বাসেব উপব নিভব কবে, তখনকাব মানুষ বিগ্ষেব ভাত থেকে 
নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিল সন্দেহ নেই, এবং সেই সময়েই নৃতা-স'গীতেব 
অনুষ্ঠান আদিম ধর্মব্যবস্থাব__অর্খাৎ যাছু বিশ্বাস এবং ভূত উপাসনাব অংগীভূত 
হযেছিল। অবশ্য এই যাছু বিশ্বাসেব পুবেও আব একট। স্তব ছিণ যখন ন! 
ছিল দেবতা, ন। ছিল বলিদান প্রথা ।১ কিপ্ত সেই আদিম সাম্যতন্ত্রেব মব্যেহ 
যখন স্তব পবিবতনেব স্থচন। হল তখন ধর্মবিশ্বীসেব আদিমতাও এসে পড়েছিল 
সন্দেহ নেই । সামান্তবাঙ্লাব জনজীবনে সংগে এমন এক আদিম পর্ম 
বিশ্বাস আজও বাসা বেধে আছে, তাদেব শ।চে গানে অনুষ্ঠানে এমন কিছু 
স্বকীয়ত। বিদ্যমান, যা” সেন প্রাচীনতম সমাজেব মধ্যেও ছিল । 
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অন্থপৰ ২০৭ 


একটি জিনিস লক্ষণীয় ষে, সীমান্তবাঙ্লাৰ এই অঞ্চলে যে ধরনেব যৌথ-নৃত্য 
আছে, তা শিল্পচর্চাব অবকাশেব মধ্যে স্পবিকল্পিত নয়, তাব মধ্যে সহজ 
প্রচেষ্টাব এবং সহজ স্ষতিব এক অস্পষ্ট চেতনা এখং এব মধ্যেও ক্ষিকাষেব 
প্রভাব অনস্বীকীধ। তাই খতু হিসাণে নাচ এবং গান পবিবতিত হয়। 
বিভিন্ন ধতুতে বিভিন্ন যৌথনৃত্য এবং যৌথসংগীত এই অঞ্চলে ধ্বনিত ভ্য। 
অধশ্ত এই নাচ আব গানে মধ্যে পুবোপুবি সব কিছুই যে আদিম ধর্মবিশ্বাসেব 
অংগীভূত হযে আছে, একথা জোব কবে বলা যাবে না। কাবণ, নানাভাবে 
নানা গ্রভাব এবং পবিবেশ গুতিবেশেব নান। স্পর্শ এব মধো কিছু কিছু প্রবেশ 
কবেছে অনিবাধভাবে। ঝুমুবেব কথাই খব। যাক। ঝুমুখ ধললে অনেকে 
শুপু নাচই বোঝেন, আসলে কিন্তু ঝুমুব নাচ এবং ঝমুব গান এমন অংগাগি- 
ভাবে জড়িত যে একটিকে বাদ দিলে আব একটি ৮লে ন।। চলাব পথে 
অনশ্য আজকাল অথ .নমন বাধ। নেই। সীমান্তবাঙলাতে কিন্ত ঝুমুবেব 
অর্থ-ঝুমুখ গান? এবং সে গানেব সংগে যে নাচ তাকেই বলা যেতে পাবে 
ঝুমুব নাচ। তাই ঝুমুব নাচ মীনে বিশেষ এক ধনে নাচ নয়, ঝুমুব নাচ 
মানে বিভিন্ন ধতুতে বিভিন্ন খবনেৰ গানেখ সংগে যে নাচ, তাই-ই ঝুমুব 
নাচ।১ প্রাচীন সমাজে গান আব নাচকে আলাদা কবে বাখা যেত না, 
কথা দিয়ে এবং অ"গভংগী কবে সে যুগেব মানুষ নিজেদেব কামনা-বাসনাকে 
প্রকাশ কবতে চেয়েছিল। সীমান্তবাঙ্লাব জনগোষ্ঠী সমাজ-বিকাশেব 
প্রত্যেকটি পষাযে সমানতালে এগিযে চলতে পাবেণি বলে তাদেব মধ্যে এই 
নাচ-গানেব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটুকু আজও বিলুপ্ত হয নি। ত। বলে এ কথা বলি 
ন| যে সব গানই নাচেব সংগী অথব। সব নাচেই গাঁন অপরিহায। কিন্ত 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাচ এবং গান সহযাত্রী এবং অনেক ক্ষেত্রেই নাচে ভঙ্গিম। 
যাছু বিশ্বাসেব শেষ পযায়,॥। আদিম বব সমাজে নাচেব ভঙ্গি দিয়েই 
প্রকৃতিকে বশীভূত কবাব চেষ্টা চলত।২ সীমান্তবাঙ্লাব জনগোষ্ঠীব এই 


১ ঝুমুর প্রসঙ্গ জ্্টবা। 
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২০৮ সীমান্তবাঙউলার লোকষান 


লোকনৃতোর মধ্যে সাওতাল এবং মুণ্ডা লোকনৃত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান । 
সাওতাল অথবা মুণ্ড সাজে একক নৃত্য একেবারেই নেই , তবে, তাদের 
মধ্যে যৌথ-সংগীতেব প্রাধান্য থাকলেও, একক সংগীতের প্রচলনও আছে । 
তেমনি-_মানভূম ধলভূমের লৌকসংগীত মুলত যৌথসংগীত হলেও ঝুমুরের 
কয়েকটি শাখায় একক প্রচেষ্টা বর্তমানে স্থুপরিস্ফুট । 

এই নব যৌথ নৃত্যের মধ্যে গোল হয়ে অথব। অর্ধবৃত্তাকারে ধ্াডিয়ে সহজ 
ভঙ্গিতে পদ-চাপনা করার রীতি মুণ্ডা-সাওতাল সমাজেও যেমন আছে, সীমান্ত- 
বাঙলার জনসমাজেও তেমনি রীতি বিগ্যমান। এই ধরনের নাচ গানেব 
গোড়ার কথাতেই যাছু বিশ্বাস অথব। কৃষিসংক্রান্ত অনুষ্ঠান আছে বলে অনেকের 
অভিমত ।১ 

সীমান্তবাঙ্লার জনজীবনে ঝুমুরের প্রভাব অপরিসীম । 

বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন ধরনের ঝুমুর (নাচ ও গান ) মুণ্ডা সমাজের উৎসব 
নৃত্যের সংগে সম্পকিত বলে ধরে নেওয়া যেতে পাবে। মুগ্ডাদের মধ্যে 
যেমন, বিভিন্ন খতুর শশ্য-উতৎসবের সংগে জড়িত জার্গা বা মাগে, যদ্বরা, জাপি 
এবং লন্থয়া বা করম নাচ আছে, সীমান্তবাঙ্লার দ্াভশাল নাচ, পাতা 
নাচ, কাঠিনাচ, ছোনাচ্চ প্রভৃতিও খতুভেদে অনুষ্ঠিত হয়। . বল! বাহুলয 
সীমাস্তবাঙলার পুরোনে৷ সমাজের সব কিছুই অবিকৃতভাবে আজ আর নেই, 
তাই অনেক ক্ষেত্রে নাচের বিলুপ্তিও ঘটেছে । কৃর্মক্ষত্রিয় সম্ঞ্দায়ের মধ্যে 
উৎসব অনুষ্ঠানের বৃত্যচর্চা বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়, বুহত্তর হিন্দু গো্গীর অন্নকরণ 
করতে গিয়েই যে এটা হয়েছে ত। অবিসম্বাদ্দিভাবে সত্য । কিন্তু গান বেঁচে 
আছে আজও, এবং লোকসঙ্গীতের সমস্ত আদিমত। এই অঞ্চলের গানের মধ্যে 
নিহিত। 

করম নাচের মধ্যে ধান্তরেপণ পদ্ধতির ভঙ্গিমা আছে। সীমাস্তবাঙলার 
এইসব উচ্চভূমিতে সে সময় আউশধানের সমারোহ, আর পাহ্াড়-বনের 
প্রাস্তদেশে কানালী” ব1 “শোল? এবং “বহাল” জমিতে তখন আমন রোপণের 
পাল । করম উত্সব মূলত শশ্ত-উত্সবই , শস্ত-সংগ্রহের উত্সব, শশ্- 
উত্পাদনের উৎ্সব। ফলে, নাচের মধ্যেও ধান্যরোপণ এবং ধান্তচ্ছেদনের 
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অন্নপর্ব ২০৯ 


ভঙ্গিমা স্থম্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হয়। মুগ্ডাদের লহ্থয়া নাচ এবং সীমান্ত- 
বাঙলা দাড়শাল বাঁ পাত নাচের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নেই তবুও স্বীকার 
কবতে হবে যে লীমান্তবাঙ্লার সমাজ এবং ছোটনাগপুরের মুণ্ডা বা ওরা 
সমাজ আর পাশাপাশি অবস্থান করছে না। ফলে বৈসাদৃশ্য কোনও না 
কোন দিক দিয়ে এসে পড়া অসম্ভব নয়। তবে নাচের ভঙ্গিমায়, উভয় 
সমাজেই আদিমতা আছে এবং পদক্ষেপের রীতিতে ওরাণ্ড এবং মুগ 
সমাজের লক্থ্য়া বা কবম শাচের বীতির সংগে সীমান্তবাঙ্লার নাচের মিল 
আছে। পণ্ডিতদের মতে এই নৃত্যভঙ্গিমা শস্তো্সবেবই ইংগিতবাহী, প্রচুব 
শন্ঠ কামনার জন্া যাছুক্রিয়! ॥১ 
আগেই বলেছি সীমান্তবাঙ্লায় খুমুর নাচ বলে কোন বিশেষ ধরনের 
নাচ নেই । যদিও লীবক্ভমেব ঝুমুর নাচ বা খেমটা নাচ দেখে অনেকের পক্ষেই 
ধাবণ। কর! অসম্ভব নয় যে ঝুমুব মানেই এক বিশেষ ধবনের নাচ, যাতে কোন 
নতকী অংশ গ্রহণ কবে। সীমান্তবাঙলায় ঝুমুব গানেব ছড়াছড়ি এবং 
বিভিন্ন ধবনের ঝুমুরেব সংগে যদি বিভিন্ন ধরনের নাচও থাকে, তাহলে তাকে 
ঝুমুব নাচ বল। যেতেও পারে । মুণ্ডাদের মধ্যে ঝুমুর বা ঝুমির নাচ আছে। 
মুণ্ডা সমাজেব গানেব স্থর-_সীমান্তবাউলার বহু ঝুমুরের মধ্যেই নিহিত আছে 
আঙও। যাই হোক্‌ ঝুমুব নাচ নয়, তার জন্য কোন তর্কেব অবকাশ নেই। 
মানভম-ধলভূম-ঝাডগ্রাম অঞ্চলে যে 'নাচনী-নাচ” আছে, বীরভূমে তাকেই 
খলে ঝুমুর নাচ। কিন্ত এ অঞ্চলে ঝুমুব মানেই গান । দীড ঝুমুর, টশাড ঝুমুর, 
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২১৬ সীমাস্তবাঙলার লোকষান 


ঝাড়খাড়িয়া ( ঝাড়খণ্ডী ), ভাছুরিয়। ঝুমুর, পাতা নাচের ঝুমুর, নাচনী নাচের 
ঝুমুর, কাঠি নাচের ঝুমুর-_আরও কত কি ঝুমুর, এ-ছাড়া আছে সাধারণ ঝুমুর 
যা সব সময় গাওষা যেতে পারে এবং অনেকগুলিই কিছু কিছু লেখা-পড়া-জান। 
লোকের রচনা; যার মধ্যে আসল লোকসংগীতের আদিমতা ততখানি সংহত 
নয়। সব ঝুমুর গানে আবার নাচ নেই। দীড ঝুমুরের নাচের নাম দাড়শাল 
নাচ, করম উৎসবে যে ঝুমুর গান, তার নাচের নাম কোথাও পাতা নাচ এবং 
কোথাও দাডশাল নাচ। তাছাড| অন্যান্য নাচের সংগেই ঝুমুব গান তে। 
আছেই। এদিকে ভাছুবিয়। ঝুমুর, টড ঝুমুব, ঝাডর্খাভিয়। ঝুমুর বা সাধাবণ 
ঝুমুরে নাচ চলতেই পারে না। ক্ষেতে, মাঠে, বনে বাদাডে, পথ পরিক্রমায় এ 
ঝুমুর একক বাঁ সংঘবদ্ধ ভানে গীত হতে পারে মাত্র । 
বল! বাহুল্য, সংগীত-দামোদর নামক গ্রন্থে ঝুমুর বা ঝুমুরিকে রাগিণী 
বলেই অভিহিত করা হয়েছেঃ , কেন এক ধরনেব নাচ বলে নয়। এবং 
এ রাগিণী একান্তভাবেই লৌকিক। ছন্ম বাগ-_ছত্রিশ াগসিণীর মধ্যে 
এ রাগিণীর স্থান নেই । 
দাডশাল ব। দেউড। নাচ, বর্তমানে শুধু পুরুষদেরই নাচ । মেয়েবা, 

বিশেষ করে মাহাতে। সম্প্রদায়ের মেয়ের। নাচ প্রায় বর্জনই করেছেন। 
কর্মক্লাস্ত দিবসের শেষে মাদল এবং ধুমশা নিজে গ্রামীণ শ্রমজীবী এবং রুষি- 
জীবীদের আখডায় এই নাচ হয় আর গান চলে। পাতা নাচে স্তর পুরুষ 
সবাই নাচে । হাত ধরাধরি করে বুত্ত রচন! করা এ সমস্ত নাচেরও অংগীভৃত । 
এসব গানের বিষয়বস্ত্ব সমগ্র পরিবেশ প্রতিবেশ । ভগবান ব। অন্য কোন 
দেবদেবীকে অকারণে গানের মধ্যে টেনে আনা হয় না। দাডশাল নাচের 
ঝুমুরের একটি উদাহরণ দিচ্ছি £__ 

আমার বধু হাল করে কেঁদকানালীর২ ধাবে 

হায় হায় মাথার যাম চোখে পডে 

দেখে হিযা ফাটে 
ননদিনী লো, আমি নিজে যাবে বাসিয়ামত দিতে । 
১ প্রায়শূংগারবহুলা মাধবীক মধুর মৃছ | 
একৈব ঝুমরিলোকে বর্ণাদি নিয়মোজবিত। ॥' 
--সংগীত দামোদর । 


২ এক ধরনের জমি 
৩ পাস! ভাত। 


অন্পর্ব ২১১ 
বল! বাহুল্য, এ গান এক কৃষকবধূর বেদনামাখ। গান । 


টড ঝুমুর মাঁঠে ঘাটে গাইবাব গান এবং তার জন্য সতর্কতার প্রয়োজন । 
কাবণ আদিম সমাজেব প্রেমনিবেদনেব সমস্ত পধায় এ গানের মধ্যে পাওয়! 
যায়। মাঠের মধ্যে কর্মরতা তরুণীদলকে লক্ষ্য করে তরুণেরা এ গান গাইতে 
পাঁবে £ তরুণদলকে লক্ষা করেও তরুণীর। এ গান গাইতে পাবে । কিন্তু এ গান 
ততথানি সামাজিক লে গণ্য নয়। উদাহরণ অচল। 

ভাত্রমাসে মাঠঘাটে ভাদ্ররিয়া ঝুমুরের এ খতুসংক্রান্ত কথা এবং সমস্ত 
প্রাকৃতিক পরিবেশ তার পশ্চাৎ্পট ॥ সিংভূমের সেরাইকেল। থেকে সংগৃভীত 
একটি গাণ উদ্ধত কবছি , কষকদের ছুঃখ বেদনার গান £ 





আষাঢ শ্রাবণ মাসে 
নবীন মেঘে ঘেবলি__ 
ও-হোরে পানিকে বুঁদ না ববিষে 
ও প্রাণ দিন ধরম১ কেইসে। 
চাষী-এ বুনিল ধান 
ধান গেল অকাডান 
কেষসে বচম্‌ রে প্রাণ দারুণ আকালে 
সিকি পুয়! চাউল নাহি মিলে। 
অথবা 
বাইদে বুনিলাম ধান 
ধান হল মানুষ পরমাণ, 
আধাঢ শ্রাবণ মাসে ন। গেল কাড়ান 
দাদ কেমনে বাচিবে পরাণ। 
ইত্যাদি । 
মোটেব উপব এ কথ। বলতেই হবে যে, ঝুমুব গান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
তৎসহ নাচ সীমান্তবাউলার জনজীবনে অংগাংগিভাবে জড়িত এবং এইসৰ গান 
ও নাচের মধ্যে সমাজবিবর্তনের বিশেষ একটি স্তরের কাহিনী সংগুপ্ত। 
উপরিউক্ত গানগুলিতে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা বটে, কিন্তু পার্খবত্তা অঞ্চলে যুণ্ডাদের 
মধ্যে ঠিক এই ধরনের গানই শুনতে পাওয়। যায় যার মধ্যে একটি আদিম 


১ ধরিব। 


২১২ 


সীমান্তবাঙ লাব লোকযান 


বিশ্বাসেব সমুজ্ল ছাপ আছে। সে গান যৌথ প্রার্থনা, যৌথ সংগীতেব 
এবং যৌথ নৃত্যেব , তাব মধ্যে সেই আদিম যুগেব কামনা । সমগ্র গানটি 
এখানে উদ্ধত কব! যেতে পারে £- 


অঙ্গবাদ, 


নোতে হে। দুছুগব 
সিবম। হো কোরাসি 
নিমিন দিগ দাগে বানোয়া 
চিমেন্তে কাগে গামাইয়া : 
আষাঢ শাঙ্গন ময়োদবাতি হো বানোয়া 
ভাদোবগে ধবতী নোবে জানা । 
চিমেন্তে কাগে গামাইয়া £ 
সিরিমাবে সিংবোঙগ। 
ওতেবে মাবাং দেওতা 
চিমেন্তে কাগে গামাইয়। 
লাই বেননে দ। তেতন 
জিগে সোনাতানা ।১ 


শৃন্যে উড়ছে শুকনো ধুলিব কণা, 
আকাশ, বাতাস পৃথিবী উঠছে ভবে, 
ধূসব ছায়ায়, হায়গে। বৃষ্টি কোথায় £ 
আধঘাঁঢ খাঙন এই দুটি মাঁসে ভায় 
একটি ফোটাও ঝবে পডলো। না ছ্যাখো। 
এলো তাবপব ভাদব, তবুও হায় 
বুষ্টি কোথায়। বৃষ্টি, বুষ্টি, কোথায় । 
মাথাব উপব সিওবোঙা, আব নীচে 
ধবতীতে বোঙা মাবাৎ দেবতা জাগেন 
তবুও বৃষ্টি, হাঁয়গো! বৃষ্টি কোথাষ । 
পেটের জ্বালায় মৃত্যু বেধেছে বাস৷ 
পিয়াসায় ছাতি ফেটে ফ্বায়+যায়»_যায় 
হায় গো বুষ্টি কোথায় । 
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অঙ্গপর্ব ২১৩ 


দাভালাম এসে মৃত্যুর সীমানাতে 
হায় গো। বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি কোথায় 1১ 


রি 


(ক) 

সাওতাল গোঠ্ঠীব লৌকযান এই গ্রন্থে আলোচ্য বিষয় নয, তবুও 
সীমান্তবাউলাব নৃতাগীত প্রসংগে এদেব নৃতাগীতেব কথ। উল্লেখ কবা বাঞ্ছনীয়, 
কাবণ, সীমাস্তবাঙলব সংস্কৃতিব সংগে সাওতাল গোষীর সম্পর্ক ক্ষীণ নয। 

সাওতাল শব্দটি “সামস্তপাল” থেকে উদ্ভত বলে পণ্ডিতদেব অভিমত । 
পশ্চিম সীমান্তবাঙ্মাঁং এ"ভৃই নামে একটি অঞ্চল আছে। শুদ্ধ করে 
অঞ্চলটিকে সামন্তভম নামেও অভিতিত কবা ভয়। বীকুডা জেলাব অন্তর্গত 
এই অঞ্চলটিতে সাওতালদের সংখা। অল্প নয় এবং অনেকেব মতে সামন্তভূমই 
হচ্ছে সীওতালদের আদি বাঁসস্বান। সীমাস্তবাঙ্লার প্রত্যান্ত অঞ্চলে “ভূমি, 
স্বান অনেক । ধলভম, মল্লভম, শিখবভূম, মানভূম, তুঙ্গভূম, সামন্তভূম, বীরভূম, 
বরাহভম, প্রভৃতি নামগুলি সীমান্ত অঞ্চলে খুবই পরিচিত। অবশ্, আধুনিক 
মানচিত্রে এক একটি অঞ্চল হিসাবে এদেব অনেকেব অস্তিত্বই বিলুপ্ত 
অস্ত্রিকভাষী এই প্রাচীন সম্প্রদাষটিকে কবে কে সামস্তপাল আখ্যায় ভষিত 
কবেছিল, কে জানে । তবে নিজেদেব ব'শের ইতিহাস বলতে গিষে তার! 
“খেবওয়াল” বা “খেরওয়াড়” নামে নিজেদেব অভিহিত করে । কিন্তু এ নামও 
এদের সকলের কাছে তত বেশী পবিচিত নয় । সীওতাঁল নামই এরা সহজ 
ভাবে গ্রহ কবেছে। [সীওতালদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে লিখিত একটি 
গ্রন্থের নাম £ খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি , রচযিতা, ৬রামদাস টড, ঘাটশীল1, 
ভূমিক। লিখেছেন আচাধ স্থনীতিকুমীর চট্টোপাধ্যায় |] 

, সীমান্তবাঙ্লায় অস্ত্রিকভাষী মুণ্ডা প্রভৃতি সম্প্রদাযও বসবাস কবে। মুণ্ডারা 
মূলত ছোটনাগপুরের বীচি জেলার অধিবাসী । ধলভূম মানভূম প্রভৃতি 
অঞ্চলে যে মুণ্তা সম্প্রদায় বাস করে তাদের কিছু কিছু অংশ অস্ট্রিকভাষীকে 
একেবারে পরিত্যাগ করেছে । সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ইতিহাসে এদের নাম কর! 


১ ষুন্ডারী ভাষায় এই গানটির ইংরাজী অনুবাদ থেকে বাঙ.ল! অনুবাদ, আমার । 


২১৪ সীমাস্তবাঙলার লোকঘান 


যেতে পারে সর্বাগ্রে। সাঁওতাল এবং ভূমিজ শব্দ ছুটি এক সংগেই উচ্চারিত 
হয় সীমাস্তবাঙ্লাধফ। ভাষাগত, সংস্কতিগত এবং নৃগোষ্ঠীগত একাজ্মতাই 
এর কারণ। তবু এদের মধ্যেও যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাতে স্বতই 
প্রতীয়মান হবে যে সাওতাল সম্প্রদায় অন্য কোন হিন্দুধর্মী সম্প্রদায়ের প্রভাবযুক্ত 
নয়। আর প্রভাব যদি কিছু পরিমাণে পড়ে থাকে, তাও একান্তর্ূপে বাহিক। 
বহুদিন ধরে পদিকু' নামধারী হিন্দুদের কাছাকাছি অবস্থান করেও এর। নিজের 
ভাষা বর্জনের দিকে নজর দেয়নি , নিজেদের সংস্কৃতির মধো ভেজাল কিছু 
আমদানী করেনি । ভূমিজ সম্প্রদায় এদিক দিয়ে তত রক্ষণশীল নয। তার। 
গো-মাংস বর্জন করেছে, বিভিন্ন অঞ্চলে মুণ্ডা ভাষ। পরিত্যাগ করে স্থানীয় আধ 
ভাষা গ্রহণ করেছে এবং হিন্দুদের বিভিন্ন উত্সবাদিকে নিজেদের অংগীভূত 
করেছে। সীমান্তবাঙ্লার ভমিজ ভূম্বামীদ্দের অনেকেই ক্ষত্রিয় নামেও পবিচয় 
দিচ্ছেন। 

সার। বাঙল। বিহার ওডিষ্যায় সাওতালদের সংখ্য। অনেক | বর্তমান পশ্চিম 
বাওলাতেই তাদের সংখ্যা প্রায় ন” লাখের মতো ।১» বিহারের অস্তর্গত ধলভূম 
এবং সাওতাল পরগণার দাম্নেকোহ্‌ এলাকায় এদের সংখ্যা-ও অনেক । 

নিজেদের ভাষায় কোন সাহিত্যচর্চা এর! কবে না। বাঙ্ল। দেবনাগরী 
বা রোমান লিপিব সাহায্যে বর্তমানে কোন কোন জাযগাতে সাওতালী ভাষায় 
লেখাপড়। করার স্ত্রপাত হয়েছে বটে, কিন্তু তাও তেমন কার্ধকবী হতে 
পারে নি। তার বিশেষ কারণ বোধ হয়, এদেব ভাষায় শব্ধ-সংখ্যাব 
অপ্রতুলত।, যদ্দিও এরা প্রাচীনকাল থেকেই বেশ কিছু আর্য শব্দ গ্রহণ কবে 
আসছে । আধভাষীদের সংগে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হতে পারে নি বলেই এদের 
ভাষাও এগিয়ে ষেতে পাবে নি। সীমান্তবাউলার এদের দ্বিতীয় ভাষা বাঙলা। 
বিহারের অন্তর্ভুক্ত বাঙ্লা-ভাষী অঞ্চলে সাওতাঁল সম্প্রদায়ের বাইবের ভাষা 
আঞ্চলিক বাঙ্লাই। বাঙ্লাভাষার মাধ্যমেই এর। শিক্ষালভও করে এসেছে । 
ইদানীৎ বাইরের ভাষা বাঙ্লা হলেও নান। কারণে এদের হিন্দীব মাধ্যমে শিক্ষা 
গ্রহণে বাধ্য কর! হয়েছে, কিন্তু ঘরের ভাষ! এদের নিজন্ব সাওতালী ভাষা 1 
সার! সাওতাল অঞ্চলে এই একই ভাষা ব্যবহৃত হয়, যদিও অঞ্চল ভেদে তা'র 
মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। 
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পশ্চিমবাঙলার মেদিনীপুর এবং বাকুডাতেই এদের সংখ্যা সর্বাধিক । তারপরেই 
বর্ধমান, দ্রিনাজপুব, মালদহ, বীবভূম এবং হুগলীতে এই সম্প্রদায়ের বেশ কিছু 
সংখ্যক লোক বসবাস করে। 


অর্থ নৈতিক অনগ্রসরতাই বোধ হয় একমাত্র কারণ, যার ফলে সাওতাল 
সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও ঘোরতর রক্ষণশীল । এদের মধ্যেও লোকনৃত্য 
ও লোকসংগীত তাই আজও আদিম-ধাবাকেই সধত্বে রক্ষা করে চলেছে । বিশেষ 
কয়েকটি খতুনৃত্য এবং বিশেষ কযেকটি স্থরের খধতুসংগীতই এদের একমাত্র 
মূলখন। লোকসংগীত এবং লোকনুত্যেৰ মধ্যে কোনরূপ বৈচিত্র্য স্থষ্টি করার 
প্রধাস আজও এদের নেই। পশ্চিম সীমান্তবাঙ্লার লোকনৃতা এবং লোক- 
সংগীতও কিছুটা প্রাচীনপন্ী, কিন্ক তাহলেও একথা অস্বীকার করা ধাগ্ধ ন! যে, 
মাহাতো, ভমিজ, ভূইএল বাগাল প্রভৃতি সম্প্রদায়েব মধ্যে লোকসংগীত এবং 
লোকনুতা ক্রমণ্। অগ্রসরমীণ। বাঙ্লাভাষী এইসব জনগোষ্ঠী বক্ষণশীলতার 
গণ্ভীকে ক্রমে ক্রমে অতিক্রম কবে চলেছে বলেই, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রেও কিছু বৈচিত্রা দেখ! দিচ্ছে । বাঙ্লা ভাষাকে সংগীতের বাহক করলে 
সাওতাল সমাঁজের মধ্যেও কিছুটা বৈচিত্র্য দেখা দিত। এ প্রসংগে বিশেষ 
একটি সাওতাল গ্রামের অধিবাসীদেব মধ্যে এমন একটি ঘটন1 দেখেছি, ষাতে 
আমাব একটি ধাবণা প্রমাণিত হযেছে যে সীওতালরা যদি পুবোপুরি পার্শ্ববর্তী 
হিন্দজনতার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে থাকে, তা হলে তাদের নৃত্যে এবং 
সংগীতে উপরি পা 9ন1 জুটে যাবে । (েবাইকেলার গোবিন্দপুব নামক একটি 
সাওতাল গ্রামে সাওতাল যুবকদের ছোঁনাচ দেখে বিস্মিত হযেছি। ছো-নাচ 
পুবোপুরি শিক্ষা সাপেক্ষ । সাওতালী, মুণ্ডারী বা দাডশালী নাচের মতো তা 
সহজ নম এবং অশিক্ষিত পট্ুত্বের মধ্য দিয়ে তা লাভ করা যায় না। শুদ্ধ 
তালকে আয়ত্ত করেই এ নাচে পা ফেলতে হয়। গোবিন্দপুরের সাওতালরা 
এমন যথাঁধথ ভাবে সে নাচ শিখেছে যে তাতে বিন্মিত না হয়ে থাকা যায় না। 
অথচ সাওতালী নাচের মধ্যে না আছে বৈচিত্রা, না আছে শিক্ষণীয় কিছু। 
একটি সহজ আদিম তালের ছন্দে পা ফেল! ছাড়া আর কিই বা আছে! এই 
পদক্ষেপ শৈশব থেকেই ন্বতংস্ফুর্ভভাবে নাচতে নাচতে সবাই শেখে । 

সাওতালী লোকসংগীতের ক্ষেত্রেও ঠিক এই কথাই প্রযোজ্য । বল! বাহুল্য, 
সাওতালদের সব সংগীতই লোকসংগীত । সীওতাল কবির! কিছু কিছু সহজ 
এবং অকৃত্রিম ভাবগর্ভ গান রচনা করেছেন এবং আধুনিক কালে তার মধ্যে 


২১৬ সীমাস্তবাঙলার লোকযান 


সাহিত্যরস কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁওয়। যেতে পারে, কিন্তু মূলত সীওতাল 
সমাজের মতোই সীওতালী সংগীত সেই আদ্িমধারাকে জীবন্ত করে রেখেছে । 
হুর সৃষ্টির কোন প্রয়াসই এর! করে না। শুধু নিছক আনন্দে মনের সহজ ও 
অকৃত্রিম কথাকে একটি তানের মধা দিয়ে প্রকাশ করে মাত্র। সে তান কোন 
বৈচিত্র্য স্থট্টি করে না। শুধু একটি রেশ, শুধু কথম্বরের ঈষৎ আরোহী- 
অবরোহী স্পন্দনই সীওতালী সংগীতকে বেধে রাখে । সাওতালদের বাদ্যযন্ত্র 
এবং বাছ্যযন্ত্রের ধ্বনিও বৈচিজ্র্যহীন এবং আদিম । 

সাওতাল মেয়েরা দল বেঁধে যখন ক্ষেত-খামারের কাজে বেবোয়, অথব। 
মাটি বইতে যায় পুরুষদের সংগে, তখন স্থরের একটি রেশ তাদের শ্রমের সংগী 
হয়ে থাকে । এই মেয়েদের গানে একেবারে প্রাচীনতার রেশ। কোন 
কবির রচনা করা গান এদের গাইতে হয় ন1; তার প্রয়োজনই হয় না। তাই 
কবিত্ব করার দিকে কোন আগ্রহ এখানে নিরর্থক । পদের মিল নিষে এদের 
কোন মাথা ব্যথাই নেই। কোন একজন গেয়ে স্ররের বেশ টেনে কথ। 
বললেই তা গান হয়ে জন্ম নেয় । গানের বিষয়বস্ত, পরিবেশ এবং প্রতিবেশ | 
রান্তায় কোন “দিকু” যুবককে দেখে কোন মেয়ে হয়তো গেষে উঠলো : 'কুথা 
যাও গায়ের লোক বটে ; আমিও যাবে।1,_এই কথাটি শুনেই আব সবাই 
সেই স্বরে এক সঙ্গে গল মিশিয়ে গাইতে গাহতে এগিয়ে যায়, যউক্ষণ পযন্থ 
গানের বিষয়বস্তর কোন পরিবর্তন ন। হচ্ছে । বাঙ্লা ভাষায় এমন গ।ন ওরা 
নিজেরাই তৈরী করে। এবং সাধারণত তা বাইরে গ।য। আব ঘবে- 
বাইরে সাওতালী ভাষাতেই গলা খোলে বেশী। 

সাওতালী ঝুমুর নামে কোন গানই নেই । তবে একথা ঠিক কোন কোন 
অঞ্চলে ঝুমুর গানের আবহাওয়াপুষ্ট পাওতাল সম্প্রদায় নিজেদের গানের নামও 
ঝুমুর রাখতে পারে। ডঃ আশ্ততোষ ভট্টাচাধ সীগতালী ঝুমুরের কথা উল্লেখ 
করেছেন--বাঙ্লার লোকসাহিত্য? গ্রস্থে। কিন্তু মূলত সাওতালী গান ঝুমুর 
নয়।১ বিভিন্ন খতুতে এবং বিভিন্ন উৎসবে সাওতালী সঙ্গীত পুরুষরাও গেষে 
থাকে । মেয়েদের মুখে হাটে-বাঁটে-মাঠে যে গান শোনা যায়, সে গানের 
সংগে এসব গানের একটু পার্থক্য আছে বৈকি । এসব গানে কথা কিছু বেশী 
থাকে আর খতু অন্থসারে স্বরব্দল ঘটে । কিছু বেশী অর্থাৎ চারটি বা পাঁচটি 
কলিই সমগ্র ভাবকে ধারণ করে। আদিবাসী সংগীতের ৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ষে, 


১ ঝুমুর প্রসঙ্গ স্রষ্টুব্য ৷ 
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এ সংগীতের কথাও সহজ ও অকৃত্রিমভাবে পুষ্ট । রূপকের দিকে আদিবাসী 
সংগীতের ঝোক আছে বলে ডঃ ভষ্রাচাষ উল্লেখ করেছেন। এ কথা 
মেনে নিয়েও বল! যেতে পারে যে, রূপকহীনতাও বিশেষ করে সীওতালী 
সংগীতেব একটি ধর্ম । 


বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন স্ব প্রযুক্ত হয় সাওতালী গানে । সুরের নাম 
সাধারণত খতুর নাম্ই কথিত । রাড-সহরায়'-এর অর্থ হচ্ছে সুর-হৈমন্তী | 
সাওতালদের উৎসব অনুষ্ঠান গুলি যখন যে খতুতে হয় তখন সেই খতুর স্থরেই 
গান চলে। অন্ত সুরের মখ্ে বিবাহ গীতির সুর এবং আরো কয়েকটি 
সাধারণ স্থরও এদের আছে । এইসব শ্ুবেব সংখ্যা দশ ব। তাৰ চেয়ে কিছু 
বেশী। যাই ভোক সাদ্তালী সংগীতকে খত সম্গীত না বলে খতু স্থবের 
সংগীত বলাই সঙ্গত । ধ্তুভেদে গানের ভাষা খর সংগে জডিত নাও হতে 
পাবে, কিন্তু স্তরটি বিশেষ খুব অনুগামী হতে বাধা । নাচ এব” বাজনাও 
ধতুভেদে কিছুট। পৃথক | 
শ্রীক্মকীলের হুর হচ্ছে রাড-বির্। যাব মানে হয়, সুর-আবণ্যক। 

জংলী স্থর বললেও চলবে । এহ আরণ্যক স্তরে প্রেমের গানই গাওয়া হয়। 
একটি গানের উদ্দাহরণ দিচ্ছি , বল। বাহুল্য বন-পাহাডের দেশেব মানুষ 
এই গানে রূপক ব্যবহার করে নি। মূল সংগীতগুলি সাওতালী ভাষাতেই 
রচিত। অন্গবাদ করে দিচ্ছি। নায়ক এবং নায়িকার জবানীতে গানের 
মধ্যে বলা হয়েছে । 
নায়িক। £ কত যে বন হলাম পার 

বনের পর বনের ধার 

বারোটি বন হলাম পার 

যাইরি, তুমি আমাকে তবু 
ূ পললে না তে। কিছু । 
নায়ক £-- বলবো কি গো, করবো! কি গো, 
তোমার এ শরীর কচি, 
আফোটা ছুটি বুকের কুঁডি, আজো । 
যদি না হতো তা 
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তা হলে আমি স্বর্ণবেখা নদীব জল ষেন 
তোমাকে পান যেতাম কবে 
বনেব পব ব্নে। 
'মাইবি” শব্দটি মূল গানেব মধ্যেই আছে “হডম মাইরি জালি গেতাম।” গানটি 
ষে আণুনিক এই শব্দটি তাব প্রমাণ দেয়। আব “জালি' মানে কচি। 
বাংলাভাষাতেও “জালি' শব্দটি প্রচলিত । 
আষ।ঢ ও শ্রাবণ ম(সেব বর্ধাধাবায় ভিজে ভিজে মেয়েব। ধান বোপণ 
কবে। এই বধাধৃত মাসগুলিতে গানেব স্থুব : বাড-হেডহেৎ। হেডতেহ 
মানে, ক্ষেতে আগাছা উপ্ডে ফেল1। এই স্থবের একটি ধর্যাব গানে বিধহিণী 
নায়িকার হৃদয়-বেদন। প্রকাশিত হথ্েছে। 
সিংবোডা তৃুমি আযনার মতো, 
আমাকে ত্যপ্টি কবে 
পাঠিয়েছো পৃথিবীতে । 
মাথাব উপবে এখানে আকাশ ঝবছে । 
এমন সময প্রিয়তম নেই পাশে । 
জলে পুডে মন। এত নিদারুণ দুঃখ কোথার বাখব । 
মূল গানে--পসিবজাও' শ্থজন কবেছে! এবং 'আবসিলেক। মানে আয়নার 
মতো। এ ছাডা আবো ছু একটি অ-সাওতালী শব্দ মাছে। 
আশ্বিন মাসেব স্থব হচ্ছে বাড দশাঞঃ, স্রব-্দশমী | বিজ্ঞষা দশমী 
তিথিতে নাচের স"গে এই স্থব ব্যবন্ৃত হয়। এই স্থবেব একটি শানে রূপকার্থ 
থাকতেও পাবে £ 
হায় গুরু গে। 
গোবর গাদায় লাউম্নেব বিচি পুতে 
গাছ কবেছি, ফলিয়েছিও লাউ । 
সে-লাউ থেকে বুআাং তৈবী করে 
দেশ বিদেশে বাজিয়েছিলাম থুবে 
কি পাওয়া যায় তশতে ? 
দেশে পাবে সিছব তেল 
বিদেশ গেলে, কাজল । 


বুমাং একটি বাগ্যযন্ত্রেব নাম। গুরু শব্দটি এ ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে। 
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আর দেশ বিদেশের প্রতিশব্দ হচ্ছে দিশম্-বিদেশ । তেলের প্রতিশব' স্ুন্ুমূ। 
লিছুর মূলত অস্ত্রিক বলেই তো পণ্ডিতদের অভিমত । কাঁজল শব্দটি গৃহীত | 
দেশে পাবে মিছির তেল, বিদেশ গেলে, কাজল £ 

“গুরু £ দিশমরে £ গুরু £ স্বন্তমে সিদুর | 

গুরু : বিদেশরে ২ গুরু £ আয়নমে কাজল |” 

সহরাষ মাসে অর্থাৎ কাঁতিক মাসে গো-বন্দনার উৎসব । সারা॥সীমাস্ত- 

বাঙলার একটি বিশিষ্ট উত্সব £ বীধনা পরব, সাওতালেরা বলে সহরায়। 
এই হিমঞ্তুতে গানের স্থর হচ্ছে হৈমন্তী £ রাড-সহবায়। গানের বিষষবস্তূতে 
গো-মহিষের কথাই মুখ্য । এই সবরের একটি গান বোধহয় সখী-স"বাদ। 

পাচেতবুরু চেদানরেদ পান্তেতেলাং দুড়ুর আকাম্‌ 

চেদাম্‌ মাইরি মেদ জর: কাম? 

দিশায়ে দাঞ্ু গাই গড়া দিশায়ে দাঞ্ কাডা গঢা 

সাদম্‌ চেতান কলেব তিরিঞ দিশীযেকানা। 


অশ্টার্থ £-- 
£ পঞ্চকোটের পাহাডে 
আমব! ছু জন বসে। 
মাইবি, তুমি কাদছে! কেন বল? 
: ভাবছি আমার গোরু-মোধেব গোয়াল ঘবের কথা৷ 
পডছে মনে ঘোডাষ চড। কোলেব স্বামীব কথা। 
| গাহ গডা-গোকুর গোয়াল , কাড়। গড।- মোষের গোয়াল ' সাদম __ 
ঘোডা , বুর-__পাহাড , তিরিঞ- স্বামী | 
মাঘ-ফাস্ধনে বাপলা স্তর । বাড-বাপলা £ বিয়ের স্থুর। স্থুব-মিলনী। 
সংখ্যাহীন গান আছে য। বাপ্ল স্থরে গাওয়া হয়। এখানে একটি গানের 
অনুবাদ তুলে দিচ্ছি । মিলনী স্থুরে বিরহের কান্না দিয়ে এই গানটির 
আরম্ভ। বিয়ে করতে যাচ্ছে একটি যুবক। “সই যুবককে তার পুরোনো 
ভালোবাসার নাগ্দিকা বেদনা! জানাচ্ছে, আর যুবকটি স্পষ্টভাষায় তার 
উত্তর দিয়ে মেয়েটিকে আশ্বাস দিচ্ছে। 
যুবতী : তোমার বিয়ে দিচ্ছে ওরা , 
এবার কাকে দেখে 
খোপার পাশে ফুল গুজবে। বল! 
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যুবক £ ভয় নেই গো মেয়ে_ 

এই বৌ-কে রাখবো নাকে। ঘরে ; 

আমায় দেখে খোপাতে ফুল নিও । 

সাওতালদের আর একটি সুরের নাম রাড়-পাতী ব। পীতা1। পাত। ব। 

পাত নাচের সংগে এই স্থরটি প্রযুক্ত হয় গানে। সাধারণত উৎসবে বা 
মেলার জগ্ত পাতা নাচ। পংক্তি নৃত্য ॥ ছেলে মেয়ে ঢু দলেই নাচে। 
আমাদের অনেকের কাছে সাওতালদের যে নাচটি সুপরিচিত, তা এই পাতা 
বা পাতা নাচই । এ নাচের মধ্যে মেয়েদের এমন একটি সহজ প্রাণস্পন্দন 
ফুটে ওঠে, বৈচিত্রাহীনতার মধ্যেও যা! বিশেষভাবে লক্ষণীয় । তান্ক। তালে 
একঘেয়ে নাকাডা মাদলের বোল আর মেয়েদের কোমল পদক্ষেপেব অগ্রপশ্চাৎ 
গতি লোকনুত্যের গোডার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মুখে-চোখে কোন 
ভাবান্তরই পরিলক্ষিত হয় না। মেয়েরা যেন নাচ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন 
হয়েই একটি বিশেষ স্থুর আর তালকে অন্ছসরণ কবে এই যৌথনুত্য অংশ 
গ্রহণ করে। এই পাতা স্থরে-গীত- একটি গানে আজকালকাব লেখাপডা- 
শেখা ছেলেদের সম্পর্কে গ্রাম্য-সীওতালী তরুণীদের মনোভাব ব্যক্ত হযেছে । 
যারা লেখাপড়া শিখছে ভারা শ্রামের মেয়েদের সংগে প্রেম করতেই চাঁষ, বিষে 
কবে ঘব বীধতে চায় না। বলা বাহুল্য গানটি একাম্ভভাবেই একালেব। 

শিখলে। যাব লেখাপড়া 

মিষিমুখো সে সব ছোঁডা 

বলবে কথা প্রাণ জানো স্থরে। 

কিন্ত জেনে। এ সার কথা 

মোদের তরে নেইকো| ব্যথ।-_ 

বিয়ে করে রাখবে ন। তে। ঘরে |” 


আর একটি স্থরের নাম-_বাড-লাগডে | 


গভীর রাতে যুবক যুবতীর দল একত্র হযে যখন নাচে তখন এই স্থবে গান 
গাওয়া হয়। অন্ত দিনের বেলাতেও এই স্থর অচল নয । এহ স্থুরেব একটি 
গানে “সতীন বড জ্বালা'র কথা বলা হয়েছে । 


ভাড়াৎ হাভাৎ নিম্‌ হাডাৎ 
হাড়াৎ হাডাৎ হিরম্‌ হাড়াঙ। 


অন্পর্ক ২২১ 


নিম হাডাৎ সাহাঃআ' 


হিরম্‌ হাডাৎ বাং সাহাঃআ 
অশ্ঠার্থ 


নিম তিতো, সতীন তিতোৌ, 
নিমের তিতো! ভালো । 
সতীন তিতো সইতে নাবি 
হাড-মাস জলালো। 
হাড়াং_তিক্ত , হিবম্‌_সতীন " বাং_ন|, সাহাঃআ-_সহা করা । 
সরহুল বা বাহ! পরবে বাহা স্ব | স্থুব-বাসম্তী। শাল ফুল যখন ফোটে 
তখন এই উৎসব । 
(সাওতালী সংগীত, তাব স্থব আব সাঁওতালী নাচ-গান সম্বন্ধে অনেক 
বলবার আছে । 1কম্ত এখানে নয় |) 
এদের নাচ আর গান এদের জীবন-চর্ধার আলাদ। একটি ধারা বলে মনে হয় 
ন|। মনে হয় নাচে-গানে এদের সহজ সরল জীবনটি বিধৃত হয়ে আছে । 
নাচ গানে কোন জটিলতা নেই, কোন শিল্পকুতিত্ব নেই, কিন্তু এমন স্বত:স্ফত 
জীবনপ্রবাহ আর কোথায় পাওয়া যাবে! কিন্তু তাও ভাঙছে । অনিবাষ 
ভাবেই ভাঙছে । তাব ভালো-মন্দেব প্রশ্ন নাই ব। তুললাম ।£ 


_তিন-__ 
বু প্রসঙ্গ 


বাংল। দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন পরিবেশ প্রতিবেশের মধ্যে বিশেষ 
বিশেষ ধবনেব লোক-সংগীতের জন্ম এবং পরিপুষ্টি। অবশ্য লোক-সংগীতের 
প্রচার এবং প্রসার ঘষে অঞ্চল-বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এমন কিছু 
কথা নয়, তবু মুলত একথা স্বীকার করতেই হবে যে লোক-সংগীত যদি 
আঞ্চলিকতার উধ্ধে না উঠতে পারে তাহলে তাকে গণ্তীবদ্ধ হয়েই থাকতে 
হবে। জন-বিন্তাস, ভূমি-বিন্তাস এবং জাতিগত একাত্মতাই লোকসংগীতের 
'অঞ্চল' স্ষ্টি করে। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবিচ্ছিন্নতাই লোকসংগীতের 
পরিপৌষক হয়ে ধাডায়। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের লোকসংগীত 
আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যেরই ধারক । 


৯. মুল গানগুলি.*সংকলিকার জ্টব্য £ 


২২২ সীমাস্তবাঙলাব লোকষান 


পশ্চিম-সীমান্তবাঙ্লায় যে ধবনেব লোকসংগীত প্রচলিত, তা পাহাডবন- 
টড ভূমিব পবিবেশে জাত । আরভাষী এবং অনাধভাষী মান্ষষেব এমন 
একটি স্পষ্ট-সমন্বয় এখানে যা সমতলবাঙ্লাষ অদৃশ্ঠ । ফলে পশ্চিমবাঙ্লাব 
সমতল অঞ্চলেব লৌকসংগীতেব সংগে সীমান্তবাঙ্লাব লোকসংগ্ীতেব একটি 
মূলগত এবং জাতিগত পার্থক্য আছে। শুধু তাই নয়, লোকস*গীতেব পধায়- 
বিভাগে সীমান্তবাঙ্লাব লোকসংগীত অনেক পবিমাণে অকত্রিম। টুম্থ, ভাছু, 
কবম, বাধন প্রভাত উৎসবে যে লোকসংগীত গীত হয় অথবা বিভিন্ন ধবনেব 
ঝুমুবেব মধ্যে যে ভাব প্রকাশিত হয়, তা কাব্যজগতেব মধ্য কোন আসনে 
দাবী কবে না। তবু মাঝে মাঝে আকম্মিক বিছ্যুৎ-দীপ্তিব মতো এই সব 
গানেব কাব্যবপও হঠাৎ আলোব ঝিলিক নিয়ে আসে । 

সীমান্তবাঙ্লাব লোৌকসংগীতেব মধ্যে ঝুমুবেব স্থানই সর্বাগ্রে। পুবেই 
বলেছি যে, 'ঝুমুব” শবটি এ অঞ্চলে প্রায় গানেবই প্রতিশব্দ । অর্থাৎ ঝুমুব 
ছাঁডা এত বেশী প্রচলিত লোকসংগীত আব কিছুই নেই এখানে । ফ্ুস্ত এবং 
ভাছুব গান বিশেষ উত্সব সংগীত। এ গানকে ঝুমুব নামে অভিহিত কব! 
হয় না। ঝুমুবেব স্থবগত বৈশিষ্ট্যও এ সব গানে একেবাবেই নেই । সাওতাল 
পবগণ! থেকে শুরু কবে পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম বীকুডা, ধানবাধ, ,পুক্লিয়া, 
ধলভূম এবং উত্তব-পশ্চিম মেদ্দিনীপুব অঞ্চলেই এই সব গানেব প্রাধান্য । 
তবে একথ! ঠিক মানভূম-ধলভূম বাঙল। ঝুমুব গানেব জন্মভূমি । ঝুমুব শব্দটি 
যেখান থেকে যে-ভাবেই আন্ক না কেন, সীমান্তবাঙ্লাব ঝুমুবেখ যা বৈশিষ্ট্য 
ত।” এই অঞ্চলেবই নিজন্ব। 

ডক্টৰ আশ্ততোধ ভষ্টাচাষ ঝুমুব গানকে সাঁওতাল জাতি গান বলে উল্লেখ 
কবেছেন। সীাওতাল পবগণাঁতেই নাকি এ গান খুব বেশী জনপ্রিয় । তাব 
মতে সাওতালদিগেব মধ্যে প্রচলিত বাংলা ঝুমুব গানই কালক্রমে সীমান্ত- 
বাঙলাব লোকসংগীতেব মধ্যে অন্তনিবিষ্ট হয়েছে ।১ ছোটনাগপ্পুবেব অন্যান্য 
আদিবাসী সমাজেও ঝুমুরেব প্রচলন তিনি লক্ষ্য কবেছেন। 

মানভূম অঞ্চলেব ঝুমুব গানেব স্থব বেশ কিছু পরিমাণে প্রাচীনত্ব বক্ষা 
কবে চলেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । ভিতাযুক্ত ঝুমুব ছাড। অন্যান্য 
ঝুমুর গানেব ভাবে, ভাষায় ও সুরে উন্মুক্ত অবণ্যপ্ররূতিব ছাপ। স্থবেব 
বৈচিত্র্য সুপ্টি কবাব দিকে কোক এখানে অল্পই । সাওতালী মুগ্ডাবী গানেৰ 


১ বাঙলার লোকসাহিত্য ! 


অন্কপব ২২৩ 


মধ্যে যেমন বেশী রাগিণী অনলভ্য, মানভূমের ঝুমুরেরও তাই। তবে একথা! 
ঠিক, সীওতালী বা মুণ্ডারী সংগীতের স্থব যথাযথভাবে এতে নিশ্চয়ই নেই । 
কিছু কিছু আভাস আছে মাত্র । কিন্তু একথা! বেশী জোর করে বলা যায় না 
ষে, ঝুমুর সংগীত মূলত সীওতাল জাতির। শুধু তাই কেন, সাওতালদের 
মধ্যে ঝুমুর নামে কোন গানই প্রচলিত নেই। তোপচাচি, হাজারীবাগ, 
থানাতে শ্রদ্ধেয় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচায যেসব গান সীাওতালী ঝুমুরের নামে 
সংগ্রহ করেছেন, সেগুলির অধিকাংশই মানভ্ুম অঞ্চলে প্রচলিত দাড়শালী ঝুমুর। 
দাড়শাল নচের সংগে দাড়-ঝুমুরের হরে এসব গান গাওয়। হয়। দীড়শাল 
নামে কোন সাওতাল নাচও নেই । বাংলাভাষী কৃমী, ভূমিজ, বাগাল প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অবস্থান করে মাওতাল সম্প্রদায় কিছু কিছু বাঙ্ল। 
হয়তো গ্রহণ করেছে । ঝুমুর গান যদি সাওতাল জাতির নিকট থেকে 
পরিগৃহীত হত তা হলে সার সাঁওতাল সমাজে ঝুমুরের দেখা পাওয়া যেত 
নিশ্চয়ই | আসলে, ঘটনাটি বিপরীত। সাওতালদের নিজস্ব গীতিধারার , 
মধো রাঁড়-বীবর্‌ রাড, হেড়হে্, রাভ-দীসায়, রাড়-সহরায়, রাড়-বাপ্লা, রাড়- 
পাতা প্রভৃতি স্বর ছাড়া অন্য কোন স্ুরই নেই । শুধু তাই নয়, অন্য কোন 
ধরনের গানও পুরোপুরি সম্প্রদায়গত ভাবে প্রচলিত নেই। তবু মাঝে 
মাঝে সাওতাল মেয়েদের মুখে যে বাঙ্ল! গান শোনা যায়, তা আকম্মিক এবং 
ব্যক্তিগত। মোটের উপর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সাঁওতাল সম্প্রদ্দায়ের 
মধ্যে ঝুমুর গান এবং সর সম্প্রদায়গত লোকসংগীত হিসাবে শুধু 
অপ্রচলিত নয়, অপরিচিত। যদ্দি কোথাও তা থাকে, তবে তা গৃহীত 
হয়েছে মাত্র । এবং গৃহীত হয়েছে বলেই, রাধাকষ্ণ সম্পকিত গান তাদের 
মুখে শোনা যেতে পারে। সাঁওতাল জাতির সাংস্কৃতিক আবেষ্টনীতে 
রাধারুষ্ণের কোন স্থান নেই। সাওতালী ঝুমুর প্রসংগে তিনি “রসিক; 
শব্দটিকে সাওতাল মাদল-বাদকের উপর প্রয়োগ করেছেন । আসলে, 
রসিক (মানভূমে রসক্য। ) তাঁকেই বল! হয় যেনাচনী'নাচে গান 
'গেয়ে নাচ্নী নাচায়। সীওতালদের মধ্যে নাচ্নীনাচের কোন ছিটে- 
ফৌটাও নেই। 

বলা বাহুল্য, ডক্টর ভট্টাচাধ ঝুমুর গানকে যে সাওতাল জাতির “মৌলিক 
প্রেরণাজাত” বলেছেন, তার কারণ তাতে সমতলবাঙ্লাদেশের সাংস্কৃতিক 
প্রভাব নেই বলেই। আসলে, কিন্তু সীমাস্তবাঙ্লা দেশ, বাঙ্লা দেশেরই 
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একটি আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশভূমি । সমতলবাঙ্‌লার সংগে নানা! কারণে, 
নানা ভাবে, এই উচ্চাবচ অরণ্যভূমির সংস্কৃতির দীরুণ পার্থক্য । সীমাস্ত- 
বাঙ্লার জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে, সীমান্তবাঙ্লার প্রকৃতিতে সেই পার্থক্যের 
বীজ নিহিত। 

সংগীত-দামোদরে “ঝুমরি” নামে একটি রাগিণীর উল্লেখ আছে । রাগিণীটি 
শঙ্গাররসাত্মক । বঙ্গীয় শব্দবকোষেব মতে, এই গান প্রায় অশ্লীল এবং ইতর- 
জাতীয়া স্্রীলোকেরাই ঝুমুর গান করে থাকে। 

সংগীত-দামোদ্রর অন্ততপক্ষে ষোড়শ শতাব্ীর গোডার দিকের রচনা। 
শ্রধণ্ত-নিবাসী দামোদর এই গ্রন্থের রচয্িতা। ইনি ছিলেন বিখ্যাত পদকতা 
গোবিন্দদাস কবিরাজের মাতামহ।৯ ঝুমুর রাগিণী যে ষোডশ শতাব্দীর 
পুর্বেও বাংল। দেশের কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, সংগীত-দামোদবই 
সে সাক্ষ্য দেয়। 

ঝুমুর শব্দের উৎপত্তি নিষে নানা লৌকে নান। অভিমত প্রকাশ কবেছেন, 
সাধারণত পদালঙ্কারেব শিঞ্ষনজাত অন্থকাব শব্দটির উপর-ই এদের দৃষ্টি 
বেশী। এরা মনে করেন, ঝুমঝুম অথবা ঝুমুর ঝুমুব ঝুম শব্দ থেকে 'ঝুমুরের' 
উদ্ভব। নৃত্যের তালে তালে পদালঙ্কাবের এই জাতীক্প শব্দ অবশ্টা উপরিউক্ত 
অভিমতকে সমর্থন করে , কিন্ক ঝুমুর কি অ।সলে নাচ? গান হিসেবেই তে। 
এর খ্যাতি ঝুমুর গানের সংগে ষে নাচ প্রচলিত আছে, তা কোন কোন 
জায়গায় হয়তো ঝুমুর নাচ নামে পরিচিত হয়েছে, কিন্তু মানভূমে এব সীমান্ত- 
বাঙ্লার প্রায় সর্বত্রই ঝুমুর” গানের পরিচয়েই মুখ্য । এমনকি বিভিন্ন নাচের 
সংগে যে ঝুমুর গান প্রচলিত সে ঝুমুর'-ও বিশেষ বিশেষ “নাচের ঝুমুর, বলে 
পরিগণিত! আসলে ঝুমুর আদিরসাত্মক গানই। শুধু তাই নয়, বিশেষ 
একটি রাগিণীও। সংগীত-দামোদরের ব্যখ্যাই স্বসংগত। এই বিশেষ 
রাগিণীর কিছু কিছু স্থর বৈচিন্ত্য সীমাম্তবাঙ্লায় শোনা যায় বটে, তবে সে 
বৈচিত্র্য খুব বেধী স্থর স্থষ্টির বাহন নয়। 

সংগীত-দামোদরের মতে ঝুমুর যদি শৃংগার রসাত্মক গানের একটা রাগিণী 
বিশেষ হয়, তা হলেও নাচের সংগে না জড়িয়ে “ঝুমুর শব্দটির একটি অর্থ 
পাওয়া যেতে পারে। ঝুম্ঝুম্‌ শব্দকারী খন্জনী বা ঘুঙুর-বাধা অন্রূপ 
কোন যন্ত্র € যথা, ভন্বরু ) সহযোগে যে গান গাওয়া হতো, তাকেই হয়ত ঝুমুর 


মি বাঙলা সাহিতোর ইতিহান ( ডক্টর স্বকুমার সেন ) 


অন্থপর্ব ২২৫ 


গান নামে অভিহিত কর] হয়েছে এবং সে সব গান হয়ত বিশেষ এক ধরনের 
ভাব প্রকাশেরই বাহন। 
আচার্ধ স্ৃকুমীর সেনের মতে, নাট-গীতের এক ধারার নাম ছিল ঝুমূর। 
এই নাট-গীতি পালায় সবই গান; গন্য সংলাপের কোন স্থানই এতে ছিল ন!। 
ঝুমুর শব্দটি প্রাচীন মৈথিলীতে 'ঝুমুব” রূপে প্রচলিত ছিল বলেও তিনি 
অভিমত দ্বিয়েছেন। সংস্কৃতে বলত জজ্ভালিক1।১ 
এই প্রসংগে 'ঝুমুব খেলা” কথাটি বিবেচ্য । বিহার প্রদেশের ভোজপুরী 
ভাষায় একটি গানে কথাটি আছে। ভোজপুবী-বিহলা কথ প্রসংগে আচার্য 
হ্কুমার সেন তার “বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, বিষহবি ক। পোদন। 
শিবোনামায় গানটি উদ্ধত করেছেন । 
--কমন্গ দ* এ মাতা ঝুমরী খেলএ, কান্দে দেবী মনসা হায় রে।' 
সীমান্তবাঙ্লায় প্রচলিত একটি মনসাব গানেও আর একটি চরণ পেয়েছি : 
'ঝুমঝুমরি ঝুমরি ঝুমুর খেলি আয়।”২ এই গানের সংগে ঘুড়র বাধা ভম্বরু ব। 
ডুমুব বাজান হয়। এটি একটি আনদ্ধ যন্ত্র। বীহাতে ক্ষীণমধ্য। যন্ত্রটি ধরে, 
ডান হাতের আঙ্ল দিয়ে বাজান হয়। মনসার গানে এই যন্ত্রটি বিশেষভাবে 
ব্যবহৃত হয়। সীমান্তবাঙ্লায় সর্পক্রীডকরাও এই যন্ত্র ব্যবহার করে, 
তুবডী নয়। 
নাচ্নী নাচের একটি ঝুমুরে বলা হয়েছে £ 
এসো! মাগে। সরস্বতী কে 
এসে। মোর। 
তোমার চবণ বন্দি খেলিৰ 
ঝুমব। 
ডক্র আশ্ততোষ ভট্টাচার্যের স্থপরিচিত গ্রন্থ “বাংলাব লোকসাহিত্যে; 
সীওতালী ঝুমুর হিসাবে একটি গান উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে 'ঝুমুব খেলার 
কথাটি আছে ; 
আখড়। বন্দিয়। গুরু ভাল। 
গীতা গাই। 
গুরু রাম-লক্ক্ণ মাদরে বাজাই। 
১ বাঙলা সাহিত্যের কথা। 
২. জষ্টব্য--বাপান'। 
১৫ 
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সীতামণি ঝুমুরে খেলাই । 

সীমানস্তবাঙ্লাতে তাহলে গান শুরু করার প্রসংগেই ঝুমুব খেলার কথা 
সব চেয়ে আগে । এ খেলা নাচের খেলা নয়, গানেরই খেলা। 

সীমাস্তবাড্লার ভণিতাযুক্ত ঝুমুর প্রচলনের পূর্বেও যে ঝুমুর ছিল তাব 
প্রমীণ এই অঞ্চলের লোকসংগীতেই আছে। লোকায়ত ঝুমুরকে কয়েক 
ভাগে ভাগ কর! যেতে পারে। ঈীভ ঝুমুর, টাড ঝুমুর, কাঠিনাচের ঝুমুর 
এবং নাচ.নী নাচের ঝুমুর । কাঠিনাচের ঝুমুরগুলি সাধারণত বাধাকুষ্খ লীলা 
কাহিনী। এগুলিকে ঠিক লোকায়ত বলা যায না। টাড ঝুমুরের মধ্যে 
নগ্নতা একটু বেশী পরিমাণে প্রকট । এগুলি লোকসমাজের বাইরে, ক্ষেতে 
মাঠে, বনে বাদাডে গান কর] হয়। টড ঝুমুর আসলে দ্েহমিলনেরই গান 
এবং এর মধ্যে কোন শালীনতা বঙ্গায় থাকে না। 

ড় ঝুমুবের আবও নাম আছে । কোথাও বলে" ঈাডশালিয়া, কোথাও 
বলে পাতাশালিয়া। আসলে ফাড়শাল বা পাতাশাল একই ধরনের নাচ। 
মূলত করম-উতসব উপলক্ষে এই নাচ নাচা হয়, অন্য সময়েও চলে । স্ত্ী-পুরুষ- 
নিধিশেষে এতে অংশ গ্রহণ করে । আজকাল অবশ্য মেয়েবা নাচেরু আসরে 
ক্রমশ অপাড্ক্রেয় হয়ে উঠছে। ফাডশাল ঝুমুর সংখ্যাহীন , কারণ এব সীমা 
ছুটি চরণেব মধ্যে। রাধারুষ্ লীলার কোন ছিটেফোটাও এতে নেই, 
পরিবর্তে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথাই এসব ঝুমুবের উপজীব্য বিষয়। স্ব 
দ্রুতলয়যুক্ত এবং বৈচিত্র্যহীন | উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি গান উদ্ধত কবছি। 


১। আকবাডীর শিয়াল রাজ। 
বনের রাজা বাঘ হে। 
বিহাঘরে মায়া রাজা 
সমান সমান ভাগ হে ॥ 


২। ভার্দর মাসের গার্দর 
জলাব আড়ে বসে খাব ছে। 
যে আসবেক ছাতা ফুটাই 
তার সগে যাব হে ॥ 


৩। বীধ বাধালে বধু 
না বাধালে ঘাট হে। 


অনুপর্ শি 


ডালিম লাগাই বধু 
€গলে পরদেশ হে॥ 
৪। পাকিণ ফাটিল ডালিম 
চোবে তুলে খায় হে। 
এমন সময়ে বধূ ঘবে 
আমাব নাই হে ॥ 
৫| অ'ম গাছে আম নাই 
টিল কেন ছুড হে। 
০তাষাব দ্েশেব আমি নহি 
আখি কেন ঠাৰ হে ॥ 
সীমান্তবাঙ্ধা॥ নাচনী পাচেব ঝুমুব বিশেষরূপে খ্যাত। এ অঞ্চলে 
নাচ্নী নাচেব প্রচলন কঙদিনেৰ কে জানে । নাছনীব। পুগ্রোপুবি শ্রাম্য এবং 
অসংস্কত বাহজী। ঢোল, নাকাঁডা এবং মাদল হচ্ছে এ নাচে সহযোগী যন্তর। 
একজন “বসিক” ব্যক্তি সাধাবণত গানেব স্থচনা কবে দেয় । তাবপব নাচনীব। 
সেই সব গানেব পুনবাবৃত্তি কবে অথবা! জবাব দেয়। গান শেষ হলেই নাকাডা 
এবং ঢোল বেজে ওঠে আব “নাচ্নী” তালে তালে নাচতে থাকে । নাচ্নী 
নাচেব ঝুমুবেৰ ছু একটি উধাহবণ দিচ্ছি £ 
১। যখন ফুলটি কলি ছিল 
তথন ভমব এল গেল-_ 
এখন কেন চাইবে হে ভমৰ 
আমাব সবখেব সময় গেছে। 
২। খুলখুল বাতাস বহে 
ও তোব গুলাব বাগানে। 
ঝুমুবিয়া দাদাব মন তুলাব 
জোড। পান খিলিতে । 
৩। হাঁড়ি ভাঙলে হয় খপবা 
মন ভাঙলে হয চপ্রা 
আব না যাব এ কদমতলা 
পথ ছাড কাল।। 


২২৮ সীমাস্তবাঙলার লোকধান 
চার 
শীনাভ্ভবাঙ্লাল্স গানে তৈম্বগুল্রশউজল্লাশিক্চান্স 


বাঙ্লাদেশের আদি বৈষ্ণব কবি জয়দেব । চৈতন্যপুর্ব যুগেব বিদ্যাপতি- 
চণ্তীদাসেব কাব্য মূলত ভারতীয় শৃঙ্গার রসশাস্ত্রের অনুগামী, সে সম্পর্কে 
মৃতভেদ নেই। বিখ্যাত পদকর্ত। দিজ চণ্তীদ্দাসের পদাবলী সম্পর্কে দ্বিমত 
হওয়া যেতে পারে, কিন্ত শ্রকুষ্ণকীর্তন-রচয্সিত1 বড়ু চণীদাস যে নানাভাবে 
জয়দেবের কাছে খণী, তা স্বীরূুত সত্য। চৈতন্যপুর্ব যুগের এই বৈষ্ণব 
কবির! দণ্ডী, বাৎস্যায়ন প্রভৃতি রসশাস্ত্রকারদের অনুসরণ করে রাধাকৃষ্ণের 
শুংগার বর্ণনা করেছেন। এদের কাব্যবস ভক্তিরসের অন্তর্তৃক্ত নয়। 
ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের আদ্িরসেরই অনুসবণ করেছেন জয়দেব-বিদ্যাপতি- 
বড় চণ্ডীদাস। 

রূপগোস্বামীরুত “উজ্জ্লনীলমণি-কে অবলম্বন করে চৈতন্-পরবর্তী কবির! 
পদ্দাবলী রচনা করেছেন। তাদের কাব্যরস মুখ্যত ভক্তিবস। এই বসই 
গৌড়ীয় বৈষণবদের কাছে -অলৌকিক, অন্য সমস্ত রস লৌকিক। অবস্ত 
ভারতীয় রসশাস্ত্র অনুসারে রস মাত্রেই অলৌকিক । কিন্তু বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের 
সংগে প্রাচীন ভারতীয় রসশাস্ত্রেব প্রভেদ আছে এইখানে । 

যষোডশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত বৈষ্ণব কবিগণ বিবিধ বৈষ্ণব 
কাব্য এবং পদাবলী রচনা করেছেন । তবে, ষোডশ এবং সঞ্চদশ শতাববীই 
বৈষ্ণবপদাবলী কাব্যেব স্বর্ণযুগ । 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্লাদেশে যে নবজাগরণ ঘটে, তাতে কাব্য- 
'সাহিত্যের জগতেও আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। মাইকেল মধুস্থদন 'ব্রজাঙ্গনা' 
কাব্য রচনা করলেন, কিন্তু তা বৈষ্ণব কাব্য নয়। রবীন্দ্রনাথের “ভাহসিংহের 
পদ্াবলী”-ও বৈষ্ণব কাব্য নয়। বৈষ্ণব কাব্য রচিত হবার মতে যুগ তখন 
আর নেই। 

কিন্তু বাঙ্লাদেশের কোন কোন অঞ্চলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 
আবার বৈষ্ণব কবিতা! রচনার কাধক্রম সুরু হয়ে যায়। গ্রামাঞ্চলে রবাধারুষ্ের 
প্রেষলীল। অবশ্যই কীর্তনের মাধ্যমে বহুল প্রচলিত ছিল এবং এখনো তা 
'অপ্রচলিত হয় নি। কিন্তু একথা ঠিক, নতুন পদ রচনার দিকে কবিদের দৃষ্টি 
পড়ে নি। দেব-লীল। তাই পুরাতন এঁতিহ্োর বাহক হিসেবেই প্রচলিত 


'অন্ধপর্ব ২২৯ 


থাঁকল নী। নর-লীলার গানই মুখ্য আসন গ্রহণ করল। কিন্ত রাধাকুষঃ 
সংক্রান্ত পদ রচনা কোন কোন ক্ষেত্রে অব্যাহত থাকল । 

সীমান্তবাঙ্লায় (মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে) বাধারুফ্বাদ প্রবিষ্ট হবার 
আগেই লোকসংগীতের একটি বিশেষ ধার! প্রবাহিত ছিল। এ সব লোক- 
সংগীত দেব-নির্ভর ছিল না। বিভিন্ন পুজা-পার্বণে গীত হলেও এ সব লোক- 
সংগীত দেবতার সম্পকিত নয়, পুবোপুরি জীবন-সম্পকিত ৷ দেবতার সম্পর্ক 
কোন কোন ক্ষেত্রে থাকলেও তা একান্তভাবেই গৌণ । 

বিভিন্ন ধরনের ঝুমুবের মধা দিয়ে লোক-কবির। লৌকিক কথাই প্রকাশ 
করতেন এবং এখনো কবেন । 

সীমান্তবাঙ্লার অধিবাসীদেব মধ্যে বাধারুষ্জণেব গান যে প্রাচীনকাল 
থেকেই প্রচলিত ছিল সে-কথা বলাব মতো! যথেষ্ট যুক্তি আমাদের নেই । 
তবে 'ঝুমুর,গাশি' যে বাধাকুষ্ণলীলাবিবজিত হয়েও ব্হু প্রাচীনকাল থেকে 
প্রবহমান ছিল, তা আঞ্চলিক লোক-সংগীতেব সংগে পরিচিত হলেই 
বোঝা যায়। বর্তমানে অবশ্য 'ঝুমুব” বলতে বাধাকষ্চেব গানই মুখ্যত 
বোঝায়, কিস্ত একথাও ঠিক যে, দাডশাল নাচে, নাচনী নাচে, জাওয়া নাচে ষে 
গান গাওয়া হয় তাকেও বলে ঝুমুব । মাঠে ঘাটে যে-গান গাওয়া হয় তাকেও 
বলে ঝুমুর । 

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে মুখ্যভাবে গ্রহণ কবে মানভূম অঞ্চলে যে সমস্ত 
গান রচিত হয়েছে এবং বর্তমানে বহু-প্রচলিত হয়েছে, সে সব ঝুমুরকে বৈষ্ণব 
সাহিতোব উত্তরাধিকাঁবী বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু এই বৈষ্ণব 
উত্তরাধিকার আসলে বপগত, ভাবগত নয়। বিংশ শতাব্দীর গোডার দিকে 
কিংবা বিংশ শতাবীর দ্বিতীয় পাদে এই সব গানের অধিকাংশ রচিত। 
বৈষ্ণব ভক্তিবসেব উত্তবাধিকাঁর এ সব ঝুমুরে অপ্রাপ্য । শুধু রাধাকৃষ্ণের নাম 
উল্লেখ করে অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লৌক-কবিগণ বৈষ্ণব পদাবলীর গতান্থ- 
গতিকতার বাহারূপটি রক্ষা করার প্রচেষ্টা করেছেন । যে সব কবির ভশিতার 
এই সব ঝুমুর পাওয়া যায়, তার! কেউই প্রাচীন কবি নন। এদের অনেকেই 
বর্তমানে জীবিত। 

সীমাস্তবাঙ্লার এই ঝুমুরকে দুভাগে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথম 
ভাগে অঙ্পশিক্ষিত, শিল্প-সন্বদ্ধে স্ুলভাবে সচেতন লোক-কবি সম্প্রদায়; দ্বিতীয় 
ভাগে অশিক্ষিত লৌক-কবি সম্প্রদায় ধারা প্রথমোক্ত কবিদের অনুকরণ করবার 


২৩০ সীমাস্তবাঙলার ল্লোকষান 


চেষ্টী করেছেন। ভবগ্ট্রতানন্দ ওঝা, এবং পীতাস্থর ঘ্বাস এই প্রথম ভাগের 
শ্রেষ্ঠ কবি বলে পরিগণিত। তবগ্রীতানন্দ ওঝা বৈষ্ণব নন, শৈব |; ভ্কি- 
রসের প্রেমমঘার্গ অবলম্বন করে তিনি রাধাকষ্ণজের গতাঙ্ছগতিক প্রবাহকে তাৰ 
মধ্যে নিহিত কবেছেন। এ সব গানের মধ্যে আস্তরিকতাও প্রধান নয়, 
অন্থুক্রণই প্রধান। পীতান্বর দাম শিক্ষিত মানুষ ছিলেন বলেই জানা যায়, 
কিন্ত তিনিও একজন স্বষ্ট অন্থকারী মাত্র । 

ভব্প্রীতানন্দ ওঝা-ব “ঝুমুরই” সীমান্তবাঙ্লায় বেশী প্রচলিত । সীমাস্ত- 
বাঙ্লাব ঝুমুর জগতেব গুরুরূপেই এর স্বীরূতি। কিন্ত মূলত তিনি একজন 
লোক-কবি। তবে যে ধবনেব আদ্দিমতা, অকৃত্রিমতা, ভাব ও ভাষাগত 
শিল্পহীনত। সীমান্তবাঙ্লাব লোকগ্ীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সে ধরনেব বৈশিষ্ট্য 
থেকে তিনি আব এক বৈশিষ্ট্যে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন । ত্াঁব গানেব ভাব 
লোকায়ত, কিন্তু ভাষা শিক্ষালকধ। গানের স্ুুরও মূলত লোকায়ত এবং 
নাকাডা-মাদলেৰ তালেই অধিক স্তশ্রীব্য। ভাছুরিয়! স্ববে তাব যে সব ঝুমুর 
গীত হয়, সেই সব ঝুমুরই অধিক জনপ্রিয় । ভবগ্রীতাব ঝুমুবেব সংখ্যা অনেক । 
ঝুমুব গানেব কয়েকটি সংকলন গ্রন্থও তিনি প্রকাশ কবেছেন। একটি 
উদ্বাহবণ £ 


আধাবি ভব বাতি দেখিয়ে তডপে ছাতি 
পতি নাহি পালক্ক উপরে। 
সী রে, প্রাণ দতে মদনেব শবে । (বং বা প্রুবপদ ) 
একে ত অবল! বাল দোসবে যৌবন জ্বালা 
কেমনে বহিব শূন্য ঘবে। 
শুন শুন সহচরী তোদিগে বিনয় কবি 
বাচাহ আনিয়| সে নাগবে। 
বিনা সেই শ্টামধন না বাখিব এ জীবন 
ভবপ্রীতা হবিপদ ধবে। 


গতাঙ্গগতিক ত্রজবুলির অসন্থকবণেও তিনি পদ খচনা কবেছেন । । একটি 
উদ্দাহরণ £ 


সপ | শপ পদ | শি ০০০ শশা পাস পেশী টিপ্স 


১ সছুপাধ্যার ভবপ্রীতানন্দ ওঝা! বৈষ্ভনাথধামের প্রধান পুরোহিত বা মোহাস্ত । তিনি এখনও 
জীবিত আছেন 


অপর ২৬১ 


স্বপন সগুণা দেখি হুরখি উঠলি লী 
দৃত্ধী সে কছতি বাতিয়া,_ 
ফরকি উঠলি বাম আখিয়। 
আজুরে আওত কালিম্ব1। (রং) 
উর্েখি বাধলি জুড়া লাগায়লি পান বিড়া 
বিছায়লি ঝাঁরি সোগিয়!। 
জাগি রহলি ধনী রাতিয়। | 


হাম শবদ শুনি চম্কি উঠলি ধনী 
মিললি আগু লাজিয়া, 
প্রেমে ছলছল বারি আখিয়া। 

অঙ্গ পবশ স্থখে মুবছিতা পতিবুকে 
মুখ সে ন। ফুটে বাতিষ|। 
ভবগ্লীতা ভাবে বনমালীয়। । 


“স্বপ্ন দেখে রাধিকা উল্লসিতা, বাম আখি কেপে উঠছে £ এই সগ্তণ 
( শুভলক্ষণ ) দেখে রাধিক1 বুঝতে পাবল যে শ্টাম আসছে"। মাথার খোঁপা 
বাধল উচু কবে, পানে বিডে সেজে বাখল, শধ্যা রচনা করল নতুন 
করে একি 
এই সব দৃশ্ঠ বৈষ্ণব পদাবলীব রাধিকাঁকে স্মরণ কবায় না, সীমাস্ত- 
বাঙ্লার যে কোন প্রেমিক। নাবীকেই ম্মবণ করায়। মোটের উপর একথা! 
ঠিক যে রাধাকৃষ্ণেব অপ্রাকৃত বুন্দাবনলীলার প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন নি 
ভবগ্রীতানন্দ ওঝা। বৈষ্ণব উত্তবাধিকারেব মধাদা বক্ষা করার জন্যও তীর 
কাব্য রচনা নয়। নিছক শৃংগাবরসাত্মক লৌকিক প্রেমলীলার গান করাই 
তাব উদ্দেশ্য ছিল। তাই তার অধিকাংশ গানেই সহজ লোকায়ত ভাব । 
ভবপ্রীতাকে অনুসরণ করে ধারা ঝুমুর রচনা করেছেন সেই সব কবিদের 
ংখ্যাও নগণ্য নয়। এদের মধ্যে ধারা ভবগ্রীতার প্রভাবে বেশী প্রভাবিত তাদের 
পদ কোন দিক দিয়েই সুষ্ঠ হতে পারে নি। ভবগ্রীতাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা 
তদের ছিল না, লোক-কবির সারল্যও তাদের নেই। এদের মধ্যে মানভূম- 
ধলভূমের অনেক রাজা জমিদারও রয়েছেন, ধীর ঝুমুর গান রচনায় হস্তক্ষেপ 
করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই যে লব লোক-কবি রাধাকঞ্জের গান রচনা করেছেন 


২৩২ সীমাস্তবাঙলীব লোকযান 


তাদের মধ্যে ভবগ্রীতাব প্রভাব বাহ্থিক মাত্র। ফলে এই সব কবিদের ঝুমুবে 
লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিস্ফুট । কবিত্ব কবাব নামে 
আত্মবঞ্চনা করতে হয় নি এদের । লোকায়ত ভাবে ভাষায় এবং স্বরে এই 
ঝুমুবগুলি সত্যিকাবের লোকসংগীতই | বৈষ্ণব প্রভাব এর মধো খুঁজতে 
যাওয়াই নিরর্থক | শুধু রাধা ও কৃষ্ণচনামকে বাদ দিলে যা বাকী থাকে, তা 
হচ্ছে গ্রাম্য যুবক-যুবতীব প্রেম । সে প্রেমে যেমন বেদনা আছে তেমনি 
ভর্খসন আছে। তবে মূলত এই সব ঝুমুবেব মধ্যে বিবহেব স্থবই প্রবল । 
অথচ লোকায়ত দ্িক থেকে বিচাব কবলে, এই স্থবেব কোন ভিত্তি এখানে 
নেই। বাধারুষ্ণের বিবহমূলক পদীবলী এক্ষেত্রে কোন-না-কোনবপে প্রভাব 
বিস্তাব কবেছে বলে মনে হয়। না হয়, ঝুমুব গানে মিলনাত্মক শৃংগারবসই 
ফুটে উঠত বেশী। অন্যান্য লৌকিক গানে প্রেমে এই মিলনাত্মক বপটাই 
বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। বঞ্চনাত্মক ৰপও বিশেষভাবেই পাওয়া যায়। 
যাই হোক্‌, রাধাকষ্ণ-লীল। সম্পফিত এই সব লৌকিক গানে লোক- 
কবিবা ভক্তিবস পবিবেষণ কবতে চান নি। পুর্ববাগ এবং বিবহ-কে 
অবলম্বন কবে এই লৌকিক গানগুলি পবিস্ফুট হয়েছে । 
দ্বিজ হবি বচিত কোন-কোন পদ লোকসংগীতেব ভাব ও ভাষাকে পবিস্ফুট 

কবেছে সার্থকভাবেই | উদাহবণ ₹-- 

লালশালুকেব ফুল ফুটে আধাবাতে 

যাব সংগে যার ভাব বধু, মবিলে না টুটে 

বধু এত রাত কিসে । | বং। 

মেঘ আধার বাতি বিজলী চমকে । 

এমন সঙ্কট পথে আইলে কি মতে 

বধু এত বাত কিসে। 

এস এস বধু বসহে পালস্কে 

চরণ ধুয়াব তোমাৰ মুছাইব কেশে 

বধু এত রাত কিসে । 

যখন তোমাব কাছে থাকি কথা বল হেসে 

সকল জাল! যাই গে। তুলে, তোমাৰ পরশে, 

বধু এত রাত কিসে। 


দ্বিজ হরি ভাবে চিতে ভাবে দিলে রাতে-_ 


অস্গপর্ধ ২৩৬ 


এমন স্ুস্বর ফন্য। পাইলে কি মতে-- 
বধু এত রাত কিসে। 
এই ঝুমুরটিতে কষের অভিসার বর্ণনা কব! হয়েছে । আসলে কিন্তু এ 

সব গান রাধাকৃঞ্জের গণ্ডীর মধ্যে মোটেই আবদ্ধ নয়। আর একটি উদ্দাহরণ 
লিয়ে এ প্রসংগ শেষ করছি। এই উদ্দাহরণটি পুরোপুরি লৌকিক । খাঁটি 
লোকসংগীত । শুধু রাধারুষ্ণের ছিটেফোট। দেওয আছে। কিন্তু ভাবে 
ভাষায় এবং প্রকাশ-রীতিতে এর বৈষ্ণব-উত্তবাধিকার কোন ক্রমেই গ্রাহা নয়। 
তবুও চোরের নাম নীলমণি এবং কালো-সোনা এবং কদমতলাতেই তার 
আন্তানা। এই চোরটি রাধিকার ঘরে “'কালরাতে, প্রবেশ করেছিল। 

বল দূততী গো, দূতী গো 

কালরাতে হামার ঘরে চোব সীধাইছিল। 

1 চোখের নাম লীলমণি, চুরি কব্যে খায় ননী 

আবাব দৈ-টাও খাষে ভাডটাও ভাঙ্যে দিল 

দূতী গে] কীলরাতে হামাৰ ঘরে চোর সাধাইছিল। 

চোরের নাম কেলাসোন। কদম্তলায় করে থান। 

আমায় চিন্হাপ১ চোরে পরাণে মাবিল। 

দূতী গো কালবাতে হামাব ঘরে চোর সীধাইছিল । 

দ্বিজ গদাধরে বলে জনম সাতাইল২ চোরে-__ 

আমায় ভাবের ঘবে ছুঃখিনী কবিল। 

দূতী গো কালরাতে হামাব ঘবে চোর সীধাইছিল। 

এই ঝুমুরটির মধ্যে সীমাস্তবাঙ্লীব লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য যথার্থই রক্ষিত । 


_ পাঁচ__ 
ন্বিভিঙ্ন পল্পনেন্স বুস্ুুল 


এবারে, বিভিন্ন ধরনের ঝুমুর সম্পর্কে কিছু বল! দরকার । আগেই বলেছি 
ষে সীমাস্তবাঙ্লার প্রাণ হচ্ছে এই ঝুমুর গান। উৎসবভেদে, খাতুভেদে এই 
ঝুমুরের পরিবর্তনশীলতা৷ লক্ষ্য করা যায়। এর সঙ্গে ষে আনুষংগিক নৃত্যকলার 
ব্যবস্থা আছে সে কথা এ গ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে । 


্পাসপপাপীদ শিপ | আসি শাপস্ট মশলা পপ পপ শপ ৮৯ াস্ি সপ পপ 


১ চেনা ২ যঙ্কণা দান করল 


২৪৪ সীমাস্তবাঙলাৰ জোকধান 


স্থব বা রাগ-রাগিণীর শিল্প কলাবে অবলগ্ধন করে লোকমঙ্গীত জন্মগ্রহণ 
করেনি। লেোকসঙ্গীতেব জন্মমুহূতঠ শ্রমচর্ধীর দংগে বিজভিত।, আদিম 
শ্রেণীহীন সমাজের মধ্যে এ ধরনের সাম্যবাদ প্রতিপ্রিত ছিল, যেখানে যৌথশ্রম, 
যৌথসংগ্রহ এবং ঘৌথভোগকে স্বীকৃতি দেওয়া হতো! । কবেই শ্রেণীহীন 
সমাজের আদিম আধিক অবস্থার ভিতর থেকেই মান্ুুষেব সংস্কতি-সভাতা রগ 
উন্মেষ হয়েছিল । 

প্রাচীনকালে প্রায় সব দেশেই এই যৌথ শ্রমচর্ধার সংগীত বিদ্যমান ছিল 
এবং বিশেষ কবে যাদের বলা হয় বাশ্বব শ্রমিক (001125 0£ 006 0019), 
তাদের মধ্যেই এৰ প্রাধান্য ছিল। বিশ্বের সর্বত্র মৎস্যজীবী, নৌজীবী, ধোপা, 
কামাব, কুমোব, ছুতাব, তাতিছেব মধ্যে যৌথ-সংগীতেব বনুল প্রচলন ছিল। 
প্রাচীন গ্রীসে তো বাী তৈবী কবাব গান, জলতোলাব গান, গম পেষাহ, গম 


১ ঠিক কি ভাবে মানুষের মধ্যে স্ারর আবির্ভাব হলো! তা বলা খুব সহ্ঞ নয়। নানাবিধ 
পশুপার্ীর ডাককে নকল করার প্রবৃত্তি ধ”ক কিছুটা স্বরবোধ এব* স্থুরবোধ আসা অস্বাভ'বিক 
নঘ। শিকার পর্বে পশু ব1 পাখীকে বিভ্রান্ত করার জন্য এরও প্রয়োক্ষন হতো বোধ হয় । পর- 
বতীঁকালে কষিক্ষেপ্ত্রে কর্মে বা অষ্ঠান্ত কাম লিপ্ত খাকাব সময় যৌধথশ্রমচর্যাব মাধ্যই স"গীতের 
জন্মলাভ হবেছিল। বলা বাহুলা, এ কথা শ্কাববার যথেষ্ট কারণ আছে যে সম্গীতের জন্মকথার 
আদিপর্বে যৌথস'গীতই ছিল এক মাজ সম্পীত এব* তাও অবসর বিনোদনের জন্য অথবা আনন্দ- 
প্রাপ্তির জন্যই নয় শ্রষেব ক্লাস্তিকে দৃরীভূত কবাব যৌথপ্রচেষ্টাই এর মূলে বিছ্যমান | 

এই প্রচে্টাব ধারা আঙ্গও জনসমারঞ্জে অবাহত। একদিক যেমন অবসর বিনোদনে 
সমগীতচর্চার লা"স্কৃতিক প্রচেষ্টা, আব একদিকে তেমনি একজ্র খাবে শ্রমের ক্লাস্তিকে সমানভাবে 
গ্রহণ কৰে কমশ্রগ্রচেষ্টার মধ্যেও সন্পীত চর্চা । অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য যে, সমগীতের কোন 
হুষ্ঠ, সংজ্ঞার মধ্যে পান্ধী বেহারাদেব হাই-ছুঙ্ণ বা ধৌভাগাবের ধোপাদের হিদ্‌ হিস কবাকে আনা 
যাবে না, কিন্তু তা ছাডাও যৌথস*গীতের রেওয়াজ এখনো! বিলুপ্ত হয শি। এ বিষয়ে সাওতাল 
যুণ্ডা প্রভৃতি সন্প্রদাযের উদ্াহবণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছ । কুধিকার্ষে ব অন্ত কোন কার্ষে এদেব 
মেযের। ধখন একক গ্াবে কধ্ণলিপ্ত থাকে তখন গল থেকে সুর ফোটে না কিন্তু দুজন থাবলেই তা 
সংগীতে পরিণত হয় । এ ধরনের গানে কাজেব পট.তা বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমেব মান্োকে স্বাস প্রাপ্ত 
মনে হয়। নৌকা বাওয়।, হাদপেটা, পান্ধী বওয়া প্রভৃতির মধো ঠিক এই প্রচেষ্টাই। আছে। 
ঘৌথশ্রসচর্ধার একত্ব প্রমাণিত হয় যৌথসং্গীতে । ধাগ্ভরোপণের সময় মেয়েরা একজে গাল গায়। 
থরের ছাদপেটার সময়, ধানকাঁটার সময়ও যৌথস"গীত চলে। এর ফলে, কর্ণে একাত্ম, অনুভূতি 
অবসন্থন্ভাবী। আদিম সাম্যাতস্ত্রে এই একাস্ম অনুভূতি বিদ্ভামান ছিল বলেই সকলে একনংগে 
ভোগও করতে পারত । অবশেষে শ্রমের অবশিষ্ট ক্লান্তিকে দুরীভূত করার একক গ্রচেষ্টাতে এদের 
সন্ধ]াকালীন নাচ গানের আসর বসে। 


অন্ধ্পর্ব ২৩৫ 


ঝাড়াই প্রভৃতির গান, আঙ্গুব পেধাই গান, মেষ পালকের পান--আরও 
নানাধরনের ঘৌথ সংগ্গীত ছিলই ।১ 

এদিক দিয়ে ভারত, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশগুলির কথা বর্তমানে 
বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য ।২ অবশ্য এ কথা ঠিক যে, পৃষ্ধিবীব প্রায় সব সভ্য 
সমাজেই এই যৌথশ্রমসংগীত বিলুপ্ত হতে চলেছে বাঁ হয়ে গ্রেছে। যন্ত্র 
সভ্যতাব গর্জনে শ্রমসংগীত নিথব হয়ে গেছে ।৩ 

কোন কোন অনগ্রসর সমাজে, যেখানে যন্ত্রসভ্যতার গর্জন আজও ক্ষীণ, 
সেখানে এই যৌথ শ্রমসংগীত বিদ্যমান। সীমান্তবাঙলার বহু সম্প্রদায়ের 
মধ্যে এই যৌথ শ্রমসংগীত বিদ্যমান। যে ক্ষেত্রে যৌথ শ্রমসংগীত বিলুপ্ত 
হতে চলেছে, মেখানে একক সংগীতের মধ্যে অমসংগ্ীতেধ স্বতি বিবাজ 
কবছে আজও । খলভূম-মানভূম-ঝাডগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত নানান 
কৃষিমূলক শ্রমসংগত যৌথভাবে ব। এককভাবে-__বিভিন্ন পর্ব পার্বণেব মধ্যে 
গীত হয়।* স্থুর বা রাঁগচচাব উদ্দেশ্ঠ এ ক্ষেত্রে গৌণ, গান গাওয়াব আনন্দই 
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২। কোরিয়া যুদ্ধেব সময়, এই সেদিনও ভাপীযন্ত্রসমূহ টেনে নিয়ে যাবার সময় বা উপরে 
তোলার সময় উত্তর কোরিয়। সৈনিকর। শ্রমসংগীতের আশ্রয় গ্রহণ করেছে । 
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৪ সীমান্তবাটের কিন অনুবব মাটিতে বৌন্দ্রদপ্ধ হালকের প্রিয়ার কণ্ঠে যে গান জাগে 
ভা হচ্ছেঃ 
আমার বধু হাল করে কেদ কাঁনালির ধাবে, 


হায় হাঁ মাথার ঘাম পাঁষে পড়ে, দেখে হিয়া ফাটে-- 

ননদিনী লো আমি নিজে যাবো বাসিধাম দিতে । 
ধান্ঠবোপণের গান হিদাবে প্রচলিত একটি গানে বোধহয সৌখীন এব" কিছুটা অলস প্রকৃতির 
বধুকে বলা ভচ্ছে £ 

বাধের নাময় হে বধু 

হালে ডঠে চিটা মাটি। 

আব ত তোকে সাজেন! বধু আলম!১ ধুতি । ১. আলম্থিত 
এই সবগানের ঘযৌথচর্চা সেই সেই পরিবেশে অবশ্য হয় না। চঢাঁধের কাজ করবার সময় 
এ গান গাওয়া না হলেও কুষির স্থৃতিবাহী এই সষ স'গীতে যৌথ কর্মের চি্রটিকে অ.কিত করা 
হয়েছে৷ উদাহরণ £ 


২৩৬ সীমান্তবাউলাব লোকষান 


ধেন মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে । এ গান স্বতাম্য,ত6ঁ, হজ, সরল, এবং কারুকলা" 
বজিত। লোকায়ত যে স্ুরেব মাধ্যমে লোকসংগীতেব আত্মপ্রকাশ, সে সর 
কৃত্রিম নয়, চর্চাসাপেক্ষ নয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্র। এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের 
স্বাভাবিক প্রভাবকে এডিয়ে যাবার কোন প্রচেষ্টাই তার মধ্যে নেই। গভীর 
তত্বের কথ অথবা মহৎ কোন ভাবেব কথ প্রচাব করার উদ্দেশ্ঠ নিয়ে তাৰ 
আবির্ভাব হয় নি, সমস্ত দিবসের কর্মক্লাস্ত জীবনকে গভীর আবেগে বেধে, 
অবসর মুহূর্তে তার আগমন । এর জন্য প্রয়োজন নেই সাধনাব, আবশ্টাক নেই 
দীক্ষাব, দবকাব নেই আচবিত শিক্ষাব। লোককঠে অপ্রভ্যাশিতভাবে এব 
জন্ম। এই লোকসংগীতই আদি কবিব প্রথম কবিতা । 

কিন্তু, তাবলে একথা আমবা বলতে পাবি না যে গোর্ঠীগত প্রচেষ্টায় 
লোকসংগীত জন্মগ্রহণ কবে। বিশেষ বিশেষ লৌককবিব স্থষ্টিই এমনভাবে 
জন-মানসে স্থান কবে নেয়, ষ! বিশেষ লোককে ছাডিয়ে গোষ্ঠী অথবা অঞ্চলের 
মধ্যেই পবিব্যাপ্ত ভয়। সময় সময় ভূ-প্রকৃতি এবং নবগোষীর একা ত্বক দেশেব 
মধ্যেও তাব প্রভাব বিস্তৃত হয়। লোককে সে সংগীত যখন ধ্বনিত হয, 
তখনই সে সংগীত সর্বলোকেব , বিশেষ কোন কবিব অধিকাঁবকে সে কোন- 
দিনই স্বীকাব কবে না। তাই লোকসংগীতেব ভণিতায় কবিব নাম পর্যন্ত 
বিলুপ্ধ। এ হচ্ছে লোকসংগীতের গোডাব কথা। তাবপব, এধও পরিবর্তন 
ঘটে, বিবর্তন ঘটে বিশেষ, পরিবেশে । আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা। প্রাণ্ড সমাজে 
সেই আসল, খাঁটি, মৌলিক লোকসংগীত আজ আত্মবিলুপ্তি ঘটিয়েছে 
শিল্প-কলাকে অবলম্বন কবে,__বাগ বাগিণীব স্থবচর্চাকে মুখ্য কবে । আধুনিক 
কালে লোকসংগীতেব পরিব্ষেণ বীতি অন্তত এই কথাই প্রমাণ কবে যে, 
লোকসংগীতেব মৌলিকতা নষ্ট হতে চলেছে । লোকসংগীত পবিবেধিত 
হচ্ছে রুচিমান্‌ শিল্পকল-উচ্ছ্বাসী একদল মানুষের জন্ত। এর স্থুব বদলেছে, 
রূপ বদলেছে, কারুরুতিব দক্ষত1 দিয়ে একে ভদ্রসমাজে সম্মানিত কব! 
হয়েছে এবং লোকসংগীত বচিত হচ্ছে নগব পবিবেশেব মধ্য-ও। এ ভালো 
কি মন্দ, তার বিচাব কবতে বসছি না, একে অনিবার্য বলেই মোনে নিতে 


হালোয়ায় হাল বাহে 

কদল্যার১ কদাল২ পাড়ে ১ কোদালধারী ২ কেরদাল 
মইদিয়া৩-য় মিলে মজা মারের়ে ৩স্যেমইদেয় 

এই ক্ষেতকে দিল কাদা করে ।-_- 


অন্থপর্ব ২৩৭ 


হবে। বিবর্তনের ধারায় মূল জিনিসের অস্তিত্ব এমনি করেই বিলুপ্ত হয় 
আর যর্দিও ধা! তার অস্তিত্ব থাকে, নতুন স্থষ্টির বু অলংকারের আড়ালে তা 
ঢাক পড়ে যায়। 
অবস্থা একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, গোষ্ঠীর ব। সমাজের পরিবর্তনের সংগে 
ংগে গোষ্ঠী ব। সমাজের শিল্পরীতি এবং মৌলিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে। 
অর্থনৈতিক উন্নতির সংগে সংগে মানসচর্চাও উন্নতন্তরে পদক্ষেপ করে। 
শিক্ষা-দীক্ষার বহুল বিস্তৃতির সংগে গোঠী যদি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয় 
তা হলে লোকসংগীত, এমনকি লোকসংস্কতিও নতুন পরিবেশে নিজেকে 
আবার নবরূপে প্রকাশিত করতে পাবে। একদা যা হয়তো মৌলিক লোক- 
সংগীত ছিল, নানা অলংকাব-অন্প্রাসে কণ্টকিত না-হয়ে ঘা" ছিল অবিস্বত- 
পরিবেশ, যাব স্কুলক্পের নগ্নপ্রকাশেব মধ্যেও সহঙ্গ এবং স্বতঃস্ফ,ত আনন্দের 
রেশ আকাশ-বাতাস, পথঘাট-প্রাস্তব, নদী-পাহাড-বন এবং গ্রাম জীবনকে 
প্লাবিত কবত, সেই লোকসংগীত কালে কালে বিবত্তিত হয়ে মার্গসংগীতের পধায়ে 
উন্নীত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পাবে । অবশ্ত এ বিষয়ে কেবল সংগীত- 
বিচ্যান্ম পারদর্শারাই বিশেষভাবে আলোকপাত কবতে পারেন। আজকাল 
লোকসংগীতকে লোকেব গণ্ডতী থেকে বিচ্ছিন্ন করে নতুন ভাবে নতুন 
ভাষাম্, নতুন অলংকার অন্থপ্রাসে সাজিয়ে তার মৌলিকত্ব বিসর্জন দিয়ে 
লোকসংগীতের নামেই প্রচার কবা হচ্ছে । সেখানে বাইরের লোকেব প্রবেশ- 
অধিকার অবাধ। সংগীত-বিবর্তনের এও এক নববূপ। 
সীমাস্তবাঙ্লায় ঝুমুরের বৈচিত্র্েব দিকে এবারে দৃষ্টিপাত করা যাক্‌। 


- ছয় -- 
সীম্মাম্তভবাঙজাক্প আাইজী ও হুম্মু্র 


লোকচর্ধার অনেক কিছুর মধ্যেই উক্ত অঞ্চলসমূহে 'নাচ্নী” নাচের 
চর্চাও পড়ে। এই 'নাচনী'নাচানো! চর্চা কতো পুরোনো, তা ঠিক বল! 
মুক্কিল। তবে মনে হয়, মানডূম-ধলভূমের অনেক ভূমিজ জমিদারের প্রত্যক্ষ 
পৃষ্ঠপোধকতায় “নাচ নী'নাচানোর রেওয়াজ গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এই 
নর্তক্কীদের সংখ্যা কমে গেছে বটে, তবে বিলুপ্ত হয় নি। ভূমিজ, খাঁড়িয়া, 
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কামার, মাল, ভূঞা প্রভৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রথা বেঁচে আছে) 
ছোটনাগপুরের রীচী প্রভৃতি অঞ্চলেও নর্তকী প্রতিপালনের রীতি আছে। 
বলা বাহুল্য, কোন আদিবাসী ভূম্বামীর নিজন্ব নর্তকী থাকবে না, এ হতেই 
পাবে না। নর্তকী না থাকলে লোকে অভিজাত ধলবে না? একদা 
বাঙ্লাদেশেব গ্রাম্য জমিদাবদেব মধ্যে এবং বণিফসভ্যতা পুষ্ট কলকাতার প্রথম 
যুগেব বিত্তশালীদের মধ্যে বক্ষিত এবং বাইজী পোষাব যে বেওয়াজ ছিল, 
তার সংগে এব ভাবগত কোন পার্থক্য নেই। 

সোজা কথায়, সহজ কথায় এই কথাই বল! যায় যে “নাচনী” বা নর্তকীবা 
আদিবাসী ভৃস্বামীদেব বক্ষিতা, আশ্রিতা এবং অন্ুগতা|, ভৃম্বামীদেব বিলাস- 
কক্ষেব নৃত্যগীতবিশাবদা নর্মসহচরী | বিশেষ বিশেষ উৎসবে বিশেষ কবে 
করম উৎসবে এদের সাহচষ অপবিহাষধ। সপাবিষদ ভূম্বাসী নর্তকীণ নাঁচেব 
আগুনে ইন্ধন যোগান। দলে দলে লোকে সমবেন্ত হয়ে নাচনীব নাচ 
উপভোগ করে । এ কথা স্বীকাৰব কবতেই হনে যে এ নাচেব ন।-আছে 
শালীনতা, না আছে কলাকৌশল । অসংস্কত, অমাজিত দেহভঙ্গিমাফ যৌন 
বোধকে খু'চিয়ে তোলাই এ নাচেব বৈশিষ্ট্য এবং ভদ্র, মাজিত, কচিমান 
সমাজে এ নাচ পুবোপুবি অচল । অবশ্য একখাঁও স্বীকাব কবতে হবে থে 
নাচের দিকটা ধতো। অঙ্গীল হোক্‌ না কেন, গানে দ্রিকটা ততখানি নয় 
আর লোক-সংস্কৃতির একটি বিশেষস্তবেই এব উখান-পতন। আদিবাসী 
ভূম্বামীদেরও গৃহ-পোধিতা নর্তকী ছাডা বিশেষ বিশেষ পেশাদাব-দলতূক্তা 
নাচনীদেরও দেখ! পাওয়া যায । কবম উৎসবে এদেব কোন দলকে আমন্ত্রণ 
জানানে। হয়, সাবাবাত ধরে নাচ গান চালানোব জন্যে , পবিবর্তে পাবিশ্রমিক 
দিতে হয় দু-দশ টাকা। নাচনী নাচে নাচ্নীব দলভুক্ত লোকদেব বলা হয 
হাউসী”১ অথব] 'রসিক?। বিশেষ কোন একজনেব বক্ষিতা হিসেবে থাকলেও 
নাচনী সর্বজনভোগ্যা, সবপ্রিয়া। করম উত্সবের রাতে এদের বি 
সহজলভ্য | এম্নি একটি উৎ্সবেব বাতে-_ 

“একটু প্লাত করেই আবভ্ভ হবে অনুষ্ঠান। অমুকের বান্ডিতে রী 
রাতে নাচ্নী নাচ হবে, এ কথা কানে কানে হেঁটে গেছে আশে পাশের গায়ে। 
আকাশে একাদশীর চাদ? মেঘের ধোয়ায় ঝাপস। হলেও নাচ গান চলবে । 
আকাশ ষ্দি ভেঙে পড়ে ঝমবম কবে একান্ত আকস্মিকতায় তাহলে অবিশ্টি 


১ হাউস” আঙোদ। 


অন্ুপব | ২৬৪ 
কথা চলে না আর | দলে দলে লোক এসে জম্বে 1 নাঁচনী-ও এসে গড়বে, 
দলশুদ্ধ। দলে থাকবে বাগ্যষন্ত্র_ ঢোল, ধুম্সা আর মন্দিরা । মাধলের 
প্রয়োজন হয় না এতে | আশেপাশের গীয়ে যারা আছে বায়েন, ধারা আছে 
গায়েন, কেউ থাকবে না ঘরে বসে। সবাই এসে যোগ দেবে; সবাই এসে 
পরিচয় দেবে বাছ্প্রতিভার, গীতশক্তির । বায়েনের মুখে বাজনার বোল 
খই ফুটিয়ে ছাডবে । তবেই ন|বায়েন! কাঠি পডবে ঢোলে। চঞ্চল হয়ে 
উঠবে প্রস্ধীক্ষমীণ জনত। গোল হয়ে ঘিরে দ্াডিয়ে নাচের জায়গার পরিসর 
বাড়িয়ে দেবে । বৃত্তের মধ্যে থাকবে নাচ্নী-একজন গায়েন আর তিনজন 
বায়েন। প্রধান বায়েন হচ্ছে ঢুলী,_যে ঢে।ল বাজায়। ধুমস! আর মন্দিব। 
তাল রাখে মাত্র । 

ঠিক সময়েই প্রবেশ করলো নাচ্নী। কালো কুচকুচে রং। স্থগন্ধি তেলে 
জ্বজব করছে খোপা-বাধা চুল। খোঁপাতে রূপোব পানর্কাট। গৌজা।; 
সিথিতে সিতলী, কপালে টিক্লী, ন।কে নোলক, কানে কানপাশ।, চিবুকে 
উল্কি, বাহুতে বাজু, হাতে চুড, গলায় টাপ্াককুডি, কোমবে বিছেগোট-_ 
বিচিত্র ধরনের অলংকার, সবই প্রায় বপোব । 
গায়ে সেমিজ, পদনে শাড়ী, ঘাথরার মতো! করে। হাতে সম্তা আতর 
মাখানে! একটি রুমাল। 
নতকী হাতনোড করে নমস্কার কববে সবাইকে । জনতার ক থেকে 
নান! ধবনের বাহবা ধ্বনি ভেসে আসবে। 
একজন গায়ক দেখদেবীর বন্দনা! করবে প্রথমে । নর্তকীও যোগ দেবে 
তার সঙ্গে। তারপর শুরু হবে নাচ-গান। মদ আব হীডিয়ার রঙীন নেশায় 
সবাই-তখন চঞ্চল । 
ঝুমুরের স্থর জাগে গায়ক-কণ্ঠে £ 
আইল সথী বসন্ত সময়-_- 
না আইল আমার শ্যাম রসময় 
কথ! রহিল ভূলিয়! 55582 
দিন গেল যত বহিয়াঁ_ 
ও গ...''রাত গেল তো চলিয়--আ- আআ 
কুঞ্জে না আইল আমার কালিয়াঁ_ | 
কানে হাত দিয়ে গানে টান দিয়ে রসিক গায়ক গান গাইবে । উৎকর্ণ হয়ে 
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গুনবে নর্তকী । ঠিক সময়ে তাঁকে গানের শেষ কলিট! ধরতেই হবে কু 
না আইল আমার কালিয়া--আঁ_-আ-। স্তন্ধ হয়ে থাকবে ঢোল, যুছু 
ধ্বনিতে তাল রাখবে ধুমসা আব মন্দিবা। নাচনীব জানা গান হলে সব 
গানটাই সে পুনরাবৃত্তি করতে পারে, নাঁহলে শেষ কলিটা ধবে তালরক্ষা 
করতেই হবে । আবার গান ধবলে। গায়েন : 

কোকিল কুহবে সাবা বাতিয়া 

মধু রসে বইল মাতিয়া-_ 

কুণ্জে না আইল আমার কালিয়া-_-আ--অ1-_ | 

আহা দেশে দেশে যাঁন্‌ বসস্ত ল। পান 
এ চবণটিকে উল্টে পাণ্টে আবাব হয়তো গাইলো-_ 

যে দেশেতে যান্‌ বসন্ত না পান 

তাই রইলে। মোবে ভুলিয়। 

কুঞ্জে না আইল কাঁলিয়া-_-আ- আআ 
নর্তকীর পায়েব পাতীয় চাঞ্চল্য দেখ! দেবে এবাব। গানের অন্থবণনে স্পন্দিত 
হবে তার দ্েহ। ঢোলে কাঠি পডলেই তাৰ সর্বাঙ্গ ফুলে ফুলে উঠবে । 
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠবে ঢুলী ঃ 

ধেইটি ধেইটি ধা গেড গেড, ধা গেড্‌ গেড. ধিটি ধো_ 

উব্‌ ব্‌ব্__খিটি ধো ধো, ধিটি ধো_ 
সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্গ সঞ্চালন কববে নর্তকী । হাত-পায়েব বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচতে 
শুক করবে সে। কখন দু-হাঁতে শীভীর দু পাশের ঘাঘরাব মতো! অংশকে 
তুলে ধবে নাচবে , কখন বুক চিতিয়ে, কখন রুমাল তুলে। বাজনা 
শেষ ন। হওয়া পর্যন্ত নাচতেই হবে। দ্লেব বাইবেব ঢুলী হলে নাচনীকে 
বিপদ্দে পড়তে হয় মাঝে মাঝে । শুরু হবে বংয়েব বাঞ্জনা। মুখের ৰোলে 
ঢোলেব তালে নাচনীকে নাচতে হবে রংয়েব নাচ। গায়েন রংক্ের গান 
ধরলো £ 

সাজের বেল! জলকে গেলে ছুটি শেষাল হুল্‌্কে ১__ 

আম্ব। কি বলে যাবে৷ জলকে। 

হাত ছুটা নাইডে ( নেডে ) দিলে লইতন চুড়ি 

ঝল্কে-- 
১ উঁকি দের 
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গান শেষ হলে বাজন। বাক্ধবে £--- 
ধিদি ধিদি ধিদি বে! 
ধে ধেদা গিডদা খো 
ধুম্সা বাজবে £ গিডি গিভি গিভি ঘুষ্‌, গিডি গিডভি গিডি থুম্‌। 
মন্দিব। তাল বাখবে £ টিটি টিটি টিটি টিং, টিটি টিটি টিটি টিং । 
নাচনীকে বিশেষ পবিশ্রম কবে এ সময় নাচতে হয় না। পাকের সামনে 
রুমালট। হাওয়। খাবাব ভঙ্গিতে তালে তালে নাডতে থাকে আব সহজ 
পদক্ষেপে অঙ্গচালন1 কবে । 
মাঝে মাঝে বিশ্রামাদতে হবে নর্তকীকে | 
নতুন গায়ক, নতুন ঢুলী বেবিয়ে আসবে ভিড ঠেলে । 
মুচকি হেসে গান ধরবে সেঃ 
হাত বাড়ালে বকুল ফুল 
নাচ্নী তোমাব গেল জাতি কুল। 
তবে আনহে গায়েব গামছু। 
যৌবন দিব বাধিয়ে__ 
ছুয়ো না ছুঁয়ো ন। বধূ ঘবে দিব বলিয়ে। 
জনমগ্লী থেকে সাবাস ধ্বনি উঠবে । 
নাচনী ধবলো শেষেব কপি ছুইও না ছুঁছও না বধু ঘবে দিব 
বলিয়ে-_। 
বেছে উঠলে! ঢোল। বোলে তুডী ছুটলে। মুখে-। বোলেব ভাষা 
অনেক সময় অত্যন্ত অশ্ীল। শর্কীব উদ্দেশে ছুঁড়ে মাবা হয সে বোলকে। 
বল। বাহুল্য, নতকী খুশি হয় তাতে। বায়েন যে খাটি বসিক, তা বুঝতে 
একটুও দেখী হয় ন। তাব--। চোখ-মুখের নীবব ভাষায় সে নিজেব খুশির 
ভাবট। প্রকাশ কবে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুবে ফিবে উঠে বসে, চরকীপাক 
খেয়ে উদ্দাম নাচে সবাইকে মুগ্ধ কবে দেয়। 
ঝন্ঝন্‌ কৰে ফেবী পড়ল একটি থালাধ। 
নাচ্নী হয়ত অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য কবেছে, একজন, “বইস* গোছের 
ছোকর! তার নিজেব কপালে একটি পয়সা রেখেছে কাচপোৌকাব টিপের মতে। 
করে। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে সে। ভাব কপালে নিজের কপাল ঠেকিয়ে, 


কপাল ঘষে নিজের কপালে তুলে নিতে হবে পয়সাটি। নাচতে নাচতেই 
১৬ 


২৪২ সীমাস্তবাঙলার লোকযান 


যেতে হবে, আর বিচিত্র অজভঙ্জি করে নাচের অভিনয় করেই তুলতে হবে 
পয়সাটি। বলা বাহুল্য, এ আহ্বান কোন নাচ্নীই অন্বীকার করতে পারে ন', 
মানহানি হয়। লোকে বলতে পাবে--“এ লাচ্নীটা আলাপ কবতে শিখে 
নাই, ইটা কি একট! লাচ্নী বঠে?। 
বসিক এবারে রংয়েব গান ধরবে £-- 
সাঝের বেল! জলকে গিয়ে ঝুমকা হারালি। 
তুই লো ছক্রী চালাক বটে শ্টামকে তুলালি ॥ 
উর্রুর্‌ গিডি ঘুম । গিডি গিভি ঘুম | টি টি টিং টিং। টিটি টিটি টিং। 
নাচনী যাবে পয়সা তুলতে । 
অনেক চেষ্টাব পর বুকে বুক দিয়ে, নাকে নাক দিয়ে নিজের কপালে 
তুলে নেবে পয়সাটি। চাবর্দিক থেকে হর্ধধ্বনি উঠবে । যার কপাল থেকে 
পয়সা তোল। হল, কৃতার্থ হয়ে সে খুশিমত ফেরী দেবে নাচনীকে | 
কেউ হয়ত আঙুলেব ডগায় পয়সা বাখল। আঙুল দিয়েই তুলতে 
হবে সেটিকে । এদিকে হয়ত বা ঢুলু ঢুলু করছে নাচনীর চোখ, মদেব 
নেশায় নাচের তালে ভাঙ্গন দেখা দিচ্ছে ক্রমশ; রাতও বাডছে শা এ] 
করে। তা হলেও রসিকেব দল ছাডবে কেন! নাচনীর-ক্ষমতাকে বেশ 
কবে ঝালিয়ে নেওয়া দ্রবকাব । 
এবারে ঢোল ধবল আর একজন । বোল দেবে :--ধেইটি ধেইটি ধা গেড 
গেড ধা গেড গেড় ধিটি ধো। ধোগা তিনি পু'ই খাডাটা-_- 
গান ধরলে! গায়েন £ 
শবৎ পুণিমা আলো 
স্বামী থাকলে তেমনি ভালো, 
শিশুকালে স্বামী মার। ঘায়। 
ওরে সবল, এ যৌবন বাখ। হল দায়। 
বাজনার পরে এর সঙ্গে রংয়েব গান দেওয়া হল £ 
জাডা কাঠের গাব গুবাটি 
পাছায় রাখে তান, 
টেঁকিটা দে হডকাই বারেক দুবার 
আমার শুকিয়ে গেল ধান। 
নাচনীনাচের গান আর নাচ এমনি করে এগিয়ে চলে। প্রেমের গান, 


অন্ুপর্ব ২৪৩ 


সামাজিক ।বধিনিষেধেব গান, বিধবা মেয়ের ভরা যৌবনে ব্যাকুল বেদনার গান, 
বস-পরিহাসের গান আরও কত কি গানের মধ্য দিসে সার] বাতকে মুখর 


কবে রাখা হয়। 


এ সঙ্গে এ কথাও বলা দরকাব যে এব মধ্যে বাধাকৃষ্ঃ 


সংক্রান্ত গান, আধ্যাত্মিক গান এবং শ্বদেশী গানও ঢুকে পড়েছে। তবে এ 
সব গানেব প্রাধান্ত ততখানি অভিব্যক্ত নয়। উদ্দাহবণ ম্বরূপ কয়েকটি 
গানেব উল্লেখ কর! যেতে পাবে। শহীদ ক্ষদ্রিবাম সম্পক্ত সেই বিখ্যাত 
গানটিও কিছুট। রূপ পবিবতিত কবে এদেব মধ্যে দেখা দিয়েছে ১ 


শনিবাবে দশটার পরে 
লোৰ না ধবে কাচারী ঘবে গে। ম!। 
(ওই) হাসতে হাসতে লিব ফসী 
দেখবে ভাবতবাসী | 
বিদায় দাও মা ফিবে আসি। 
অশ্ব যদি থাকত ছাড। 
ক্ষদিরাম কি পঙত ধব1 
( এ) চাবুক মাবে চলে যাইত বিন্দে গয়া কাশী__ 
বিদাখ দাও মা_-ফিবে আসি। 


আব একটি গানে বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষণীয় £__ 


মানুষ জনম দুলভ ( দুর্লভ ) ভাই 
কুপথেতে কেন যাবিবে ভাই-__ 
কুপথেতে যাবি পথ নাহি পাবি 
বৈকুগ্ঠ ভৃবনে__এ_ এএ 
ভূলো না জীব গে হবিনামেব বীণে__ 


এসব গানের শেষেও বংয়েব গান কিন্তু আলাদ1। বলা বাহুল্য, বংয়েব গান 
বললেই বোঝাবে হাক্কা চটুল চপল গান। তাই এ গানের শেষে বং দেওয়। 


₹তে পাবে। 


তোদের পাড়া বুলতে গেলে 
গুড দিয়ে ভুলালি তোবা। 
যাবে যা মন ভোমবা-- 
আব যাব না তোদেব পাড়া। 


২৪৪ সীমাস্তবাঙলার লোকঘান 


কতকগুলে। গানের ভেতব আবার সংকেত-ধর্মকে ফুটিয়ে তোলা হয়। 
গায়েন গাইলো : 
ঘরেব উপবে ঘর 
তায় বসেছেন গিরিবর, 
পাখি দয়! নাই রে তোব-_ 
সামান্য পিবিতিব লাগি পাখি গবাদের ভিতব | 
কালো কালো ছোকবাটা ঘাডে রইলে! ঢোল 
সামান্য পিবিতির লাগি পাখি গধাদেব ভিতব 
ঢোল ধুমস! পড়ে বইলো। বাবান্দা ভিতব 
সামান্ত পিবিতিব লাগি, পাখি গবাদেব ভিতর 
পাখিটি উডে গেল তেতল1 উপব-_ 
সামান্য পিবিতির লাগি পাখি গবাদেব ভিতব | 


রংয্ষেব তানে গান উঠলো £- 


আঘুব বাটে (-আগেব দিকে ) বডশিলাঠি পাছুববাটে শিকাবী 
লালবাজাবে লাচ লাগেছে চল গে। যাব বেপাবী ॥, 


একেবাবে শেষের দিকে কোন কোন বসিকজন এসে গানেব ছলে জানিয়ে 
দিয়ে গেল £-- 


লোকে বলে হাতী হাতী 

ভাতাবকে মারেছ লাথি । 

ভাতাব মাবা নামটি তোমাব গেল না 
ফুঁকিলে আগুন জলে না। 


নাচনীর চোখে নেশার আবেশ, দেহে পরিশ্রমের ক্লান্তি, মনের মধ্ধ্যে বৌয়াটে 
স্বপ্র। তখনও বাজছে ঢোল, ধুমসা আব মন্দিরা । ফর্স। হয়ে এসেছে 
পুর্বদিক ।--তা হলেও কি নাচ-গান থামবে ! কোন কোন ক্ষেত্রে,ছু জন ব। 
তিন চার জন নর্তকী, পালা কবে অথব। একত্রে নৃত্যগ্নীত পরিষ্েশন কবে। 
নতুন কোন ঝুমুর গায়ক এসে হয়ত ব্যঙ্গ-বিজ্রপের ঝাজ মিশিয়ে কিছু 
রসিকতা করতে চাইল। সে রসিকতার মধ্যে গ্রাম্যতাই একাস্ত 
স্বাভাবিক ! 'ঝুমুরিয়া” ষদি বলে £-- 


অন্পর্ব ২৪৫ 
একটি মশ! বাঁধে বাডে 
দুটি মশা খাষ-_ 
ছুঁচা কামড়াইল কামডাইল ভাই নাচ্নী দিদিব গায়-_ 
তা হলে নাচনীকে জবাব দিতে হবে মুখেব উপর | জবাব দ্রেবাৰ জন্য নতুন 
কোন গান বচনাব জন্য ব্যস্ত হতে হয় না তাকে । ঝুমুবিয়াব গানকেই সে 
নিজেব কাজে লাগায়। তখন 'নাচত্ী দিদি-কে' আব ছঁচো কামডায় না, 
কামডায় 'ঝুমুবিয়া দাদাব গায়” । সঙ্গে সঙ্গে ঢোল আব ধুমসা বা নীকীডা_ 
(মেঘেব আওয়াজ তুলবে । ঢোল আব ধুমসাব বোল বলতে গিয়ে ঢোল- 
বায়েন হয়ত এমন ভাষায় তা প্রকাশ কববে যা অঙ্ীলতাব পর্ধীয়ে পডে। 
শীমান্তবওলাব শাচ্নী-নাচক্ ঠিক লোকনৃতোব পযাযে ফেল! যায় না। 
তবু-ও লোকসংস্কৃতিব বিশেষ অণ্গ হিসাব “ব কথা এডিয়ে গেলে, সীমাস্ত- 
সমাজেব একটি জনপ্রিয় দিক বাদ থেকে যেত। 


_জাত-_ 
বগনিন্দাচি ও সুমুল 


কাঠিনাচকে শুধ্‌ সীমান্তবাঙ্লাব মধ্যেই সীমায়িত কবে বাখা যায না। 
এই নাচটি কোন-না কোন বূপে সমগ্র ভাবতবর্ষেহ প্রচলিত। ধবে নেওয়া 
যেতে পাবে যে, কাঠিনাচ সীমান্তবাঙলাব বিশিষ্ট লোকনুত্যেব অন্যতম নয়) 
তবুও এব প্রচলনের ভাধিক্য এই কথাই প্রমাণিত কবে যে সমগ্র ভাবতবর্ষে 
এই নাচেব যেমন আদব, এখানেও ঠিক সেই কপই | 

বীবন়ম-বীকুড। মানভূম-ধলভূম ঝাঁডগ্রাম-মযুবভঞ্ক প্রভৃতি অঞ্চলের 
বাগদী-বেহাবাঁবাগীল-ভূমিজ-ভূঁইঞ্া-মাহীতো। প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই 
নাচের বিস্তৃতি লক্ষণীয়। অথচ প্রতিবেশী সাওতালদেব মধ্যে অথবা ওবাপ্ড- 
মুণ্ডাদেব মধ্যেও এব প্রচলন একেবাবেই নেই। দক্ষিণ ভাবতেব কোলাট্রম 
বাসনৃত্যের এবং বাজস্থানেব দ্ডিয়া বাসনত্যের সঙ্গে কোন কোন বিষযে এই 
কাঠিনাচেব বপ-সাদৃশ্ঠ আছে। কাঠিনাচ যে মূলতঃ বাসনৃত্য, সে সম্পর্কে 
সন্দেহেব কোন কাবণ নেই। 

সীমান্তবাঙ্লাব কাঠিনাচেব সঙ্গে যে গান গাওয়! হয়, সে গানকেও বলা 


২৪৬ সীমাস্তবাঙ্লার লোকযান 


হয় ঝুমুর :-_শুধু “বুমুর' নয়, “কাণ্িনাচের ঝুমুর । এতে--রাধারষ্ণলীলার 
গানই মুখ্য । 
কাঠিনাচের দলটি একটি বৃত্ত বচনা কবে ফীভায়। বৃত্বের মধ্যে মাদল 
নিষ্বে প্রস্তুত হয়ে থাকে বায়েনরা। কোন কোন সময় একজন অথব!। দুজন 
বায়েনই একটু ঝুঁকে মাদল বাজাবাব জন্য প্রস্তুত হয়। সাধারণত, ধুমসা 
বা নাকাড়া-ও মাদলের সঙ্গে বাজে । গানের স্থরেব মধ্যে খুব বেশী বিভিন্নতা' 
পরিলক্ষিত না হলেও, সময় সময় স্থরেব ভিন্নত]। অহ্ুসাবে ঢোলের বাজনাও 
চলে । কোন কোন ক্ষেত্রে ধুমসা! মাদলের সঙ্গে সঙ্গতি বাখে মন্দিবাব ভাল । 
বাস উৎসবেব সঙ্গে কাঠিনীচেব স্বৃতি বিজডিত হলেও, সীমাস্তবাঙ্লায় 
তা বিভিন্ন পুজাপার্বণ এবং উৎসবেব সঙ্গেই প্রচলিত । দুর্গাপুজ1! অথবা মকব 
নংক্রাস্তিব মেলা উপলক্ষে, কাঠিনাচেব দল আত্মপ্রকাশ কবে বেশী। 
বলা বাহুল্য, সীমাস্তবাঙলায় এই নাচ একাস্তভাবে পুরুষদেবই নাচ, বিশেষ 
করে তরুণদেব , মেয়েরা কোনদিনই এ নাচে অংশগ্রহণ কবে না। পুরুষবাই 
নারীজনোচিত সঙ্জায় বিভষিত হয়ে 'গোগী' হয়ে ষায়। মাদলের বাজনা 
ন্বরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই, বীতি অন্ুসাবে প্রতোকটি লোক তাব দক্ষিণে 
লোকের বাম হাতেব কাঠিতে আঘাত করে এবং বাম ভাগে ঈ্রাডানো 
লোৌকেব ডান হাতেব কাঠিতে আঘাত কবে তাল বাখে। কীবভূমেব বাগদী 
বেহাক্াবা মালকৌচা মেবে পুরুষবেশেই কাঠিনাচে অংশগ্রহণ কবে। 
একজন মূল গায়েন আব একজন সহকাঁবী গায়েন প্রথমে বন্দনা স্থুরু 
করে। বন্দনা শেষ হলে গান স্থরু হয়। মূল গায়েন হয়ত গান ধবাবে £ 
বাশ নাই বাশির ফাবল 
তরল বাশেব আগল গো-_ 
বিনা ফুঁকে বাজে বাশী 
বলে রাধা রাধা গো । 


বড বনের লতাপাতা ছোট বনেব শাল পাতা, 
কোন বনে হারালে কান সোনা বাধা বাশীবে। 
হায়--হায়-_ 
মূল গায়েন, প্রথম ছু কলি গাইলে, তার অন্বর্তা দলটি-__হায় হায়--বলে 
স্থরের ফাকটুকু পুরণ করে পুনরাবৃত্তি করে গানের। অবস্ত এ রীতি 


অন্গুপৰ ২৪৭ 


স্তর প্রচলিত ন। হলেও, এও এক বিশেষ ধরণের রীতি । অনেক সময় 
প্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলীব কিছু অংশ কাঠিনাচের ঝুমুব হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
রাধাকৃষ্কের গান ছাড়া রামসীতাৰ উপাখ্যান-ও কাঠিনাচের গানে 
স্বপ্রচলিত। রামসীতা এবং লক্ষণ চলেছেন বনে, স্ুর্ধতাপে রাজকুলবধূ 
সীতা ঝিমিয়ে পডেছেন , তাবই স্ব ফোটে গানে । অবন্ঠ, শুধু রামসীতার 
উপাখ্যানই বা কেন, কাঠিনীচেব অধিকাংশ গানই কোন না কোন পুরাণ থেকে 
সংগৃহীত । বামাম্ণেব অন্বর্তী হয়ে কাঠিনাচেব ঝুমুবে বলা হলো 
হয়ত বাঁ 
বাম ভাঙেন সরু ডাল 
লক্ষ্মণ খবে শিবে গো, 
তাহাব ছায়াতে সীতা চলেন ধাীঁবে ধীবে গো। 
হায়-হায় 
আগে যান বামচন্দ্র পশ্চাতে যে লক্ষ্মী গে। 
তাহাব পশ্চাতে যান লক্ষ্মণ মহামতি গো, 
হায়_হায় 
উপবে কূর্যেব তাপ গো তলে তাতা বালি 
চলিতে না পাবেন সীতা কবেন বিকলি গো-_ 
হায়, হায় 


সঙ্গে সঙ্গে মাদলেব বোল শোনা যাবে 2 


তাই খেটে তাক বেই, দা ধিনি তাং 
দা ধিনি তাং তাক, খেই ধেই তাং । 


গানেব স্থুব ক্রমশ যত আবোহী পর্দায় উঠতে থাকে, মাদলেব বোল 
তত ব্দলাতে থাকে । হাতেব কাঠিব তাল যত ভ্রুত লয়ে উঠবে তত ক্রত 
তালেই মাদল বাজবে । শেষে আসবে বং, কোন কোন জায়গাম্ম বলে 
গাঢ স্ব বাঁ গাঢুয়! স্বর । তখন মাল বাজবে £ 


তাক্‌, ধিউৰ ধিতাং খিটি তাং 
ধিনাক ধিতাঁং তাক খিটি তাং 
ধিউর ধিতাং খিটি তাং 


২৪৮ সীমান্তবাঙলার লৌকযান 


বংয়ের গান মোটেই মূল গানের অংশ নয় এবং এ গানগুলি সাধারণত হাক্ষা 
মেজাজের গ্রাম্যসঙ্গীত ।১ 

বলা বাহুল্য, এ নাচ সীমান্তবাঙ্লার লোকনৃত্য পায়ের উচ্চন্তরের নাচ-- 
এবং কাঠিনাচের সঙ্গে যে ঝুমুর গাওয়া হয়, তাব অধিকাংশই রাধারুষ্জের 
লীলা প্রসঙ্গ । 


_ আট__ 


চাড় ঝুমুর ও টাড় হু 


এবাবে যে ঝুমুব গানেব কথ। আসছে তা খুব লৌকিক এবং মৌলিক । 
া'ডশাল নাচে এবং পাত। নাচে এব প্রচলন খুব বেশী। দীডশাল নাচ বা 
দঁউডা নাচ শুধু পুকষদের নাচ। কর্মক্লান্ত দ্িবসেব শেষে মাদল এবং ধুমস| 
নিয়ে গ্রামীণ কষক এবং শ্রমজীবীদেব আখড়ায় ফ্রাডশাল নাচ হয়। হাত 
ধবাধবি কবে, বৃত্ত বচন। কবে স্থক হয এই নীচ। পীত। নাচে শ্রীপুকষ 
ভাবে নাচে । কবম-উৎসব উপলক্ষে পাঁতি। নাচ উতৎসব-নৃত্য । মদ 
এবং হাডিয়। দাডশাল একং পাত! নাচে উন্মাদন। নিয়ে আসে! বলা বাহুল্য 
এই একই নাচেব নাম অঞ্চল ভেদে দাড ব। পাতা । দীডেব উচ্চাবণ 
সাধাবণত “ায়েড?। 
আব, “ট'াভ ঝুমুব? হচ্ছে মাঠেব গান্ড ক্ষেতে গান। ক্ষেতে-মাঠে কাজ 
করবাব সময সম্মিলিতভাবে এই ঝুমুব গাওয়! হয়, সাধ।বণত শ্রমজীবাঁ 
এবং কৃষাণী নাবীদেব কণ্ঠে এব আবির্ভাব । কাজেব শেষে ঘবে ফেবাব পথেও 
এদেব ক ধ্বনিত হয় ঝুমুব গানে । এ সমস্ত ঝুমুব লোকসংগীতেব আদিম 
স্থব এবং আদিম প্রবণতাব মধ্যে সীমাবদ্ধ । কোন অলংকাবের কুত্রিমতায় 
এসব গান মেকী হয়ে যায়নি আজও । বন-বাদাড ক্ষেত-খামার, মাঠঘাটেব 
এই ঘাসের ফুলগুলি সভ্যসমাজে অপাংক্তেয় হবেই, কিন্তু এ ফুল যেখানে 
ফুটেছে, সেখানে তাদেব শোভা-সৌন্দধ স্থানোপযোগী নিশ্চয়ই | সেখানে 
অন্থর্বব মাটির বুক চিবে লাঙ্গল চীলায় রক্ষমূতি জনতা । তাদেব মাথায় আগুন 
১ পুটি মাছে ঘর ছায়েছে ইতর গেল বাপের বাড়ী 


বক ধরেছে বাতা । শিয়াল ধরে ছাতা । 
ইত্যাদি। 


৫ অন্থপর্ব | ২৪৯ 


ছড়ায় চেত্র-বৈশাখের স্থ্য; মাথার ঘাম চোখের ওপর গড়িয়ে পড়ে। সে 
সময় তাদেরই প্রিয়তমার দল যদ্দি গুন গুন করে গান ধরে, সে গানও 
বেদনা মধথিত ঝুমুরের ফুলের মত ঝরে পড়ে সর্ব £-_ 
আমার বধু হাল করে কেঁদ কানালির ধারে 
হায় হায় মাথার ঘাম চোখে পড়ে 
দেখে হিয়া ফাটে 
ননদিনী লো, আমি নিজে যাবো “বাসিয়াম”১ দিতে। 
কল্পনা নেত্রে দেখ! যেতে পারে এবার £ সীঘান্তবাঙ্লার একটি চিত্র £ 
বধু চলেছে মাথায় পাশ্তাভাতের হাড়ি নিয়ে, যেখানে বধূর মাথার ঘাম 
চোখের ওপর পড়ে হয়তে1 বা মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছে | 
আর ওদিকে হয়তে। এক মেয়ে বাপের বাড়ী ছেড়ে যেতে নারাজ । স্বামী 
হয়তো তারু“নিয় যাবার জন্য আসছে। সংলাদ পেয়েই, মাথাব্যথা 
স্থুরু হলে। তার £ 
যখন জামাই আধানাটে 
তথন বিটি পুকুর ঘাটে, 
জামাই দেখে বিটির মাখা-ভখাজব গে 
জামাই দেখে 
বিভিন্ন ধরনের ঝুমুর গান দাঁডশাল নাচে এবং পাতা নাচে তো গাওয়া 
হয়ই । মাঠে-ঘাটে-ও লোককে এসব গান ধ্বনিত হয়। মাঠে-ঘাটে যে 
সমস্ত ঝুমুর গাওয়া হয়, তা অনেক সময় শ্লীলতার পধায় ছাড়িয়ে যায় । অনেক 
গানই ইংগিতপুর্ণ। কোন তরুণী মেয়েকে দেখে পথে-ঘাটে কৌন ছোকর! 
হয়ত ঝুমুরের স্থুর ছড়াল :__ 
শুকন। গাছেতে ফুটেছে ফুল 
বধু কেমনে তুলিব ডালিমের-ই ফুল 
তুলিতে তুলিতে হলে! সকাল ২ 
বধু কেমনে তুলিব ডালিমেরি ফুল। 
এ গানের উত্তরও মিলবে £-_ 
আম গাছে আম নাই টিল কেন ছু'ড হে, 
তোমার দেশের আমি নই- আখি কেন ঠার হে। 


সপ আস পাশ কা শস্পাপশীিসীীকশীপিপিস্পী শাস্জি প্রি শনি 


১ গান্তাভাতা 


২৫০ সীমান্বাঙলার লোকঘান 


প্রেমের আকুতি এবং আকাঙ্ক্ষার কথাও নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে 
ঝুমুর গানে । বসম্ত ধতুর আগমনে পাহাড়-বন চঞ্চল করে আগুন জলে পলাশ 
ফুলের । সে আগুনের শিখা ছুয়ে ছুয়ে যায় হৃদয়দেশ। কিশোরী মেয়ের 
বুকেও বয়ঃসদ্ধিব স্পন্দন জাগে । কখন বা ঝবঝর বর্ষণের দিনে ও রাতে 
দেহমন পুলকিত হয়; ব্যাকুল হয় স্পর্শেব জন্ত । কোথায় কে বিরহিণী নারী 
প্রতীক্ষায় রাত ভোব কবে দেয়। এদিকে হয়ত কুমাবী মেয়েদেব বিবাহের 
লগ্ন আসে , পাহাভ পর্বতের কোণে কোণে গান জাগে । মানতূমের শুফমাটির 
বুক ফুঁডে ফুল ফোটে ঝুমুবেব, ধলভমেব বনে-বনে দেখ! দেয় শিহবণ। 
॥ ১। সাঝ সকালের বেল। 

কে মাবিল চালে ঢেলা-_, 

ঢেল। নয় শ্যাম, পানেব পটপলা-- 

গাল দিছে ননদী অবল1। 


| ২। বধুয়া অ।সিবে বলে কপাট না দিল ঘবে__ 
বধুয়া _, সববস নিল চোবে। ( »সবন্ব নিল ) 


।৩। আজিকাব বাতিয়া 
বডবে বিপতিয়া, 
মনে পডে_- 
আমাব পুবান সঙ্গ তিয়া__ 
মনে পডে। 
| ৪ | চোত বোশেখ মাসে ফুটল পলাশ গে 
চুহি চুহি দিদি কবল গবাস গে। 
| ৫ | যখন ছিলাম ছুটুমুট্র 
খায়েছিলাম জনাৰ বুটু, 
আজকালটুকু হয়েছি ভাগর-__ 
কত ছলে ডাকছে নাগব। 
| ৬। শেরাবনের কাদ্দাতে-_-( শ্রাবণের কাদায়) 
লজ্জ। লাগে কাছে দাডাতে-__ 
ভরতি রোদেব বেলাতে রে-- 
হাসে বাসে ধরলি গলাতে । 


অনুপ ২৫১ 


উপরিউক্ত গানগুলি সমাজের আংশিক চিত্র বহন করছে, এতে সন্দেহ 
নেই কোন । পাহাড-বন-টপাডেব এও এক রেখাচিত্র । 

কিন্ত এই চিত্র শেষ চিত্র নয় , পবিবেশেব নানান্‌ দিক ঝুমুব গানে বাসা 
বেঁধে আছে । শুধু গান থেকেই এ সমস্ত অঞ্চলের সামাজিক রীতি-নীতি, 
আচার-আচরণের একটি সুস্পষ্ট ধাবণ1 জাগবিত হতে পাবে। কিন্তু গানের 
উদ্ধতিতেই গানেব প্রাণকে আবিষ্ধীর কবা যাবে না। ধুমসা মাদল 
সহযোগে এই ঝুমুব যখন প্রতিফলিত হয় মাঠে-ঘাটে-বনে, পাহাডের সীমায়, 
তখন যদি কান পেতে শোন যায় এই একান্ত লৌদিক লোকসংগীত, তা হলেই 
এব সত্তাটি আবিষ্কৃত হবে নতুন কবে। মে দেশেব মাটির সংগে নিবিড 
যোগ না থাকলে, এ ঝুমুবকে মনে হবে বুনো এবং অঙ্সীল। “যবুও একথা 
বলতে হবে, ষে লৌকসংগীতেব একটি মৌলিক ব্ূপ বহুবিধ প্রভাবকে এডিয়ে 
পুবোপুবি কাতর হয় নি। 

অতি সোজা কথায় কয়েকটি শব্দ দিয়ে গড! এক একটি গান। 
লোক-কবিদেব চে।খেব সামনে যা কিছু দেখা দিয়েছে, তাই হয়েছে গানের 
বিষয়বস্তর | বাইবেব স্থল জগতেই বেশী এদেব আনাগানা। অন্তবেব কথাও 
ততটুকুই এরা বলেছে, যতটুকু স্থুল, যতটুকু সাধাবণ অনুভূতি । তাই কাঠাল 
গাছেব গন্ধটি এদেব নাকে এসে ছেলেপিলেব আশাব কথা মনে কবিয়ে দেয়: 


বাডী নাময় কাঠাল গাছ 
ছেলাপিলায় কবে আশ-_ 
গমকি গমকি উঠে বাম। 


আবাব, যে কুলগাছটিকে বেষ্টন কবে লতিয়ে লতিয়ে উঠে গেছে লাউগাছ, 
ধাব ফলেব আশয় কুল গাছেব প্রতি শাখা, তার কথাও এই লোক-কবির! 
ভোলে নি। কিন্তু এ গান মানেই প্রাণচাঞ্চল্য , তাই এ ঝুমুবেব প্রথম পংক্কি 
ঘদি দ্বিতীয় পংক্তির সংগে কোন স্ুসংবদ্ধ সম্পর্ক না রাখে, তা হলেও অবাক 
হবার কিছু নেই। কুলগাছে ভরা লাউ-এব সংগে মামাশ্বশুরেব মদমন্ত হওয়ার 
সম্পর্ক নেই বাঁ থাকল, তবু ঝুমুবেব গানে পাওয়! যাঁবে 


বাড়ি নাময় কুলগাছটি লাউএ ভরি গেল্রে-_ 
বেধা-শালাব মামাশ্বশুর মদে মাতি গেল্রে। 


অবশ্থ,_কুলগাছ এবং মামাশ্বশুর, উভয়েই ভবপুর এবং “বেধা-শালা” শবাটি 


২৫২ সীমান্তবাঙলার লোকঘান 


যদিও একটি গালাগাল যাব অর্থ জারজ-_, তবু এ ধরনেব কথা আদবার্থেও 
বাব্হত হয়। 

বল! বাহুল্য, এজাতীয় অধিকাশ ঝুমুবেব বচনা ধারা করেন তাদের 
অধিকাংশই নারী। পুরুষ ও স্ত্রী--উভয় জাতেব করিই সীমান্তবাঙ্লায় 
অনেক । আব একটি চিত্রেব দিকে দৃষ্টিপাত কব! যাক £ 


গগ্লি+ কুঢাইতে গেলম নন্দাইদেব হিড২-_ 
মাথায় গগলিব পাইছ্যা উপবে উডে চিল। 
দাদা দে-ন গুলেল বে( দাদা, গুলতি দাওন। ) 
মাব্যে দিব শাক চিল। 


মাছেব প্রাচুধ নেই এ সব অঞ্চলে , অতএব গুগ লিটা অখাছ্য নয়। নন্দাইদেব 
জলাজমি থেকে গুগলি কুডিযে মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে ফেবাব পথে, মাথাব উপ্ব 
উডে উডে বেড়াচ্ছে শ*খচিল | গুলতি দ্য সেই শ*খচিলাকে মাববাব জন্য 
এই অনবোধ। 

পাহাঁডী নদী কোন কোন সময় হ।মলা সবক কবে ক্ষেতেব উপব , আবাব 
কথন সেই যে আকাশ প্বে যায় এবটি ফোটাও ঝবে পড়ে না, ক্ষেত যায় 
চৌচিব হয়ে 


| ১। সক ধন কলমখাডি 
তাই কইছে বহালে, 
ডুবে গেল সে ও বেকোনধীব হামালে । 
তখন কাদতে হয়, ভাবতে হয় £ 
আইল যুগিয়াব বান , নিয়। গেল 
ক্ষেতেব ধান 
হিডে বসে ঝুবত নয়ান 
কৈসে ধাচে প্রাণ। 
মহাজন আল্যে কি দিব জবান। 
অথবা-_ 
বাদ গেল ফাট্যে ফুট্যে 
বহাল গেল ছাতু ফুট্যে 


সপ স 


১.০গুগলি, ২ম্লক্ষেত , ৩স্ঝড়ি 


অন্পর্ব ২৪৩ 


এমন ধরনট। দেখি নাই গিহানে +( জ্ঞানে ) 

জল হবে বিজয়! বিহানে। 
দিনের কাজ সেরে ঘরে ফেরার পথে রাস্তার কাদায় যদি কোন মেয়ের পায়ের 
'ঝুটি? হারায় তা হলে ঝু'টি খোজার জন্য অপেক্ষ। করতে হবে সংগীদের ; না- 
হম তার্দের কপালে নারীর গঞ্জন1| জুটবে। তাদের শুনতে হবে £ 

আমপাতাটি জামপাতাটি কাদায় গাডালো', 

দাড় ন রে খাল-ভরারা! ঝুঁটি হারালো । 
আবার এই নারী যখন মাতৃত্বের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারছে না, তখন £-- 

যার ঘরে ছেল! নাই, তার পরাণ কেমন করে রে। 

হাবাক ডুবুক ছেলিয়া মুতে, ঘর কাদ। করে রে। 
অথচ নারীর অলংকার হচ্ছে তার সন্তান । সেই সন্তান শোভা পায় চাদের 
মত। ঝুমুর গানে £- 

হাড়ির উপর হাড়ি দিব তার উপর সর। দিব 

ছেল্যার মাকে ছেল্যা সাজে যেমন লৈতন চাদরে । 

আর সেই ছেলে ব্র্যাকালে মাছ ধরে বেডায় এখানে ওখানে । 

আষাঢ় শারাবণ মাসে ছেল্যার হাতে ঘুঘিরে 

কি মাছ ধরিলি ছেল্য। শুধুই চেঙ্গ পু'ঁটিরে। 
শেষ নেই ঝুমুর গানের । কত যুগ ধরে গানের পর গান গাইছে লোকে । 
আধুনিক সভ্য শহর দেখে তার কথা পধন্ত গানের স্থরে নিবসিত হম়েছে। 
আদ্র! শহর দেখে গ্রামীণ মানুষ ভয় পেয়ে গেছে। ভয় পাবারই কথা 
আদ্র শহরের জীবনের সংগে তাদের জীবনের কোন মিল নেই । ঝুমুর গান 
সেখানে ভীত, সংকুচিত, সন্বস্ত। বড় শহর আদ্র]। 

আগ আগু রেলগাড়ি 

তাকর পিছন ঠেলাগাড়ি__- 

তাকর পিছন জোড়। পেসেনজর, 

হামকে লাগে ডর-- 

আদ্রা ত বড়ি রে শহর-__ 

হামকে লাগে ভর--। 
তাই বোধহয় একেবারে আধুনিকতার পায়ে নেমে এসে বন্ধনহীন ঝুমুর, বন্দন। 
করছে সরম্বতীর । গ্রকূতির উন্মুক্ত পরিবেশ ছেড়ে, তাকে আশ্রয় তিক্ষা। করতে 


২৫৪ সীমাস্তবাঙলার লোকধান 


হচ্ছে কল্পিত দেবীব পদপ্রান্তে। সভ্য জগতের ভয়ে তাকে পরিবর্তন কবতে 
হচ্ছে তাব ভাব ভাষ! স্তর । কিন্ত এও অনিবার্ধ, অনিবার্ধ এই অতিক্রমণ । 
লোকসংগীত বেঁচে থাকবে না চিবকাল , কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না কোন দিন। 
শুধু রূপান্তরের পব রূপাস্তবের মাধ্যমে, সামাজিক বিবর্তনের কাহিনী সে 
শুনিয়ে যাবে। আজ তাই নিরংকুশ দা ঝুমুর, টড ঝুমুব, নানাবিধ নাচেব 
ঝুমুর ষদি প্রকাশিত হবাব আগে বাগ্দেবীর শবণাপক্ন হয়, তা হলেও অবাক্‌ 
হবাব কিছু নেই। আধুনিক ঝুমুব তাই বন-পাহাড-গ্রাম-ট শাড থেকে দূবে 
সবে এসে বন্দনাগান করছে £ 

এসো মাগে। সবন্বতী 

কণ্ঠে দেমা ভব, 

তোমাবি চবণে বন্দি। 

খেলিব ঝুমব । 


কয় -_ 
ড় সুহ্ুু । (উীস্্েড় স্মাম্যাট ) 


ট"াড ঝুষুবের নামোল্লেখ করেছি আগে । এ ঝুমুব ঘবের বাইরে মাঠে 
ঘাটে গাইবার গান, কিন্তু এ গান গাইতে হলে সতর্কতার প্রয়োজন । কোন 
কোন অঞ্চলে একে বলে ঝাডখাভিম়া! বা ঝাডখণ্ী ঝুমুর । ঝোপে-ঝাডে 
সমাকীর্ণ অঞ্চলে এ গান গাইতে হয, লৌকসমাজে এ গান নিন্দনীয়। কাবণ, 
অধিকাংশ সময়েই লঙ্জাশরমের কোন আবরণ বেখে এ গান গাওয়া হয় না। 

বনপথের ওপর পা ফেলে কোন মেয়ে হয়তো। চলেছে ক্ষেতিব কাজে, 
হয়তো! ব1 কয়েকজন সথী মিলে চলেছে অন্ত কোথাও , সখার দুদ আডালে 
আবভালে থেকে ঝাভখাভিয়া ঝুমুর গায়, টাড ঝুমুর গায়। ওপাশ থেকে 
যদি গানে গানে সাড়া মেলে তাহলে, পাবস্পবিক আলাপ পবিটয়েব সীম! 
অনেকদূর পর্স্ত গড়াতে পারে। 

এ সব গান গাওয়ার কতকগুলো রীতি আছে । কোন মেয়েকে গানের 
নুবে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, সে প্রেম-পিরীতের কিছুই জানে না। 


অচ্থপৰ ২৫৫ 


গোবর পোক। গোবরে জনম 
ওলো! তুই কি লো তুই জানিস__ওলে! 
-পিরিতেব মরম | 
পিরিত-না-জানার অপবাদ অনেক মেযেই স্বীকাব করতে চায় না। উল্টে 
মেয়েবাই হয়ত 'খালভরাদেব' আহ্বান জানাবে-_ঝুমুর গানে £-- 
পিবিত কবে লে বে খালভর! 
পিবিত কবে লে, 
পাকা ডালিম রসেতে ভবা। 
আগেই বলেছি, এ ঝুমুর বন-বাদাডেই চলে, এ লোকসংগীতকে ঠিক 
তাই লোকসংগীতের পরধায়ভৃত্ত করা চলে ন।। কয়েকজনেব ব্যক্তিগত গান 
এগুলি, কিন্তু এর প্রচলন নেহাৎ কম নয়, ছোৌঁকরাব দলই এসব গন গাইতে 
অভ্যন্ত বেশী। এ গানেব জবাবও তার। পায়, কখন বা গানে, কখন ব। 
কথায়, কখন বা! ইংগিতে। 
মাঠে ঘাটে গরু চরাতে যায় বাগালেব দল ; মাঠেব শূন্যতা, তাদের শুন্য 
মনে স্থর জাগায় । আব সেস্থব গিয়ে আঘাত কবে পথ-চলতি হঠাৎ-আস। 
মেয়েদেব মনে। সে স্কুর বিবাহিতা অবিবাহিতা মানে না। সে স্থৰ 
ঝাড়খণ্ডেব আর্দিমতা ছডায় £-- 
ননদ নাই তোর শাউডী লে। আছে 
ওষে একটি ভাতাব বালিব বাধ লো _- 
ভয় কবিস্‌কাবে। 
ওলে। ভাবিস না লে। তার তবে-- 
আমব। আছি তোব কপালে । 
তাৰ কপালে ওব। হয়ত বা আছে। কিন্তু এব জন্য শেষপধস্ত ন৷ বাগালকে 
থানায় যেতে হয়। 
মেয়ের খুশিমত গালাগালি করে আব ভয় দেখায় প্রয়োজন হলে £ 
বাগাল শালা বাগালী কবে 
ওবে,_.পরেব বেটি দেখলে বাগাল গ। চুলে মবে। 
বাগাল করলি তুই কারখান, 
যাবি বাগাল জামবনী থান] । 
কিন্ত এসব কথ! আর নয় , বেশী কথায় বসাভাস দোষ ঘটবে । 


২৫৬ সীমান্তবাঙলাব লোকযান 
-ঘশ-_ 
ভাদুলিক্সা আমু 
ভাত্রমাসটি তার সমস্ত পবিবেশ প্রতিবেশ নিয়ে এই সব সীমান্ত অঞ্চলেব 
জীবন্ত মীস।! ওদিকে নীল পাহাডেব চুডোয় কালোম্ঘে, বনে বনে বরা - 
কালের গেরুয়া জল। কবম-ই্দ আব ভাদু উৎসবেব মবশ্তমী হাওয়া মেঘে 
ফাকে ফাকে ভাছুবে বোদেব গায়েও পবশ দিয়ে যায়। 
একদিকে আগামী আমন ধানেব সবুজ ভূমিকা, আব একদিকে আউশ 

কাটা বিক্তত1। কোন কোন অঞ্চলে আউশধানেই নবান্ন উৎসব । শিলাই, 
কাসাই, অজয়, ব্বর্ণবেখা, মযৃবাক্ষীব বুকে ভরা যৌবনেব চিহ্ন , ওদিকে 
শালবনের মঞ্চ জুডে মযুব নাচে পেখম তুলে , সবুজ বন ঘন সবুজ হয়ে তারুণ্যের 
বেদনায় শিউবে উঠে হয়তো-বা। “এ ভব বাদব মাহ ভাদব শূন্য মন্দিব 
মোব।, কিন্তু বৈষ্ব কবি আজ আব এ গান না গাইলেও-গান গাইবে 
সীমান্তবাঙ্ল], গান গাইবে ধলভুম, মানভূম, সেবাহকেলা । আব সে গানের 
নাম দেবে ভাবিয়া ঝুমুব। ভাদ্রমীসেব সব কিছু আশ। আকাঙ্ক্ষা বেদনা- 
ভালোবাসা লৌকিক স্থবে লৌকিক ভাষায় লোকসংগীও রূপে ছুয়ে ছুয়ে যাবে, 
নদী-নালা-খাল-বিল-মাঠ ঘাট-বন-পাহাড-গ্রাম দেশকে । মকাই-তুট্রার ক্ষেতে 
ক্ষেতে এই ভাছুবে গান্েব ছায়। পডবে লুটিষে। ভাদ্রমাসেব ফসণ হিসেবে 
মকাই ফসল উপেক্ষিত নয় সীমান্তবাঙ্লাম়। ভাদ্ুবিষা গানে এই মকাই- 
ভুট্টার কথা নানানভাবে ব্যক্ত হয়েছে । অতিথি সংকাবেব জন্য ঘবে 
অন্য কিছু নাও থাকতে পাবে কিন্তু “জনাব, পোড। দিয়ে আদব আপ্যায়ন 
কবতে বাধা আছে নাকি ? 

এত বড ভাধব মাসে 

পথে চলে যাহহে। 

কেড না৷ শুধ!ল মুখে 

জনাব পোড়া লাও হে। 
কোথাও নিরাভবণ স্বাভাবিক স্বতংস্ফত্ত উপম।_- 

ভাদব মাসেব গাদর জনাব 

খলায় দিলে ফুটেবে। 

এমনি বধুয়ার মন 

কাদিয়ে কাদিয়ে উঠে রে। 


অন্ুপর্ব ২৫৭ 


আরও বেদনা আছে ভাদ্রমাসে। আষাঢ় শ্রাবণের কালো মেঘ হয়তো 
কপণত দেখিয়েছে £ জলহীন ক্ষেতে ক্ষেতে শুকনো মাটির কান্না । ভাদ্রমাসে 
ভাছুরিয়! ঝুমুর সেই কাম্নাকে স্থর দ্রিল সেরাইকেলার শু ভমিতে, অথবা 
মানভমের সীমান্তবর্তী অঞ্চল গুলিতে £ 


আবাঢ শ্রাবণ মাসে ননীন মেঘে ঘেরলি 
ওহোরে, পানিকে বুঁদা১ না বরিষে 

ও প্রাণ, দিন ধরিব কেইসে। 

চ।ষীএ বুনিল ধান, ধান গেল অকাডান । 
ঘুঃখ দেল ছলে, 

কেয়সে বাচম্রে প্রাণ দারুণ আকালে, 
সিকি পুক্লা চাউল নাহি গিলে । 


গানটির রচধিতা কোন এক মচিষা” নামধারী গ্রামকবি | 


মথব। 2 


মৃহিষাতি পামবে গাধ 
ভাবিষে ভাবিষে তন যায় 
ছুয়(পুতা পুসব কেইসে (কি কবে ছেলে পুলে 
প্রতিপালন করবো ) 
ও প্রাণ, দিন ধবণ কেহসে | 


বাইদে পুনিলাম্‌ ধান, 

ধান হল মানুষ পরমাণ 

আধাট, শ্রাবণ মাসে না গেল কাডান, 
দাদ| কেমনে বাচিবে পরাণ। 


মহিষা কবি ভাদ্রমাসের আর একটি রূপকে প্রকাশিত করেছেন । 
ভাঞ্রমাস, তখন কাজের মাস। কেউ আর কর্মহীন জীবন যাপন করছে না, 
, কেউ কাটছে ধান, কেউ লেগেছে কাড়ানের কাজে । এদিকে মাঝে মাঝে 
কাজের চাপ বাড়ছে কৃষিজীবী গৃহস্থদের গৃহে । 'কাঁমন' আর “মুনিস্‌' খুঁজে 
খুঁজেও পাওয়া! যায় না সবাই কাজে ব্যস্ত। তবুও চাষীকে কামিন মুনিস্‌ 
খোঁজার জন্য ঘুরতে হয় পাড়ায় পাডীয়__- 


ডি 


১৭ 


২৫৮ সীমান্তবাউলাব লোকযান 


শেরাবণ ভাদর মাসে 
চাষী বুলে ঘবে ঘবে ( চাষী বেডায় ঘবে ঘবে ) 
কামেব মাসে। ( -কাজেব মাস) 


কত ছল কবে গো কামিনমুনিসে | ( কামিন _ মেয়ে-মজুব ) 
বডি বীত১ ভাদর মাসে ॥ 

কামিনী বহুত আদবে 

বিহানে ছচ-গোবব কবে (- সকালে উঠে গোমযলিপ্ত কবে ) 
কেউ কাখে ঘাইলা (- কলসী ) 

দাতে মিশি ঘসে 

বড বীত ভাদব মাসে। 

মহিষাবি পামবে বলে__- 

ঘাব যাব সবাই বলে, 

শেষে ফাকি দিয়ে অন্য ঘবে যাছে,_ 

বড বীত ভাদব মসে। 


এ সব ছাডা আরও আছে ভান্ুরিযা ঝুমুখ। সে সব গানে বাধাকুষ্ণ লীলাব 
প্রাধান্য সাধারণ ঝুমুব গানেব মতোই | উদাহবণে ভাবাক্রীস্ত না কবে ছোট 
একটি গান উদ্ধত ককছি £ 


না জানি শ্টাম কোন দেশে গেল, 

ণড প্রাণে দাগ] দিল। 

আষাঢ শ্রাবণ মাসে, নবঘন মেঘ ডাকে 
সেই মেঘে বিন্দু না বধিল গো, 
আসিব বলিয়া মোবে 

গেল শ্যাম মধুপুবে, 

আশাপথ চেয়ে প্রাণ গেল গো। 


সবশেষে একটা কথা বলা দবকাব , সেট। হচ্ছে এই যে “ভাছুবিয়া” ঝুমুব 
ভাঙ্রমাসের সঙ্গে আদিতে সম্পর্কযুক্ত থাকলেও বর্তমানে তা একটি বিশিষ্ট স্থুব 
রূপেই পবিগণিত এবং ভাদছুবিয়া ঝুমুব বললে শুধু ভান্ত্রমাস সম্পকিত ঝুমুব 
বোঝায় না, ঝুমুর গানেব বিশেষ একধরনের স্থরকে বোঝায় । 


০০ 


১ পিরীত 


অন্পৰ ২৫৯ 
_ঞ্াারো- 


লোক্ষান্ রত ব্বিলাহ-তংগ্সীত 


লোকসংগীতেব জন্মভূমি ও প্রতিষ্ঠাভূমি নাগব-সভ্যতাৰ সীমাস্তবেখাব 
লবাইবে। ঘুথ-সংহতি এই সংগীত গতান্গগতিক ভাবেইন্ুশেখে » এর জন্যে 
কোন বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষাব প্রয়োজন হয় না এবং কোন বিশেষ নবনাবীব 
জন্যও এব পক্ষপাত নেই ।১ 
যতদূব জান। গেছে, বিবাভপর্বেব স্ত্রী-মাচাবেব মধ্যে যে সংগীত পবিবেষণেব 
বাতি আছে, তা বাওলাদেশেব সর্বত্র নেই। উত্তববঙ্গে, পুর্ববঙ্গে এবং পশ্চিম 
নঙ্গেব সীমান্ত অঞ্চলেই এই প্রথা বেচে আছে। উভয বঙ্গে এই আঞ্চলিক 
লোকসংগীতেব ৭ কা অনেক। সীমান্তবাঙ্লাব পশ্চিমপ্রান্তিক অঞ্চলেব 
কর্মক্ষত্রি, বাউবী, মুচি প্রভৃতি সম্প্রদায়ে মধ্যেই এই বিবাহ-সংগীতেব 
প্রাধান্য । উত্তব ভাবতেও বিবাহ উৎসবে মেয়েবা গানে এবং বাজনায় বিশেষ 
ংশভাগিনী। নিজেব। ঢোলক বাজিয়ে তাবা বিবাহসংগ্ীত গান অন্তঃপুবে। 
উত্তবধঙ্গেব বাজবংশীদেব মধ্যে প্রচলিত বিবাহ-সংগীতগুলিও লোকসংগীতেব 
বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে বহন কবে। (সাহিত্যে খবব £ জ্যষ্ঠ ১৩৬৭, ভবানী- 
গোপাল সান্যালেব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ) 
কর্মক্ষত্রিয বা মাহাতে। সম্প্রদায়েব বিবাহ-পদ্ধতি মূপত ব্রাঙ্গণ্য-প্র গাব- 
বজিত। বতমানে অবশ্য পুবোহিত নিষোৌগেব প্রথা প্রচলিত হয়েছে কোন 
কোন ক্ষেত্রে । তা" হলেও এদেব বিবাহ-পদ্ধতিব আচাব-আচবণ প্রতিবেশী 
আদিম জাতিদেব অনুরূপ ।২ 
খ্বী-আচাবেব কিছু কিছু প্রথা, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন হলেও, আঞ্চলিক 
সীমাবেখাখ বাইবেও তা” পবিধৃশ্ঠটমান। এই সমতাব মধ্যে আদিম সাম্যবাদী 
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২৬০ সীমান্তবাউলাব লোকযাঁন 


সমাজেব ইংগিত যে নেই, একথা বলা চলে ন|। স্ত্রী-আচাবেব অনেক কিছুই 
বেদ-পুবাণেব বাধনকে অন্বীকাব কবে এসেছে এব* হিন্দু-সমাজেব সর্বত্রই 
স্ত্রী আচাব আঞ্চলিক স্বকীয়ত। বক্ষা কবে চলেছে । 
স্বী-আচাবেব মধ্যে মেয়েদেব গান গাওয়ার প্রথ। অন্যতম । কিন্তু এই 

যৌথ-সংগীতেব এমন একটি লৌকিক ৰূপ আছে ধলভূম মানভমেব কৃর্কত্রিয 
বাঁ.কৃম্মীসমাজে, যা লোকসংগীত বিশিষ্টতাষ উজ্জল । এ গানের মধ্যে 
দেবদেবীব আহ্বান নেই , উপমা-উৎপ্রেক্ষায় পুবাণ-কথাও নেই । এব মধ্যে 
কল্পনা-বিলাস অচল । পবিবেশ এব" প্রতিবেশেব স্থল কথ। দিয়ে এই স"গীত 
বচিত। অতি সাধাবণ কথাই এব বিষষবস্ত। সামান্য মান-অভিমান, 
লৌকিকতী ব্যঙ্গ-বিদ্রপে এই বিবাহ-স"গীত সমাকীর্ণ। বব এব কণ্ঠাব 
বাড়িতে বিবাহপর্বে এই লোকসংগীতেব আসব বসে। সে আসবে পুরুষ 
পক্ষেব কোন অংশ নেই । এ প্রস'গে একটি কথা মনে বাখতে ভবে যে, এদেও 
সমাজে অমচযায় নাবী ও পুরুষেব সমান অবিকাব। বর্তমানে কোন কোন 
কারণে ত। ক্ষুগ্ন হতে চলেছে বটে, তবু ক্ষেতে খামাবে, কৃষিকর্ধে নাবী ও 
পুরুষেব সম্মিলিত শ্রম এখানে শ্বীকৃত। সংগীতেব মধ্যেও এহ সম্মিলন 
অব্যাহত । এমন কি, বিবাহ-সংগীতেও তাই শ্রমচযাখ কথা সহজভাবেই 
গানেব বিষয়বস্তুতে, পবিণত হয়। মোটেব উপব, খলভঘ-মানভমেব বিবাহ 
সংগীত লোক সংস্কৃতিব এক প্রাচীন পযাযকে বঙ্দা কবছে আজও । মনে 
বাধনকে শক্ত কবে তোলবাৰ জন্য দডিব বাধনেব উপমাহ এ সংগীতে যথেষ্ট 
তবে দডি এক্ষেত্রে সোনাব দডি। মিলন উতৎসবেধ ভূমিকায় স্ত্রী আচাবেব 
প্রথানুযায়ী স্ত্ীলোকেব।ই গান কবে £ 

আজ বালাকে বাধব 

আজ বালাকে বাধব 

সোনাব জোতে। 

এমন কাব শক্তি আছে 

ওগো, বলি, বাঁধন ঘুচাতে | 
কন্যাপক্ষে, “গান্র হবিদ্রার গান চলে। কোনরূপ স্ুকুমাৰ কল্পন। দিয়ে এ 
সমস্ত গান রচিত হয় নি। পরিবেশ-প্রতিবেশের ছায়ায়,_দৈনন্দিন হাসি- 
কারার মায়ায় এ সমস্ত গান প্রাণবন্ত । আনন্দের দিনেই হয়ত বা স্বৃতিব 
ছিটেফ্রোটায় অভাব-অনটনের ইংগিত। কন্তার দেহে হলুদ মাখানব জন্য 


অন্রপর্থ ২৬১ 


হয়ত বা হলুদ আছে । হলুদ বাটবাব জন্য কাঁসাই নদীব শিলনোডাও আছে, 
কিন্ত বিবাহেব দিনেও কি শুধু হলুদ । তেল যদি ফুবিষে যায়-_-। 

কাসায়েবি শিল-লডা লগবেবউ হলুদ গো 

ভাল কবে হলুদ বাটবি (যেমন) কন্ঠাব অঙ্গে সাজেগো। 

(ভলেব ভাডে তেলও নাই ম! তেল ফুবাইছে গো । 

তখন বাছা কাদিতে লাগিল গে। | 

বাপু গেল বুঝাইতে না-ন১ বাছ। কাদ গে। 

তখনে। বাছ। কাদিতে লাগিল গো । 
'বাব।, ম।, কাকী, কাকি” সবাই এসে গানেব নিষযবস্ততে ভিড জমিষে 
একটি পাবিবাবিক চিত্রে কপাধষিত হবে । তাবপব গানেৰ মধ্যে কন্তাব 
কান্নাও শেষ হবে £ 

5 ।, পল বুঝাইতে নান বাছ। কাদ গা 

তখন বাছা হাসিতে লাগিল । 
ভাঁবপব ববান্ুগামীসহ ববেব প্রবেশ । বিষেব লগ্নে, ছ্াদনাতলায আনুষ্ঠানিক 
সবকিছু সম্ভাব সাজানো । কিন্তু কন্ঠাব জন্া বালা, চুভি, স্ল, কাপড ইত্যাদি 
কোথায়? এ সব তে! ধবকেই দিতে হবে। অতএব বিবাহ-সংগীতেই 
এসব কথাব পুনবাবুত্তি £ 

ভ্ামঢাতলাকেও যাইযে দেখ বাঁল। নাই যে ডালাতে 

ফিবে যেতে বল গো তোব।| বব বাবুকে । 

ছাঁম়্ডাতলাকে যাইযে দেখ মল নাই যে ডালাতে 

ফিবে যেতে বল গো তোব। বব বাবুকে । 

ছাঁমডাতলাকে যাইয়ে' দেখ কাপড নাই যে ভালাতে 

ফিবে যেতে বল গে৷ তোব। বব বাবুকে । 
তাঁবপব বব এবং ববান্ছগামীদেব প্রতি বঙগ-বসিকতা £ 

তোকে যে বে দেখেছিলি বলবামপুবেব হাঁটে 

এমন মনে নাই জানিবে বরুয়!* জামাই হবি বলে। 

তোকে ষে বে দেখেছিলি শুয়োব-বাগালণৎ 

শুয়োব তুয়ৌব ছাইডে দিষে ববা* সাজে আলি । 

১ না-নাকেদো না। ২ ভগিনীপতি ৩ ছাদনাতলা। ৪ বর (তুচ্ছার্থে)। 

৭ শুকর-রক্ষক। ৬ বব (তৃচ্ছার্থে) * এলি। 


২৬২ সীমান্তবাঙ লার লোকযাঁন 


আসবি যাবি বে বব! পিয়াজ কাটে যাবি 

পিয়াজ যদি না কাটবি ববা, শুধাইঃ খেয়ে যার্ি। 
কুলিকুলি২ আলি বওরা! বৰ সাজে আলি 

কুলুৎ ঘবে খইল খায় রে বওবা মটশাই* বাহিবালি। 
বব বব বলি, বরের আসন* তলে ঘব 

আস্কা পিঠা খায়ে ববেব সাবারাত জর। 


ববানুগামীদেব প্রতি আবও তীব্র বসিকত £ 
কে আইল ববে ভাই বিহ! দিয়াতে 
ঠ্যাং দুটা কাটে বাখব হুডক1 বানাতে । 


আত্মীয়-স্বজন-পবিবৃত হয়ে বিবাহ পর্বেব যে লৌকিক অনুষ্ঠান, সে অনুষ্ঠানে 
গ্রাম্য মান-অভিমানেব সংগীতও গীত হয়। আত্মীয়-্বজনেব দল এই বিশেষ 
অনুষ্ঠানে সামান্য ক্রটি-বিচ্যুতিকে ক্ষম। কবে না। কেউ হযতো! সমযমত 
আমন্ত্রিত হয় নি, আমন্ত্রিত হয়েও কেউ বা অন্য কোনে। মানেব বশে বিবাহ 
উত্সবে যোগদান কবে নি, এই ধবনেব ঘটনাও নিবাহ স'গীতে পবিত্যক্ত 
হয়না। এই উৎসবে মাতুল গৃহেব বিশেষ অংশ গ্রহণেব কথা স্থবিদিত । 
তাই মাতুল গৃহ সম্পর্কে বিবাহ-সংগীত উদাসীন থাকে না £ 

আজ বিহ1 কাল বিভা কবে বাবুর বিহা গে। 

বাবুব মামা ঘবে না পা'ল+ পান-গুয়া গো । 

গুয়া যদি পা"ল ম1 গে) তাও কেন নাই আইপ গো 

বাবুব বব দেখায় কেন নাই খুঁকিল গো। 

তাবপব বাবুব মাসী-পিসীব নাম যোগ কবে এই ভাবেই গান চলবে | 

বলা বাহুল্য, গানেব বিষয়বস্ত প্রত্যক্ষ সীমানাব সব কিছুকেই অবলম্বন কবে। 
এদেব সমাজে কন্যাপণেৰ প্রথ। প্রচলিত । সে কথাও গানে বল! হয় £ 


আজাই" আমায় ভালোবাসে চোখের কাজল বলে গে 

আর কি আজাই বাসবে ভালো পণ টাকা পালে গো । 
তাবপব, খাগ্যতালিকায় পুরুলিয়াব “নুডকি” বেগুন, ইচডি মাছের চচ্চডি আব 
ভীডক। মাছের চাটনিও অনিবার্ভাবে গানের বিষয়বস্ততে বূপাস্সিত হয় £ 


১ শুধু ভাত। ২ গ্রামমধাস্থিত পথ। ৩ কলু। ৪ মোট! হয়ে। 
« আমন গাছ। ৬ পেল ৭ মাতামহ। 


অন্কপর্ব ২৬৩ 


পুরুলিয়াব লুডকী বাইগন, মেরে চাপে মন 

মেই দেখে ববেব বাপেব রেগে গেল মন 

বাইগন বাঁধ্যেছে কেমন। 
তারপর 

ইচডি মাছ্ছেব চচ্চড়ি 

ডাড়ক। মাছেব চাটনি 

আজ আমাদের ঘব জুডেছে 

বৌ আসছে আপনি । 
বরকে নিয়ে পাল্কী চলে যাবে ববেব বাডি। বিদায়-অশ্রুতে বেদনাব চিহ্ন | 
সকলেব চোখে জল | কিন্তু গান তখনো! থামেনি £ 

কপি রুইলাম ডেলিডেলি গে! নাবিকেলেব বাড়ি ঘেখি 

শী পাব চালাও পালকি আজিব১ বোদন শুনি । 

আজাব (বাদন যেমন তেমন আজিব বোদন ভারা, 

কা”ছ্ে কাছে ভিজ্যে গেল আমাঁব মেঘমডমব্যা শাড়ি ॥ 

এই সমস্ত গানে লোক-সংগীতেব সমস্ত লক্ষণই বিগ্যমান। প্রাত্যহিক 
জীবনযাত্রা, পবিচিত প্রতিবেশ, অকৃত্রিম উপমা-উতপ্রেক্ষা, যৌথ-মানসিকতা_ 
এ সমস্তই লোকসংগীতেব বিশেষ বিশেষ চবিত্র । এ সমস্ত সংগীত গুরু-নির্ভর, 
শিক্ষা-নির্ভর এব চর্চাসাপেক্ষ মোটে নয়। আন্ষুক্রমিক ভাবেই অতীত থেকে 
বর্তমানে এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্কতে এব সঞ্চবণ। 
এই প্রসংগে পুববংগে অনুষ্ঠিত স্ত্রী-আচাবেব অঙ্গীভৃত বিবাহ-সংগীত সম্পর্কে 

দ্ধ একটি কথ! বলা দবকাঁব। পুবব্ংগের বিবাহসংগীতে লোকসংগীতেব সমস্ত 
বৈশিষ্ট্য বিলুপ্রপ্রাধ। পানখিলিব দিনে পান দিয়ে দেবতাদেব নিমন্ত্রণ 
জানানে। হয় গানেব মাধ্যমে । এ সময মেয়েবা যে সব গান কবেন তাতে 
দুর্গা, লক্ষ্মী, সবন্বতী, গঙ্গ1 প্রভৃতিব নাম উল্লেখ কবে বিয়েতে আসবার জন্য 
তাদ্দেব সবিনয়ে আহ্বান কবা হয। পানখিলিব দ্বিন থেকে বিষের পুর্বদিন 
পর্যন্ত প্রতি বাব্রেই মহিলাব! উৎসবেব গান কবে থাকেন 1২ দেবদেবীদের 
এই আমস্ত্র-সংগীত এবং “গুয়। পান' দিয়ে সীমান্তবাঙলার আত্মীয়-স্বজন 
আমন্ত্রণেব লোকসংগীত সম্পূর্ণৰূপে পৃথক্ধর্মী । 


শাক শীিস্প  শপা শিিশিন 


১ মাতামহী ২ বাংলার স্বী-আাচার £ ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী সংকলিত, পৃঃ ২৯। 
৩ এখন যাওরে নারদ গঙ্গামায়ের এ ভবন । 


২৬৪ সীমাস্তবাঙলার লোকযান 


পুর্ববংগেব বিবাহ-সংগীত যৌথ-সংগীত হলেও এব লোকৰপ অগ্রসব 
সমাজেব সমস্ত রৃতিত্বকে স্বীকৃতি দান কবেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রাব স্থলতা 
থেকে কল্পনাব বপলোকে এব পদক্ষেপ। তাই স্ত্রীআচাবেব মধ্যে পুবাণ- 
কথাব আতিশযা, নানা দেবদেবীব আবির্ভাব । বামাধণ কাহিনীব 
বামসীতাব উপমা ববকন্তাব উপব আবোপিত। এ সমস্ত গান ষে কিছুটা 
চগাস।পেক্ষ, তা গানেব চেহাব। দেখেই অনুমান কবা যেতে পাবে । এব 
ভাষ। এবং ভাব লোকরূপেব গণ্ডীকে অতিক্রম কবে গেছে ।১ কোনো 
কোনে ক্ষেত্রে তাব ব্যতিক্রম যদিও বা পাওয়। যেতে পাবে, ত1 ব্যতিক্রমই | 


সীন্মান্তবাঙ তান আছিক্ম লিম্ধাতন 


সীমান্তবাঙ্লাব সাধ।বণ মান্রষেব ধ্যান ধর্ম, আচাব-নিষ্ট। প্রভৃতি এমন 
এক বিশ্বাসেব ওপব প্রতিষ্ঠিত, যে-বিশ্বাস বতমান কালেও আদিম জাতিৰ 
বিশ্বাস-প্রবণতাকে এডিযে যেতে পাবে নি। ভাবতীয সংস্কৃতিব একেবাবে 
গোডায এই আদিম বিশ্বীস-প্রবণত। সংগুপ্ধ আছে সন্দেহ নেই, এবং সংস্কৃতি 
সমদ্বষেব মূল স্যত্রগুলিও বঙমানে নানাভাবে আবিষ্কৃত হযেছে । 
সীমান্থবাওলাব পশ্চিম প্রতান্থসীমায যে সমন্ত অনাযভাষা জনগোষ্ঠী 
আজও তাদেব নিজন্ব বিশ্বাস এবং বীতি নিষে বিছ্যমান, সেই জনগোষ্ঠীদেব 
সংগেই বাঙলাভাষী জনগোষ্ঠীব বিশেষ সম্পর্ক । 
এদেব সমাজে মনসাদেখীব প্রভাব খুবই বেশী। শুধু সপপদেবী হিসেবেই 
যে মনসাব স্বীকৃতি ত1 নয়, গুক চেলা! প্রসংগে২ একথাও উল্লেখিত হয়েছে যে, 
গঙ্গ' চললেন বঙ্গে 
মকব-বাহন সঙ্গে 
আজি যাইতে হবে অযোধ্যাভুবন ।**** * 
(বাংলার স্ত্রা-আচাব ; পৃঃ ৩৪) 
১ বাংলার স্ত্রী-আচাব পুস্তকে এপ কয়েকটি গান সংকলিত হযেছে | উদাছরপ ₹__ 
আমি কি দেখিলাম জলে গো নবীন নীরদ শ্ঠাম। 
কি দেখিলাম জলে সই গো কি দেখিলাম জলে ॥ 
গগনমগ্ডলে যেন ৰিজলী চমকে গে, নবীন নীবদষ্ঠাম | 
নবীন মেধে সৌদামিণী অঙ্গের লাবনী । 
বৈজযস্তী বনমালা ঝোলে শ্রীচরণে । নবীন নীরদ শ্যাম । 
১০ ঝাপান'- স্তষ্টুব্য ॥ 
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মনসাপুজো। ক'বে মনসাথানে গুরু শুধু সর্পবিচ্যাই িক্ষা দেন না, শিক্ষা দেন 
তুকতাক্‌, ঝাডফুক, ভতপ্রেত ডাকিনীযোগিনী নিবাবক মন্ত্বতন্ত্র। এই গুরু 
এবং চেলাবা অনেক সময গ্রামে গ্রামে চিকিৎসাদিও কবে থাকে জংলী 
জডিবুটিব সাহায্যে । অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাবা ভত অপদেবতা বা 
ডাইনীব প্রভাবকেই শ্বীকাব কবে এবং জবীক্রান্ত বোগীকে চিকিৎসা কবে 
ডাইনী তাডানো মন্্ে। 
এই গুক চেলাব। ওঝ।, ব গুণী নামে বিখ্যাত । 
সাপেব মন্ধ শিক্ষ। দেওয। ছাঁডা গুকৰ আব একটি কাজ হচ্ছে ভত 
তাডানো, ডাইনী ছাডানে| মন্ত্র শিক্ষা দেওযা। তেলপডা, শ্ননপডা, 
পাটিচাল! প্রভৃতি নান।ন প্রক্রিযাব মাধ্যমে এই গুরু-চেলাবাই বহু মান্তষেব 
সান্তনা স্থল । 
এই গুণীবা-তাজাবে। মন্ত্র জানে । কাকব উপব ডাকিনী-যোগিনী-ভত- 
প্রেত নজব দিলে, এদেব ডেকে নিষে আপা হয। নান! প্রঞ্রিরাব সংগে এবা 
মন্ত্র পাঠ কবে । একটি মন্ত্রের উদাহবণ £__ 
নধা১ মিল কুঢাবটি নধানি নিল ঝোড। | 
কা'টে কুটে চাড কবলো যত ধুনাব গুড | 
ন্ধ। খলে আমাব সংগে যে বাদ লাগাবে-- 
ধুন! দিয়ে পুডায়ে দিব তাব মু। 
ধলভম-ঝাডগ্রাম অঞ্চলে লোখ। নামে এক 'অবণাচাবী উপজাতি আছে। 
এবা 'লুব্ধক'? অর্থাৎ খিকাবী বলেই লোধা নামে পবিচিত । নান। অপদেবতা- 
অধাধষিত অবণ্যেব মধ্যে এবা যখন বাম কবতে পাবে, তখন এদেব বিশেষ 
কিছু শক্তি আছে বলেই লোকেব ধাবণ|। এই লোধ। লোধানী কি ভাবে দেবত্ব 
লাভ কবে সিদৃব ফোট। লাভ কবেছে, তাও আমাদেব কাছে অবিদিত নম্ব।২ 
শালগাছ থেকে ধুনো সংগ্রহ কবা এই লোধাদেব অন্থতম উপজীবিক]। 
আব ধুনোব গন্ধে ভূত-প্রেত-ডাকিনী-যোগিনী কেউই স্থিব থাকতে পাবে না, 
এ বিশ্বাস সকলেরই আছে । উন্নতফণা নাগবাজও ধুনোব গন্ধে ফণ! গুটিযে 
নেয়। সেই জন্যই বৌধহয বাউলাৰ কোন কোন অঞ্চলে মনসা পুজোয ধুনো 
নিষিদ্ধ। শালবৃক্ষক্ষবিত এই শ্ু্বস লোধা-লোধানীব নামকেও চিবজীবা 
কবে রেখেছে এদেব কাছে। 


»কলোধা (ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের উপজাতি বিশেষ )। ২ জ্তষ্টবাং ঝাপান প্রসংগ । 


২৬৬ সীমান্তবাঙলার লৌকযান 


এই ধুনোব গুণপনা বিবৃত করে আর একটি মন্ত্রে বল! হয়েছে : 
কাধে কুঢাব নিয়ে নবসিং গেল সাতালি পর্বত । 
সাতালি পর্বতে রে ভাই শালেরি বন, 
তাহ] দেখি নবসিং হবষিত মন। 
ধরম শবণ করে তিন চোট দিল 
আছ্যেব ধুনাঝবা ঝবিতে লাগিল । 
ধুনা বলে শুন মোৰ মুখেব উত্তর-_ 
কোন বেটা আছে তৌব অংগেব উপব। 
ভূত প্রেত থাকলে তারা হাক দিয়। বুলে 
ডাইনী যুগনী থাকলে ছাডির| পালায় 
বাবা নবসিংএব ধুনাবান বুকে মাবলে শিগ্রী ছাডে। 
সীমান্তবাঙ্লায় এবং পার্শ্ববর্তী উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে “ডাইনী১ নামক 
অসীম খক্তিমতী একজাতীয়-নাবী সম্পফিত বিশ্বাস এতো গভীবভাবে নিহিত 
যে, তাৰ ভযে গায়েব লোকে সন্বন্ত থাকে। এ বিশ্বাস অবশ্য ভাবতবর্ষের 
সর্বত্রই আছে। একদা ইউবোপে-ও এ বিশ্বাস ছিল। সাধাবণত বুদ্ধ। 
কুৎসিতদর্শনা স্বীলোকদেবই ডাইনী বলে সন্দেহ কবে সবাই। একবার 
যদি ডাইনী বলে বটে যায়, তাহলে তাব জীবনকে অতিষ্ঠ কবে তোলে 
গ্রামেব লোক । ডাইনী সপবাদে ঠেডিয়ে মাবাব ঘটনা-ও এই অঞ্চলে বিবল 
নয়। তগরন একমাত্র ভরসা এ গুণীবাই । 

সীমান্তবাঙ্লাব গুণী সম্পকিত আলোচনায় ডাইনীপ্রসঙ্গ তোলাব 
একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, এদেব ধর্মকর্ম পুজী-আচাবেব সংগে কোন-ন।- 
কোন রূপে ডাইনীব সম্পর্ক আছেই। ডাইনী ছাভডানো, ভূত তাডানো, 
বাটিচাল! প্রভৃতিব মন্ত্র এবং প্রক্রিয়া এদেব আচাব-আচবণেব সংগে এমন 
ঘনিষ্ঠভাবে জডিত যে ধর্ম এবং ঘযাছু-বিদ্াকে আলাদা ভাবে দেখ। যেতে 
পাবে ন!। 

ত। ছাড়া ডাকিশী-যোগিনী-প্রেতিনী প্রভৃতি হিন্দ পুরাণাদিতে দেবী কালি- 
কাব পার্্চারিণী হিসাবে স্থানলাঁভ করেছে । লোক-কথায় ডাইনীরদের উল্লেখ 
€তো৷ খুবই বেশী। গীয়ের মান্সষ আজও নিধিবাদে বিশ্বাস করে ষে প্রত্যেক 
ভাইনী'ব অধীনে কয়েকটি “বীব' থাকে । এই “বীব” 'উপাধিধাবী ভূত- 
প্রেতগুলি ডাইনীর নির্দেশে সর্বদাই লোকের ক্ষতিকব কার্ষে নিযুক্ত । সীমাস্ত- 


অন্পর্ব ২৬৭ 


বাঙলার যে কোনও গ্রামে গেলে খোঁজ পাওয়া যাবে, কেমন করে গভীর বাত্রে 
ডাইনীর! দল বেধে, উলংগ হয়ে মাথায় প্রদীপ চাপিয়ে ঘোরাঘুবি কবে। 
গাছেব উপব চডে আকাশপথে তাবা বিচরণ করে। কিন্তু এমন উপকথার 
গল্প ছাডা-ও আর যে বিশ্বাস জগদ্দল পাথরের মতো। অধিকাংশ লোকেব 
মধ্যেই চেপে বসে আছে, তা? হচ্ছে, ডাইনী? আছে, আছে, আছে এবং তাবা 
ঘোরতব ভাবে মান্ষেব অনিষ্ট-পন্থী । এই ডাইনীদের উদ্ভব সম্পর্কে নানা 
কাহিনী স্থপ্রচলিত। সে-সব কাহিনীব সংগে গুবাও্ঁ, মুণ্ড প্রভৃতি উপ- 
ক্রাতিদেব ডাকিনী উদ্ভব কাহিনীর যথেষ্ট মিল আছে । ডাইনীরা যে মান্ধষেব 
হৃংপিগড থেতে ভালবাসে, এ বিশ্বাম ভাবতেব সর্বত্র । একটি মন্ত্রে মধো বলা 
হযেছে যে প্র এব* ডাইনীব। সতীর্থ । একই গ্রককে অবলম্বন কবে তাদেব 
শিক্ষা । যাবা “সোখাঁ হলো, গুণী হলো তাব। নিয়েছে স্থ-জ্ঞান, এবং ডাইনীবা। 
নিয়েছে কুজ্ঞান। ক্থ-জ্ঞান আছে বলেই গ্রণীদেব মঙ্খের প্রভাবে ডাইনীরা 
স্্যত| ম্বীকাঁৰ কবতে বাধা হয। এই ওঝাঁঁবোজা-গরণীদে ওপব এখনও অন্ধ 
আস্থা আছে, অন্ধ বিশ্বাস আছে, এবং সে বিশ্বীন ও আস্থা! এক বিবাট 
জন-সমষ্টিব। ডাইনীব উদ্ভব সম্পকিত কাহিনীটি এখানে বিবৃত কব] হচ্ছে । 
কাহিশীটি গুবাও্দেব মধ্যে» এবং বাচি সিংভূম সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত আছে । 
ওবাওউদেব মধ্যে এহ কাহিনীব ন্যাপক সন্ধান পাঁওয। যায বলেই এ কথা ধরে 
4ন ওয়া যেতে পাবে যে কাহিনীটি বাচি থেকেই সীমাগ্ডতাঁ অঞ্চলে ছড়িয়ে 
পড়েছে । 


“এ যুগে কথা নয়। কত যুগ আগেব কথা, তাবও কোন ঠিক-ঠিকানা 
নই । সেই অজানা যুগে আদিদেব মহাদেব ভাবলেন £ একজন মানুষকে 
তিনি গোপনে সব মন্ত্র শিখিয়ে দেবেন, দেবেন নানান ওষুবধেব গুণাগুণ, 
চিনিয়ে দেবেন বোগনাশী হাজাবো! শিক বাকড, জানিয়ে দেবেন তুকতাঁক 
মন্্ আব ঝাডফু'কেব প্রক্রিষা । 

কিন্ত কাকে শেখাবেন । শেখাব মতো যোগ্যতা আছে এমন একটি 
লোককে ন। পাওয়া গেলে তো শেখানো যায় না। সন্ধান কবতে লাগঙ্জেন 
তেমন কোন লোক পাওয়া ধায় কিনা, যে কোনদিন শক্তিশালী হয়েও 
অপব্যবহাব কববে না শক্তিব। সমস্ত মন্ত্র জেনেও যে লোকেব উপকাব 
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২৬৮ সীমান্তবাঙ্লাব লোকযান 


ছাড। অপকাঁব কববে না, ঘে হবে জিতেব্দ্রি, নিলোভ, নিবহংকাব ; 
সব কিছু কববাব ক্ষমতা হাতে পেয়েও যে গর্বান্ধ হয়ে পা ফেলবে না মাটিতে, 
এমন শিষ্ককেই তিনি গ্রহণ কববেন । 

অবশেষে, অনেক অনুসন্ধান কবে অবণ্যভমিতে এমনি একজন মানুষ 
পাওয়া গেল। সন্তষ্ট হয়ে, মহাদেব সেই মান্তষটিকেই সব কিছু জ্ঞানের 
অধিকাবী কবে দিলেন। ফলে, পৃথিবীতে তাব মত জ্ঞানী শক্তিমান পুকষ 
আব ছুটি বইলে। না। 

পৃথিবীব সেই মানুষটি এবাধে আখড। বসিষে চেল খুঁজতে লাগলেন । 
চেলাব মতে। চেল! তাবও চাই । তাব চেলাদেবও হতে হবে জিতেন্দ্রিঘ 
এবং নিবহংকাব | শুধু তাই নর, এব জন্য প্রয়োজন ধৈষেব, অধ্যবসায়েব। 
তেমন ধৈষবান, অধ্যবসায়ী শিষ্য পাওযাও সহজ নয। তাব আহ্বানে 
অনেকেই এসে ভীড জমালে। তাব আখডায। গুক৪ আনন্দে ভ্ঠাদেব প্রথম 
পাঠে তালিম দিতে লাগলেন । 

কিন্তু হলে কি হবে চেলাদেব অযোগ্যত! ক্রমশ প্রকাশিত হতে লাগলো । 
কেউ কেউ উচ্চাবণই করতে পাবে ন। মন্ত্র কেউ হল ধৈষচ্যুত, বেউ আবাব 
কিছু না শিখেই গবান্ধ। গুক কিন্তু শিক্ষাদানে বিবত হলেন না, গুকব কঙন্য 
তাকে কবতেই হবে। শিল্ক যদি গ্রহণ না কবে ত। হলে সে অপবাধ ভাব নয । 
কিন্তু যা হবাব তাই-ই হলো। দেখতে দেখতে গুকব আখড। শূন্য হয়ে গেল । 
চেলাব কেটে পড়লো একে একে । থেকে গেল দুজন । 

গুক বুঝতে পাবলেন যে, টি খাঁটি শিষ্য পাওয়া গেছে । মনে মনে খুশী 
হলেন তিনি । তাবপব, মহাদেবেব নিকট থেকে পাওয়া সব কিছু প্রক্রিয়া, 
সবকিছু ওষুধপত্র, শিকড-বাকডেব পাম, তিনি তাদেব শিখিযে দিলেন । 
আব চেল। দ্বটিও সব কিছু গ্রহণ কবে “গুণী? হয়ে দেশে ফিবে গেল । যাবা 
আগে গুক তাদেব উপদেশ দিলেন £ অকাবণে মস্ত্রতন্ত্র গ্রকা কবে! ন। 
অকাবণে প্রয়োগ কবে না, বিষ্ভাব অহংকাব কবে কথা বলে। না কোন দিন, 
ইষ্ট ছাড়া অনিষ্ট কবো ন। কোন প্রার্থী, বিনয়ী আব সচ্চবিত্র হয়ে কর্তব্য 
সাধনে ব্রতী থেকো । 

গুরুব পায়েব ধুলো আব তাব আশীর্বাদ নিয়ে চেল ছুটি গুণী হয়ে ফিবে 
এলো স্বগ্রামে। 

এদিকে মহাদেব এদেব পবীক্ষা কববাব ঘতলব আটলেন। পৃথিবীতে 


অন্ুপর্ব ২৬৪ 


তার প্রদত্ত জ্ঞান, জ্ঞানের অধিকারীদের পথভ্রষ্ট, শক্তিমন্ত করেছে কিনা, সেকথা 
জানা তার উচিত। তাই এক যোগীর ছন্পবেশে তিনি আবিভূর্তি হলেন 
পৃথিবীতে | মাথায় জটা, পরণে গৈরিক বাস, সবাংগে ভন্ম বিভৃতি, হাতে 
লোহার চিমটে আর কমগুলু। 

নিজেদের ক্ষেতে লাঙল চালানে। শেষ ক'বে, সেই দুজন গুণী তথন ঘরে 
ফিরছিল লাঙল জোয়াল কার্পে নিয়ে। আকাশে গ্রীন্ম খতুর সুধ। প্রায় দুপুর 
হতে চলেছে । ঝা ঝা করছে চারদিক । অদূরে বন-পাহ[ডের বুকে দীপ্ত রশ্মির 
জাল ছডানে।, মেঠে। পথ বেয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত গুণীর। এগিয়ে চলেছে ঘরের দিকে । 
বাস্তার ওপরেই প্রকাণ্ড এক আম গাছ । ছায়ময় করে রেখেছে খানিকটা 
জায়গা । তার তলায় আসতেই শবীর যেন জুডিয়ে গেল । শীতল ছায়া তাদের 
সবাংগ থেকে উষ্ণ তাপ ধুয়ে মুছে স্ষিপ্ধ করে দিল । সংগে সংগে মনও তাদের 
খুশীতে ভগ্গে গেল । সবিন্ময়ে, সানন্দে ভারা দেখলো, একজন সৌম্যদর্শন 
যোগী মৃত হাসি দিয়ে তাদের থেন সন্বর্ণনা জান।চ্ছেন। 

কাধ থেকে লাওল-জোয়াল নামিযে, প্রণাম করলে। তাব। সন্গাসীকে । 

সন্গযাসী বললেন £ আমি তোমাদের কথা শুনেছি । এসো, গাছতলায় 
বসে বিশ্রাম করে যাও । ক্ষধা-তৃষায় কাতর সেই জন গুণী সন্গ্যাসীর 
সহৃদমতায় মুগ্ধ হলো। সন্াসী তাদের কথা শুনেছেন জেনে আনন্দলাভ 
করলো তারা। কিন্তু যদি তারা জানতো! যে সন্গ্যাসীটি আব কেউ নন 
স্বয়* মহাদেব তা হলে সমস্ত ক্রটি বিচ্যুতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই তার! সজাগ 
থাকতো । 

যাই হোক, সন্গ্যাসীর কথা মতো, তাব। সেই আমগাছের তলায় বসে ক্লান্তি 
অপনোদনের চেষ্ট। করতে লাগলো । 

সন্ন্যাসী আবার বললেন ঃ খুবই আনন্দের কথা, গ্ররুবিগ্তা লাভ করে 
তোমর। দ্রজন শক্তিধর হয়েছো । পৃথিবীতে তোমাদের গুরু আর তোমরা 
ছাড়া কেই বাকি জানে। তোমরা যদি চাও দিনকে রাত করতে পার, 
সমুদ্রকে শুকিয়ে ফেলতে পার, আমগাছে কাঁঠাল ফলাতে পার, সুর্যের তেজকে 
শীতল করে দিতে পার । 

অবাক হলে গুণী দুজন । সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই সিদ্ধপুরুষ; না হলে কি 
করেই বা জানবেন তাদের গুঞ্ধকথা। আনন্দে বিভোর হয়ে গেল তা'রা। 
বুক যেন ফুলে উঠতে লাগলো | প্রশংসাবাক্য শুনলে কার না আনন্দ হয়। 


২৭০ সীমান্তবাঙলার লোকযান 


কিন্তু গুরুবাক্য স্মরণ করলে। তার: অকারণে আত্মপ্রচার করো না, 
অহৎকারকে প্রশ্রয় দিও না কোন দিন । 

অত্যন্ত বিনয়ের সংগে তা"রা তাই ৰললো £ আপনি আমাদের অকারণ 
প্রশংসা করছেন । আমরা গুরুর কাছ থেকে বিদ্যালাভের চেষ্টা করেছি বটে 
কিন্ত কতোটুকুই বা জানি। এমন কি আমাদের মনে হয় যে, আমরা কিছুই 
জানি ন]। 

সন্ন্যাসী হাসলেন । বললেন £ এই তো চাই। যা"রা জানে, তারা কি 
জানাতে চায় সহজে । কিন্ত আমি তো! জানি তোমাদের গুণের কথা শত্তির 
কথা। আর বিনয়ই তো শক্তিধরের লক্ষণ । অতএব, তোমর! বাপু অন্য 
কোথাও বিনয় প্রকাশ করতে পার, কিন্তু আমার কাছে তা অবাস্তব। 
আমি তোমার্দের গুণ দেখবো! বলেই তো। এসেছি । কিছু প্রকাশ করে দেখা ও। 
পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি সুরু হলো গুণী ছুজনের। 

দু জনের চোখে একই ভাষা । কিছু গুণ না দেখালে কি মান থাকে ! 
কিন্তু 

সন্ন্যাসী বেশ বুঝতে পারলেন, গুণীদের অন্তদ্বন্ব স্বর হয়েছে । জালে 
পড়তে বেশী দেরী হবে না। সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি বললেন £ তোছর। কুন্ঠিত 
হচ্ছো অকারণে । আর যদি আমার বিদ্যা দেখতে চাও তো, এই ছ্যাখো, বলেই 
অবাক কাণ্ড করলেন সন্ত্যাসী ৷ 

বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ করলেন তিনি । আর সঙ্গে সঙ্গে চড চড করে 
শিকড়ন্থদ্ধ সেই আম গাছটি শূন্যে উঠতে লাগলো 

ই] করে, অবাক হয়ে দেখতে লাগলে গুণী দুজন । 

তাজ্জব কাণ্ড নিশ্চয়ই । দেখতে দেখতে গাছটি আবার নেমে পড়লো শুন্ 
থেকে, আর যেখানে যেমন ভাবে ছিল, ঠিক তেমনি ভাবে বসে গেল । 

সন্ন্যাসী মুচকি হেসে জ্রভঙ্গী করলেন । 

গুণী দু জন আর স্থির থাকতে পারলে। ন।। নিজেদের বিগ্যা প্রকাশের 
জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো তার1। এক মুহুতে ভুলে গেল গুরুর উপদেশ । 
অহ্মিক এসে অজ্ঞাতে জুড়ে বসলে! তাদের মনে । মাটি থেকে ধুলে| নিয়ে 
তারা মন্ত্রপুত করতে লাগলো সেই ধূলি। 

সন্ন্যাসীর মুখচোথ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।। তাদের তিনি ফাদে ফেলতে 
পেরেছেন । 
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সেই গুণী ছু জন এবারে ছুঁড়ে মারলো সেই মন্ত্রপুত ধূলি--আম গাছের 
উপর । দ্নেখতে দেখতে শুকিয়ে গেল আম গাছট1। পাতাগুলো হলদে হয়ে 
ঝরে পলো মাটিতে | একট। মর! গাছ শুধু দাড়িয়ে রইলো তাদের সামনে | 

সন্ন্যাসীর দিকে বুক ফুলিযে দাভালো তা'বা। সন্গাাসী তখনো চোখ দিয়ে 
হাসছেন মিটমিট করে। 

কোন কথ বললে। না তা'র।। আবার মন্ত্র পডে ছু'ডে মারলে। মেই মর! 
আম গাছের উপব। আর দেখতে দেখতে ঝর। পাতাগুলে। মাটি থেকে উপরে 
উঠে যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে লেগে গেল। সবুজ হয়ে গেল পাতা । 
মব1 গাছ বেঁচে উঠলে। আগের মতো] । 

মুখে কোন কথা না বললেও, ভাদেব মনে যে অহংকারের বীজ ধীরে ধীরে 
বাড়বার পথে, তা বেশ বুঝতে পাবলেন সন্গ্যাসিবেশী মভাদেব । 

সন্ন্যাসী অবগ্ত খুশীই হতেন, যদি তর! প্রলুৰ হয়ে শক্তিম্ত। প্রকাশ ন। 
করতো।। 

সন্ন্যাসী ভাবলেন মনে মনে £ এবা এখনে। পুরোপুবি সব কিছু বিস্া 
শেখেনি , কিন্তু ওদেব গুরু তে। শেষ পযন্ত মবামাছ্ষ কাচাবাব বি্যাও শিখিয়ে 
দেবে । আজ শুধু মবা গাছ বাচালো, কিন্তু যে দিন মর। মান্য বাচাতে চাইবে 
সে দিন তো স্িনাশ। কেউ কি আব দেবতাদের তখন মানবে! মানুষই 
তে! তখন হবে সর্শক্তিমান। না, ভূল করেছেন তিনি এদের সধবিদ্যার 
অধিকারী করে । মন্ত্র শিখে নিজে তাব। অমর হোক তাতে আপত্তি নেই 
কিন্তু তা যদি প্রয়োগ কবে, তা হলেই বিপদ | ভাবলেন, নির্মম হওয়া ছাড। 
গত্যন্তর নেই। গুরুকে তিনি বাচতে দেবেন ন|। তাহলেই তো চুকে যায় 
ঝঞ্কাট । গুরু না থাকলে পুরোপুবি বিদ্যা কেই বা শেখাবে ! 

সন্ন্যাসী হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। গুণী ছু জন লাঙল-জোয়াল নিয়ে 
ফিরে গেল ঘরে । এদ্দিকে হঠাৎ এক কালসাপ দংশন করলে। গুরুকে । 

কিন্ত তাতে কি? অমৃত আছে ত্বর্গে। মন্ত্রবলে তিনি তার চেলাদের 
পাঠাতে পারবেন অমুত নিয়ে আসার জন্য । 

ডাক দিলেন সেই ছু জন চেপাকে, যারা এখন গুণী । বললেন : অমৃত 
নিয়ে এস। আমাকে সাপে কামড়েছে। 

গুণী দুজন ছুটলো৷ অমৃত আনতে । 

' পথে দেখ! হলে মহাদেবের সংগে । তিনি বললেন £ দেরী হয়ে গেছে 
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অনেক । আরে। আগে যদি আসতে পারতে ত। হলে কাজ হতো । এখন 
অমৃত নিয়েও কিছু কাজ হবেনা । তোমাদের গুরু এতক্ষণে শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেছেন। 

শুনেই হতভম্ব হয়ে গেল তশারা। কি করবে বুঝতে না পেবে, শেষ 
পধন্ত তশর] ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো গুরুর দ্রেহট] দেখবার জন্ত | 

কিন্তু এক। গুরু তখনো বেঁচে । 

গুণী দু জন সব কথা খুলে বললে! গুরুকে । 

গুরু শুনলেন সব কথা। বললেন, তোমাদের দৌষ নেই । মহাদেব চান 
না ষে আমি বেচে থাকি । তাই হোক । তাব ইচ্জাই পুর্ণ হোক। তিনি 
দেবাদিদেব মহাদেব। তান আমাব গুরু । তার কোন ইচ্ছাব বিরুদ্ধে কি 
যেতে পারে কেউ! 

গুণীরা কাদতে লাগলে! । 

গুক বললেন, কেঁদো না। তোমবা তু জনেই আমার শিল্তু, অনেক বিছ্য। 
তোমাদেব আমি শিখিয়েছি , এবাবে আব একটি কথ। বলে যাই মন দিয়ে 
শোনো । 

গুণী ছু জন উতৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলে।। 

গ্ুক বললেন : আমাব দেহ যখন নিথর হয়ে যাবে, তখন নদীর তীরে 
নিয়ে যেও দেহট1। তাবপব আমাব শবীর থেকে যকৃত্টা বাব করণে ছু জনে 
খেয়ে নিও। যকৃৎ খাবাব পর গোটা দ্রেহট1 কেটেকুটে পুডিয়ে খেও। এব 
ফলে তোমরা ভূতপ্রেত, দেবতা-মান্ষ সবাইকে বশীভৃত করতে পাববে । 
সবাই কাজ করবে তোমাদেব হুকুম মতো।। আব যে সমস্ত মন্থ আজও 
তোমাদের শেখাই নি, ত1 আপনাআপনি তোমাদের আয়ত্তে আসবে । 

বলতে বলতে, গুরুব দেহ নিথর হয়ে এলে।। শেষ নিংশ্বাস তাগ 
করলেন তিনি । 

শোকে অভিভূত হলে! গুকর গুণী চেলাবা। কিন্তুশোক ক'রে কি ফল! 
গুরু ঝা বলে গেছেন এখন তাই করাই কর্তব্য। 

নিয়ে চললে। তারাই সেই শবদেহ অদূরবর্তাঁ নদীতীরে । 

পাহাড়ী নদী। ছুধারে ঝোপঝাড়, আগাছার জংগল। এদ্দিকে ওদিকে 
বুনো মহুয়া গাছ। গুরুর দেহটাকে নদীর তীরে রেখে, আগুন জ্বাললো 
তারা । তার ধোয়া] এসে লাগলো শবের ওপর । এর পর দেহ থেকে যরুৎ 
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বার কবে পাতায় মুডে, একপাশে বেখে দিলে। তারা । ভাবলে" দেহটাকে 
কেটেকুটে ঠিক কব। যাক্‌, পথে একস*গে খেলেই হবে । 

'একট। ধাবালো ছুবি দিয়ে দেহট কে স।টত* লাঁগণে। ছু'জনে । ঠিক সেই 
সময়ে আবাব মহাদেন এসে হালিব। 

এসেই ঠাদেব টিম্বাৰ বলতে ॥গলেন তিনি । বললেন £ এই কি 
০৩ামাদেণ গুজ₹ভন্টি। গুড় সাদেশ ধিঝো৮ন বলেত কিতাব “হেব সৎকাব 
না কবে, সেহ দেবে খেচতে তষফ বাশ্শসের মতে | এহ কি তোমাদের 
মনুষ্য । হিঃ ডিঃ,) তত নব আন্তন নামেও মবোগ্য । ম্বতদহকে কি 
উদবসাৎ কা তোমাতদল নিয় 1 শাব উপব যে তোষাদেব গুক, যাব 
স্বওদেতেব উপঘূ্ সংকর কব। তোমাদে কব, তোমবা কিনা সই গুরুব 
মাসকেহ খাবার ইচ্ছে কবছে।। 

গুণীণ €চ-।।৭1 ভ,পতশাত 515 শা ক।জঢ। নিশ্চয়হ ভালে হচ্ছে না। 
এতে ব্ধন(ম বে সাধে । [কথ মভাদের বললেন কোন দ্বিধা কবে। না, 
সব ফেলে ধা নদী জনে। তবণব ম্নাণ ববে শুদ্ধ হে বাডী যাও। 

এপধিকে খ।গনেব গোয়া মাহসখ এগুলোতে ছায়ে ছুয়ে আকাশে দিকে 
উঠছে। 

গুী হ অন শেষ পণন্থ মঙাদো রে কখ। অনগসাবে শদীব জলে ছুড়ে ফেলে 
দি সেহ মাসিগুওপে | ম্বাব শেহ পাত ০ ডা যকহ। 

শন] শোতে ভাসতে ভাসতে সেই পুঢলাটা শেষে পযন্ত এদেশ-ওদেশ 
ছাঁডিযে অনেক নেক পবে গংগ। নধীতঠে এসে পৌছুলো। 

গংগাথ তখন একট। নৌকাব উপবে বসে একজন প্রৌঢা মাব তাৰ 
এলুশটি মেবে আনে দ পনোদ বকখছিত 1 ঠা সবচেয়ে ছেট মেক্েব নজবে 
পরনে, একটা পু লা হেসে মড্ডে-ও রা »বো শিশ্য়হ বিছু আহে ভেবে 
মেয়েটা ঝালিথে পড়াও। জলে | আব প্ুটিলীটা বে লুকিয়ে বাখলো শাডীব 
আচলে। 

এবাবে চমক ভাঙলো অন্য সকলেব। সবাই মিলে ঝাপিয়ে পলো 
জলে আব কাডাকাডি কবে শেষ পধন্ত হিনিয়ে নিলে। সেই পাতায় মোড! 
যকুৎ। ভাগ কবে খেয়ে নিলো সবাই । ফলে, যা হবাব তাই হলো। 
লবাই শিথে কেললো মন্ত্র। ভূত প্রেত বশীভূত কবখার ক্ষমতা তাবা পেলো । 
ইচ্ছেশতো! তার! বে কোন ভূতকে হুকুষ কবে থে কোন কাজ করাতে পাবে। 

১৮ 
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ভূতকে ভকু* দিয়ে মন্ত কারুব ঘাডে তাকে চাপিয়ে দিতে পাবে | এবাই 
হলো ড।হণী | 

এপিকে গুণীদেব কপালে আ।ণ মন্ত্গ্তুলো জুটলো না। তবু, চিতার যে 
বৌ উঠছিল, চেই খোয়ব খিছুটা তা।দেব নাকে মুখে টুকেছিল। ফলে 
তাবা পেলো ভুঙ ছাড়ানো মন্ত্র। আব এই দুজন গুণীব চেলাবাই হলো! 
ওঝা বাঁ গুণী ভঙ আব ড[ইলীকে এব হেব (জাঁবে কাবু করছে পারে]? 


পাপ অজ শ্ 


_তের_ 
সীমাশবাঙাল্ গ্রা্মদেলতা 


আদিম শ্রেণীহীন সমাভে ভগপ।শ নামক পপম পেৰশাটিব আনি হ ডিন ন।। 
ভগব।ন জী সমাজেব আলিষাধ। শ্রেণাহঠন সমাজে মাঞ্ষ পা ৰস্পব্িকি 
শোষণ বাবতাব কথ। কল্পনাও 17 নি । ভএতা? ভি'ভিতে খাগ্ভ বিভ।গেব 
সহক্ত পন্থাটি তখন একমাত্র ৮21 «5 সমঘতাব ভিভিভ, শ্রেণাচীন 
সমাজকে ভগবান মাখিফাব কাব জনা বাধ্য বপেশি। সঙদ ভাবে এই 
কথাই বল। যায় যে, ভাগের শিষা১ক ভগবান আনিষ্াবে প্রয়োভলীষতা 
তখনো অগ্ুভত হয শি। 

সমাজ বিবর্তনেব এক অব্যায়ে নাশ। গ্রাৰৃতিক বৈচিজ্রতেব বহস্য মাগষের 
করছে ভয়েব বস্ত হয়ে দাডিযেছিণ। এই ভবখেব পটভূমিক।তেহ ভতহ-প্রেত- 
দেব দেবীব জন্ম। এব সঙ্গে, মৃত পুবপুক্ধকে ভয কবাব প্রসর্গও জাডত। 
পুর্বপুকষ পুজাব প্রচণনেব মুলে মুখ্য পানিকী ভখেব, গৌণ ভূশিকা কতজ্ঞতাব। 
প্রার্তিক বৈচিত্র্য এব, পুরপুকধেব বহগ্যণয় অবন্ুপ্তিহ মান্ুষেব মনে দেব- 
দেখী-ভূত-প্রেতেব কল্পনাকে জাগি তুলেহিল। 

বৈদিক এবং পৌবাণিক যুগে পুবোহিত-পু্ট দেব-দেধীদেব প্রভাব 
আমাদেব সম।জে আজও অপ্রতিহত। এব পাশে আব একদ্‌ণ দেব-দেবীও 
সেই আদিম কাল থেকেই প্রভাব বিশস্তাব কবে আসছে । এব] ব্র।ক্ষণ- 
পুনোহিতেব করুণ। লাভেব জন্য অপেক্ষ। কবে শি। ক্রাহ্ষণশাসিত সমাঙ্গের 
পুজা প্রাপ্তির জন্ত এদেব মাথা ব্যথ। নেহ। তবু; একথা অধ্বীকার কর! 


অনুপৰ ২৭৫ 


ষায় না যে, এদের প্রভাবও সমজ-ম্বীকৃত। এদের প্রচলিত নাম গ্রাম- 
দেবতা । 

বাঙলাদেশে, সংস্কৃতি সমন্বষ্ধের আদিপর্বেই, এই অকুলীন দেবতার দল, 
মাথা উচু করে দাঁডিয়েহিল। অন্-আর্ধ সংস্কৃতির অস্থুশীলা প্রবাহের 
আোতরেখা ধরেই এদের আবির্ভাব। বেদ-পুরব যুগের সব কথা আমাদের 
জানবার কথা নয়। কিন্তু তক্ত্র, বরুণ, অগ্রি, শিত্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদের 
পুরাণ-ক।হিণীর অর্দাবরণ নেই ধলে, এই দেবতাগুলির স্বরূপ বুঝতে অস্বিধা 
হয় না। বলা বাহুল্য, আদিম মাগ্নষের যে ভয় এবং বিশ্বাস ভূত-প্রেত-আত্মার 
য় দিয়েছিল, সেই ভয় এবং বিশ্বসহই পরিমাজিত সংস্করণে, প্রাকৃতিক 
বৈচিত্রকে দেবতার পধায়ে উদ্গীত করেছে । বৈদিক দেবতা তো] 
আসলে প্রঞ্কত-দেবতা ছাড়া অন্ত কিছু নয়। বৈদিক দেবতাদের 
ক্রমবিকাশের পঞ।খটি যানবসনাজের অভিব্যপ্তর স্ত্ের সঙ্গে অবিচ্ছে্য । 
খণ্থেদের দেবতব্বেধ মধ্যে আধিম মান্ষের বিশ্াসহ শিহিত। জীবপুজা, 
অচেওঙন পদার্থপুজা এবং সর্বপ্রাণ পুজার সংিশ্রণে থৈধিক দেবতার আবির্ভাৰ 
এবং এই দেখত।দের প্রমবিকাশের আদিপবটি গ্রাম-দেবত।দে? আবির্ভাবের 
স:গও বিজড়িত। 

ভার তর্ষের প্রান্ম সবত্র্ট গ্রামদেবতাদের আবিপত্য বিদ্যমান । সমাজে 
যখন গোঠী-জীবনেব প্রাধান্য, যখন ব্ক্জিফাতগ্র্বাদের জন্ম হয় নি, তখন 
গ্রাম-দেবতার পুছগাই মুখা হিল। গ্রাম-দে€তাৰ রূপটি আদিণাসী সমাজে 
এখনও হুপরিস্কুট এবং গ্রাম-দেব-দেবীব| মূল ওঃ পুর্বপুরুষ, এবং গ্রকৃতির বিভিন্ন 
রূপেরই আত্মা (321016)। ডর আশুতোষ ভদ্রাচাষ তর “বাঙ্ল।র লোকশ্রতি 
নামক গ্রন্থে গ্রাম-দেবতার পুজাকে মূলতঃ ধরিআী এবং সর্পপুজার আদি রূপ 
বলে উল্লেখ করেছেন । বলা বাহুল্য, আদিম শ্রেণীহীন সমাজে প্রাথমিক জ্ঞানের 
মধ্যে যে প্রশ্বগুলি ম।থ| তুলে দাড়িয়েহিল, তা খুবই সাধারণ এবং সে প্রশ্বগুলি 
তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত । আকাশে আলো 
হয় কেন, অন্ধকার বস্তটি কি, বৃষ্টি হয় কেন, প্রভৃতি প্রাকৃতিক নানাবিধ নিয়মের 
বাখ্যা খুজে না গেয়ে এবং সর্বোপরি মানুষের বা পশুর বা বৃক্ষলতাদির 
মৃত্ারহশ্ত প্রভৃতি, সেই প্রাচীন সমাজে বে অন্থৃত্তরের অন্ধকার স্ষ্টি করেছিল, 
মূলতঃ গ্রাম দেব-দেখীদের কল্পনাও তারই অন্থষংগ । 

সীমান্থবাঙ্লার গ্রাম-দেবতা অনেক ক্ষেত্রেই এখনও মুগ স।ওতাল বা! 


৪গ৬ সীমান্তবাঙপরার লোকষান 


অন্যান্ত অস্বিকভাষী জনের গ্রাম-দ্বেবতার মংগে সম্পৃক্ত। কিন্তু সংস্কৃতি 
সমন্বয়ের ফলে সীমান্তবাঙ্লার গ্রথম-দেবতা দলপুষ্ট হয়ে উঠেছে, সন্দেহ 
নেই, তাই শেষ পর্যপ্ত গ্রামের নামেও এক একটি গ্রাম-দেবতা অধিষ্ঠিত। 
শীমান্তবাঙ্লার গ্রাম-দেবতাকে মোটামুটিভাবে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
মায়: 

এক £ পুর্বপুরুষ ( ভূত-প্রেত ), গুরু-দেবতা( ডোমগুরু, লোধা-লোধানী, 
সিধ গুরু ইত্যাদি )। 

ছুই £ ভাঁকিনী-দেবত1 ( ডাকবতী, বাশুশী, বংকিণী প্রভৃতি )। 

তিন : বুক্ষ নদী-নাল। পাহাড-বন-গুহাব স্পিবিট বা আত্মা । 

চার £ পশু-দেখতা ( বাঘুৎ, মহিষাস্ত্রব, নরসিংহ প্রভৃতি )। 

পাচ £ সর্প দেবতা ( মনস। )। 

ছয় ; পৃথিবী । 

সাত £ চন্দ্র-স্তর্ষ-পবন প্রভৃতি | 

আট: বলা বাহুল্য, কতকপ্তলি গ্র4ম-দেবতা বিভিগ্ন গ্রামে অধিষ্ঠিত অর্ধাং 
তাদের আসন শু বিশেষ একটি গ্রাম-সীমান্তেই নষ, পিভিন্ন গ্রাম-সীমাস্তে । 
বাশুলী-বংকিণী-ম্নস! প্রভৃতি এই পষ|যেব গ্রাম-দেবতা। কিন্ত এ ছাডাও 
সংখ্যাহীন গ্রাম-দেবতাৰ মখিষ্ঠানে সীমাপ্তবাঙ্ল। বিশিষ্ভ। এই সমস্ত 
গ্রামদেবতাদেব সম্পর্কে সখ্যাহীন লোক-শ্রুতি এখনও অসংগৃহীন এবং 
গ্রথম-দেবও। সম্পর্কে বিশদ গবেবশাব ক্ষেত্র আজও উন্মুক্ত । 

ডক্টব আশুতোষ ভট্টাচাষ মানভূম অঞ্চলে গ্রাম-দেবখতাৰ সম্পকে 
কয়েকটি গ্রমেব দেব-দেণীব উল্লেখ কবেছেন এবং কযেকটি লোক-শ্রুতি 
গ্রহ কখেছেন।১ আদি দেবত। হিসাবে এই সব দ্েেব-দেবীব পুজা- 
বিধিও অন্যান্য দেব-দেবীব পুজারভের পুবভাগে। পৌবাণিক দেবতা 
গণেশ ঠাকুনা যেমন সমস্ত দেবতা-পুজাব অগ্রভীগেই পুজ্াপ্রাপ্তির 
অধিকাবী, তেমনি এই গ্রাম-দেবতাগুলিও পুজাপ্রাপ্তিব অগ্রাধিকারীরূপে 
বর্তমান । গণেশঠাকুর পৌগাণিকত্ব প্রাপ্তির পুর্বে এই খুব অকুলীন 
গ্রামদেবতাদের পর্যায়ে পড়তেন বলেই মনে হয়। এখানে এই গঙ্গমুণ্ডধারী 


১। খুটামূন, বাথান ডা ইন, ভাঙ্গ। নাল।, জাহেরা, বুচাডারী, দা সকোড়া, কুদরাখোচা, কালভৈরৰ 
(মুলতঃ প্ৈন-তীর্ঘক্কর মুঠি), লাউকুড়ি, বেলেগ্তার, দেশোয়ালী, ভা1মলালা, ঘাথর বুডি-_ 
প্রভৃতি গাম-দেবত। সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্ম প্রনীত 'বাঙ লার লোকক্রতি' প্রস্থ জষ্টবা। 





সম সম শিস 


অন্থপর্ গণ 


লক্বোদর দেবতাটি সবভারতীয় মুখা গ্রাম-দেবতা। দক্ষিণ ভারতের গ্রা্জে 
গ্রামে এর অবস্থান । 

বর্তমান কালে, পুরুষ গ্রাম-দেবতাদের প্রভাব পরিক্ষীণ। কিন্তু গ্রাম-দেবীদের 
প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিগ্ভমান। শুধু তাই নয়, বাঁঙ্লা দেশের অধিকাংশ 
ক্ষেত্র থেকে পুরুষ দেবতার দন আত্মগোপন কবেছে। 

একদা, এই দেব-দেবীগণ কেউ আলাদা ভাবে থাকত না। বিশেষ 
বিশেষ গাছেব তলায় এদের একত্র অবিষ্ঠানভূমি ছিল। বর্তমানে কোন কোন 
জায়গাতে গ্রাম-দেবতা এবং গ্র।ম-দেনীকে একত্র অবস্থান করতে দেখা যার 
বটে, ক্িপ্ভ এমন দ্রম্পতি-দেবতার সংখা। অনেক কম। পর্নঠাকুর ও কামিনার 
সহাবস্থানের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে। 

ভয়ের দেবী হিসাবে, চণ্ডী, শীতলা, মনসা, র*ঞ্তি প্রভৃতি অপৌরাণিক 
দেবীগণ এখ১শ। অগ্রতিহত প্রভাবে রাজাশাসন করছেন। বলা বান্ুল্য, 
উল্লিখিত দেবীগণ বর্তমানে ঠিক গ্রাম দেবী পর্যায়ে নেই। ব্রাক্ষণশাসিত 
সমাজের অন্যান্য পৌবাশিক দেব-দেবীদের আসরে ওদের স্থান নিদিষ্ট হক্টে 
গেছে । এই সমস্ত গ্রম-দেবীদের জন্য সাধারণত কোন মন্দিরাদি শিসিত 
হত না। গ্রাম সীমান্থের কোন বৃক্ষকে অথব। বুক্ষ-তলকেই এদের অধিষ্ঠান- 
ভূমি বলে ধরে নেওয়া হত। কিঞ্ত কালক্রমে এই সমস্ত গ্রাম-দেবতাদের 
অধিকাংশই পৌরাণিক কূপ পবিগ্রহ কবে পুরোহিত পুষ্ট হয়ে ওঠে এবং হিন্দু 
দেবদেবীদের নিচের তলায় স্থান দখল কবে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের আব একটি 
অধ্যায়কে আমাদের সামনে তুলে ধবে। 

নধাযুগের বাঙ্ল1 কাব্যস।হিত্যে অনেক গ্রাম-দ্রেবতাব সন্ধান মেলে। 
পাঁচালী গানের আসরে মুলগাঞ্জেন গ্রামদেবতার বন্দনা গান করে আসল পালা! 
স্থরু করতেন। পৌরাণিক দেব-দ্রেবীদের বন্দনাগানের সঙ্গেই আঞ্চলিক গ্রাম 
দেবর্দেবীদের বন্দনা গান করতেই হত। মঙ্গল-পাচালীগুলিতে এই প্রথার 
নিদর্শন পাওয়া যায় খুব বেশি । কবিকন্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 
হচনায় অনেক আঞ্চলিক গ্রামদেবতার বন্দনা গান কবা হয়েছে ।* এই 


শামস শি স্্পাতি শী স্পাীশিলপাস্পিশ পেস 


* হিঞ্জলীর দেবত! বর্দিব কালু রায়। 
চণ্ী,পুরের বারাহী বন্গিলু বিধিমতে। 
পাড়ার কামার বুড়ীর বন্দিয়ে চরণ। 
বেতার গড়েডে বন্দে] চণ্তীক! বেতাই। 


২৭৮ সীমান্তবাঙলাৰ লোকযান 


গ্রামদেবতাদেব সকলেই প্রা আঞ্চলিক গ্রামদেবী। ধর্মঠাকুব কালুবায়ই 
একমাত্র পুরুষ দেবতা । পলাশাই ( পলাশবতী ), হিঙ্গলাই ( হিঙ্গুলবতী ), 
মেল|ই ( মেলাবতী ), খেপাই (ক্ষিপ্ঠবতী ট, বেতাই ( বেত্রবতী ), বাশুলী, 
বাবাহী, কামাববুী, ভাকিনী যোগিনী, হিভিযাই ( হিভিস্ববতী ) প্রভৃতি নাম 
সতী দেবতাদেব। বলা বাহুলা, সর্বজনীন গ্রামদেবতাদেব সংখ্য। খুব বেশি নম, 
এবং তাদের অনেকেই পুবে।হিততন্ত্রেব মধ্যে আশ্রয়লাভ কবে পৌবাণিক 
দেব-দেবীদেব পর্যায়ে উঠে গেছে, অথবা শীতলা-মনসাঁব মতো অপৌবাণিক 
হয়েও জাতে উঠে স্বকীয বৈশিষ্ট্যকে বক্ষা কবে চলেছে । 

পশ্চিমবাঙ্লায অঞ্চল বিশেষে, বিশেষ বিশেষ গ্রামদেবতাব প্রাধান্ত 
দেখা যায়। কোন কোন গ্রাম, বিশেষ কোন একজন গ্রামদেবতার 
অধিকারভুক্ত ৰপেও চিহ্নিত । এক গ্রামেব দেবতা আব এক গ্রামেব পুজা 
পায়না । অনেক সময়ে এ গ্রীমেব দেবতা ও গ্রামেব দেবতাব বিরুদ্ধে উঠে 
পডে লেগে গেছে, এমন কাহিনীও শুনতে পাওয়। ষায়। দেবতাকে অবলম্বন 
করে সময়ে সময়ে পাশাপাশি ছুটি গ্রামেব বেধাবেঘি চবমে ওঠে । শুধু তাই 
নয়, এমন অনেক গ্রামদেবতীবৰ কথা জানা যায়, কোন কোন গ্রামে যাদের 
প্রভাব শীতল মনসাব চেয়েও বেশি । সেই সব গ্রামে কোনদিনই শীতলা বা 
মনসাব পুজা হয় না। 

শাস্ত্র বিধানে এঁই গ্রামদেবতা এবং গ্রামদেবীব দল পতিত দেবত।। 
মম্গসংহিতায় এই সব গ্রামদেেবতাদেব পুজাবী ব্রাঙ্ষণকেও পতিত নামে 
অভিহত কবা হযেছে । পশ্চিম বাঙউলাব সমতল অঞ্চলে গ্রামদেবতাদের 
সঙ্গে, সীমান্ত বাঙ্লাব উচ্চাবচ ভমিব গ্রামদেবতাদেব গবমিল যথেষ্ট । শুধু 
নামে নয় নানাবিধ প্রথা-পদ্ধতিব কাজেও পবমস্পবেব শ্রেণী একেবাবে আলাদা । 
পশ্চিমসীঘান্তবাঙ্লাব ভূ প্রকৃতি এবং জনবিন্যাস যে আদিম "াব স্তবভূক্ষ, সেই 
আদিমতাঁ, গ্রাম-দেবঙতাব আকুতিতে ণব* আবাসেও বর্তমান । আঞ্চলিক 
জনসংস্কৃতিব যে ধাবাটি এই অঞ্চলে পবশ্মান, সেই ধাবাটিব সঙ্গে এই 
গ্রামদেবতাব সম্পর্ক অবিচ্ছেছ্য। পশ্চিমবাঙ্লাব পশ্চিমসীমাস্তে অবস্থিত 
মানভূঘ-খলভূম-বীড গ্রাম ও পশ্চিম বাকুডাতে যে আঞ্চলিক বৈশিষ্টা বর্তমান, 

থেণ্ডের খেপাই বন্দো আমতার মেলাই। 


খড়পুরে হিড়িমাই অসুরদলনী । 
ডাকিনী যোগিনী বন্দে? প্ধর্মের পা। 


অঞপর্ব ২৭৯ 


তাৰ সঙ্গে সম৩ণ খাঙ্লাৰ £ভদ মাছে। এহ সাস্কৃতিব অঞ্চলটি বয়সে 
প্রাচীন তো বটেই, ভা ছাড়া পগানক|ব জগে।লী1 ঘ্রবিকাংশই সেই প্চীন 
নবগোষ্ঠ। অন্থর্ক্ত | পাভীড-লন আব পক্কবনস $শিন (খালে থে গামগ্তণি 
গডে উঠেছে, সেগুলির আপব”*5 আদম আবিলসীদব অথবা দিকুগেষ্টাপ 
প্রান্থসীম।শ অবস্থিত ঘানবদেব গাম এ অটন নও শাল উনি পাগণী, 
বাউখা মাল, মাাতো, কোড লোঠাব, আত 1], ১ এত 5৬টি সন্প্রধাথেব 
সঙ্গেই আর্ক গ্রাষদেব *) গুলি দাষবদ | 

গ্রমদপেনলাতুধব অপিবাশক্ট গ্া।যশনি চ 1 কথায় গম নবী বা 
গেবাধ দেণী?। ঝাঙগাত় শঞ্কনেব বোন কাস আখগাঘ বলা হয় 'গবামদেবতি।+ 
সীমান্তৰঙশাখ সব এভ গ্রাখদেনীদেল আপিগানদখিব নাম গবাম্খান? ব। 
'গেবাম থান সাওন।ল প্রি আ।দি॥ উপদ্গ তিদধেব হেব থানেব সঙ্গে 
স্বপন এব “কা 7 পার্থকা শেভ যধিণ বহাক কপ কিছট। আল।দা। 
সী€তালদের লাভের খন কিনা শলছ খ।নে গোডা খাটিব কোন ভাতি 
ঘোড। থাকে ন । শু 15 ৩নে। পাথবের টকবোৌকে এলোমেলো ভাবে 
স্তপাকৃট কবে বাথ হব সেগানেো শি লুচ হানে পোন কৌন শ্ত্রেআবাৰ 
পাথবও থান না। শ্পুনড বড *ালগাতভভ (সগ।ন দেব 

গবাম গানের মবে। ঝোপঝ। “5 আসল । ঝাপঝাডেব ভেতব বেশ কিছু 
সংখ্যক মাটির ত15ঘোড। পাশাপাশি শবন্ত নকবে। এই সবণাটিঘোডা,। 
গ্রামবাসীদের হান? করা দান] কোন 7 1৭ াযগায হাতিঘোডাৰ স্মপ 
ছোটে। খাটে| গাহীডা-টিলাৰ মাক পাণণ কাপে 

যে সব গ্রামে পৌবাণিক হিন্দ দেব দেনীণ পচ | ভষ না, দে সব গ্র মেব মুখ্য 
দেবতা গ্রামদেপী। হিন্ুপ্রপাঁন গ্রাহেত হিন্দ (পণ দ্বীণ পুজার নিথিতে 
সবচেয়ে মাগে এই আদিম ধবহাব প্রদ। প্ুচলিন | 

গ্রাম দেবতাদেব পজ।ণী সম্প্রদাব ব্রাঙ্গায পবে।ভি৩ ঞ্চেব আওতা পড়ে 
ন|| নিনশ্রেণীব ভিন্দ গথপ। গ্রায হিন্দ আধিব।সী গোগিব কোণ একজন 
পুকষান্ুক্রমে গবামথানেব প্ুজাখী তিসালে কাজ বে । £দেব প্রচলিত নাম 
দে ঘবিষা, দেবী ( দেহবী ) এন* লায|। দে-ঘবিঘ| এবং দেহবী সমাথবাচিক 
শব্ধ । দেবঘবিয় বা দেওঘবিয। শব্ষটই আঞ্ল ভেদে দেঘবিষা এবং দ্রেহবি 
( দেহবিয়। ) শবে বপান্তবিত হয়েছে । এই শব্ধ দ্রইটিব মধ্যে প্রথমটি মানভূম 
ও পশ্চিম বীকুড1 অঞ্চলে এবং দ্বিতীয়টি ধলভম-ঝ।ডউগ্রাম অঞ্চলে ম্থপবিচিত। 


২৮০ সীমান্তবাড্লার লোকধান 


তা ছাড়া, পশ্চিম মানভূমে গ্রামদেবতার পুজারীব নাম লায়া। পাশ্ববর্তী রাচি 
জেলাব মুগ্ডাদের মধ্যে এই শব্দটি পুজাবী অর্থে ই পাওয়া যায়। সাওঙাল, মুণ্তা, 
ভূমি প্রভৃতি আধিবাসী গ্রমেও “গবাম থান" নিদ্যমান। সেক্ষেত্রে সাধারণ 
গ্রামদেনত) “জাহেব' অথবা “বাম 1 তাজ গিশাম খান'গুলিও 'জাহের 
থন? বা ক্ডাম থান" নামে পরিচিত হয়। 

এই জাহেব থানেব দেবতাও স্ত্রী দেণ "|| জ।ছ্বে খুব প্চাষ-বুডা। 
এ শ্াসঙ্গে একথা উল্লেখষোগ। বে আীনাহ্গ 15 সব গ্রী দেনতাভ বৃদ্ধা। 
তক্ণী বা যুবতী দেবীব নাম বোস ভাযগাতেই শোনা যায ন।। বন্ুপ্রচলিত 
তলা এবং মনসা দেবীও বৃদ্ধ| | *বে। খানে মুঠি প্ুগ।ৰ পচশন আছে, 
সেখানে শতলা ও মনসাকে বুঘ। পে লি্ান কব হব শ। কিছ গাও জনতার 
বিশ্বাসে বে শীভলা এব অনসা অবস্থান বরে, শাব। বুদাত এব একটি বিশেষ 
কাবণও আছে । মন-মাধভাষা দে বুদ শাবীদের এবাদ। ন্হন ভাবে 
শ্বীত নয় | বুদ্ধ। নাবী যে ভাঙন” ছাড় অগ্ বিড় শয, *7িতাস মত্াজ্ত 
সাখারণ। এই বিশ্বাস উত্পাদনের পে, লো নচর্ম।। ৮ক্দকোটবগ ভা এব 
দন্ধহীনা কুকূপা, ধরনাবতী স্ববপা অতপুদ্ধাদেন বাডহস চেহাখ। যে পিছু এব্মাণে 
দায়ী শয, এ কথ| বলা চলে নাঁ। শাবীবিক অষে অপক্ষা এত সব বুদ্ধাদের 
আদিম দানষেব পমাজ অপ্রমোজনীয বানউ আন ববত | বি বার্ধকোব 
এই কুৎসিত কেন ভাবা ঠয বধ* অতিথুদ্ধ কুতসিত পুক্বদেবণ্ড 
এইবপ ভর কব হত। সাশএদ্দব। শত বযঃব্ধ। ম্য,) ভ নতি । তাদের 
বহুল শভিভ্ু হা লম।তেব সবর এসবে শনেক সমধে বিপদ থেকে বক্ষ 
কবেছে, অনেক সমথ্জে টিলপে বেনোছে। | ফলে সশাজেণ মতে পদন্য,'ধ।ব সঙ্গে 
সঙ্গে সাা সমাভেব ভব «৫২ কুশজু তাও এদেব শরিএ।শী কবে তুলেছিল 
এবং এদেব দ্বাবঙ আদিম পুনে হত পেব ভাঙ হযেছিল। নানাবিধ 
তুর্কতাব মক্গ প্রঞ্িষা, যা পিগ্ধা এব। অগ্রগাধ] ছিছ | এদেব মধ্যে ষে 
খু বেশী অভিজ্ঞ এবং বেশে পবিদাণে সশীছেব তি ববাব ক্ষমতা বাত 
সে হত সিন্বপুকব মথব। ডকপক্য। প্রা সিদ্ধাদেব বলা হও ডাকিন্টী বাডাইনী। 
“ড্যাকৃল।' নামে শ্পবিচিত গ্রাম্য শব্দটিব মূলেও “ডাক শকটি বিদ্যমান । 

মানভূম-পশ্চিম্বাকুডা-ধলভন-ঝাডগ্রাম-মযুবভঞ্জ অঞক্ল শিয়ে বাঙ্লাদেশের 
যে পৃথক সাংস্কৃতিক অঞ্চল গডে উঠেছে, সেখানে গ্রাম-দেবতা সংখ্যাহীন । 
এই সণখ্যাহীন গ্রামদেবতার বেশির ভাগই গ্রামদেবী। কোন কোন জায়গায় 


অন্ূপবর ২৮১ 


শ্লামদেবার সংগে শখবা একক ভাবে, গ্রাধ্দেবেব সন্ধা নও মেলে, কিন্ত দেবের 
খ্যা নগণ্য । 


এই প্রপঙ্গে 'দনি-অগ্ভিক দেবীদেব কথ। উল্লেখযষোগা । কারণ গ্রাম 
দেবী হিসাবে এদের সংখ) মোটেই কম নয়। পনি শকটি বাসিশী শব্দের 
শেষাংশ কিন। সে মম্পবে সন্দে আছে" মযূুব৬র অঞ্চলে সিনি-ব পবিবর্তে 
'সেনি শব্দটি প্রলিভ । এঠ শান-আনিব প্বেদেপীব মো সবাবিক পরিচিতা 
ছু৭।বসিনি (ছার “সিন 7) পরতে) গ্রামেব শবামথানেই ভুযাঁকসিনির 
সরিচান। মৃণ গ্রখদে 17 পাধপ শি সনে ১৩. গামদেবীব পুজা সবচেয়ে 
গ।গে কাণতে ত্য ১ কারস নিব 'ধবীত বুদ্ধ।, দ্ুধাবসিনি বুডী। 
১ম়্াবসিনি দেখা কোনে কোলে ভক্ত ৫দখ বপেও আবহান কবে। 
বিন গ্রাতণব সণ ফাগে অববা ৭ ভন্র ঈপঙনিক  গোষ্টানামেৰ 
২গে বু হল ৪৮ ডলি এটিক দেবাদেণ শা শব ঘ ভেদসিনি, 
মাশাপিশি, মালবারিলিনি এখন।সিনি,। লোখাসিনি, *এ।সান, কালালিনি, 
4$০|সনি, বুধধবাশিশি ভি গ্রামদেবাদেব অবিকাণখহ গ্রামনাক্ী 
(পে. শযুপসি নং কুদ1াসান। £ হঠাত বের । সম অঞ্লেবহ দ্রেবী। 
ছ্য়াব।সন মস্ত গ্রাণরে। ৫ থানেভ থাকতে পাশা। দাববাসিনি দেবী, 
পুদবাপিনি মদত এধবা। জহি ( মাএিশাও বতা) “নবুদবা নামক 
বনধ।৩া শিশুধেবতার চ।হিনা সাম» ড০1ব সত্র প্রচাল»1 এই কুদরাই 
দ্ুয়তপি।ন প্রতি দেবীর শসা হ্য কুদ।াটি তত গত্ণিত হয়েছে। 
স্দব। ৬৩ মালে খপনম্মক যশ শশুর আধিএতম জশস্কবণ | 
এখ পরবে চগ্তা দেখান খথ। বল! খেতে পরবে মুছ। ওবাও বনদেবী চও্ 
বোঙাব সঙ্গে এ» দেবা আদশ্া মনেক ! পশ্চিম বাকুডা, অ সানসোল অঞ্জ 
এব* মানভূম অঞ্চল এভ ৮গ্তী-নামান্ছিব গামদেবীদের আবাসভূমি । 
(খপা[হ চণ্ডী, খেন।৬ ৮৫, শ]লাশ চণ্ডী, খুলাই ৯০, সানাহ চও্ী প্রভাতি 
গ্রমদেবী এই অঙঞ্চণে স্রপিচিত  সীমাগ্তবাঙ্লাব সংখ্যাহীন গ্রামদেবীত 
মধ্যে কেহুয়াবুডী ( কেন্দুবুক্গব!সিনী ), ডাকা বুডী (ড।ক্বতী ডাকিনী ) 
সাতবহিনী, মহামাই, জাহিব খুডী,. এডাম বুভী, শিলাই বুডী গুভৃতি 
গ্রামদেবীদেও সম্পর্কে অনেক লোক-কথ। প্রচলিত এই সব লোক-কথা 
মধ্যে সাদৃশ্য অনেক । 
পুবেই বলেছি যে পুরুষ গ্রামদেবতাদেধ সংখ্যা অনেক কম। এদের জন্য 


২৮২ সীমান্ববাঙলার লোকযান 


সাধাধণত কোন গবামথান, নির্দিষ্ট কবা থাকে না। বু যে সব পুকষ গ্রাম 
দেবতাব সন্ধান পাঁওয়! গেছে, তাঁদের মধো আদিতম গ্রাম-দেবত পর্মঠ।কুব। 
ত্াছাডাও “কাল বেতাল" ভৈবধ, কালিয়া বদ!/ কালে পাঠা ), কালিয়া ষীড 
প্রভৃতি গ্রাঘদেব-নাব থান কোন কোন গ্রামে আছে । আব যে সমস্ত পণ্ড 
দেবতা বাঁ অন্রান্ত ভৃত-পেত, ডাক-ডাক্নী দাতীয় দেলত| আছে, তাঁদের জনা 
নির্দিষ্ট কোন স্কান না! থাকলেও বিশেষ বিশেষ অন্গানে এদেব ডাক পড়ে। 
বাধুকীব, €নভমানবীব, মনপাটচেলা. পাটিমসনা, 'লোপ।-লোধানী, প্রভৃনি এই 
শ্রেণীব দ্েবতা। 

সর্বাগ্রে এই গ্রাম-দ্রেব তাৰ পুজা, জাবপধ মন্ব দেবতাৰ । মাদিম 
সংস্কৃতির এই ধাবাটি, আজ-ও সীমান্তবাঙলাব জনস্মাজে প্রবহমান । সীমান্ত 
বাঙ্লাব জনবিন্লানেব সঙ্গে এব যোগন্থত্র অঙ্ছ্েভা 1১ 


হি 
সীমমান্তলাগ্াল্ল লোক 


লোৌককথাই আদিম গণ-সাতি লা ।২ 
এই অলিখিত প্রবহমান গণমাহিনোব উপকনণ, শগ্র প্রকৃতি । মাম 
তখনো তাব আশেপাশের বন-পাভা উনদী-ন।ণাব স*গে ঢেব বেশী সম্পকযুজ। 


১ দেব-দেবীদেব উদ্ভব সম্পকে মুণ্ডাালোককথায একটি কাহুনী প্রচলিত গাছে । সীমাস্ত- 
বাঙলার সবত্র যে “সপ্ত ভগিনী" বিবাজিতা সেউ সা্-বতিন দেবশাব উত্ভতব-ও মুণ্ডাঁকাঠিশীর 
ষধোই । কাহিনীটি হ্বদীর্ঘ। স'ক্ষেপিচ চাবে £-"অস্থরদেখ অত্যাচারে মুনডা জাতি সন্ন্ত 
হয়ে সিং বোডীার শবণাপন্ন হয । পিং বোণ নানাভাঁবে অস্থবদেখ সাযেস্তা করার চেঈা কবেন 
এবং অবশেষে কেশলে তাদের লোহা-গালানো চুলীতে পাঠিয়ে ছুস্মীভৃত করেন । এব পৰ্ 
অহ্ররিণীদেব কাতব ক্রন্দনে বিগলিত হযে সি" নোঙা বলেন যে এখপব থেকে তারা-ও বো। 
হয়ে যাবে । কিন্তু সিং বোঙা-কে ওব1 কিছুতেই ছাড়তে চাইলো না। ফাল, চুলের মুঠি ধরে 
সিং বোঙা ওদের ছুঁড়ে ফেললেন পাহাড-বনে, নদীনালা এদিক-ওদিক । এর ফলে বিভিন্ন 
*বোঠা'প উদ্ভব । যে, পাহাড়ে পড়লে তার নাম হলো বুক বো) এমনি ভাবে,--উকির 
বোঙ (জলদেবী ), নাগে বোঙ| (টশাড়দেবী ) দেশোষালী বোঙ1] (বনদেবী), চন্দোর-ইকিব্র 
যোগ! (ঝর্ণাদেবী ) এবং চাণ্ডী বোড! ( বনেব অধিষ্ঠাস্ী কঙ্জী) প্রভৃতি বন-পাহাড-বর্ণা ধারার 
দেবী হয়ে গেল। 

২ গণ-সাহিত্য শব্দটিকে ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করেছি । 


অনপব ২৮৩ 


সব কিছুব মধ্যেই আম্মা (516), সেই আত্মাব সংগেই মানুষে গভীব 
সম্পর্ক । বলা বাহুণ্য, এ সম্পর্ক ভানোপ।সাব নয, আধ্য।ত্সিক চেতন।বও নয়, 
এ সম্পকক নিছক ভযেব। ভয়েব ণব* ভক্ষিব। ভয় থেকেই ভক্তি। 
ত।দেব সীমাবদ্ধ জ্ঞান আব অঠ্িজ্ঞভায় তখন অনুষ্ঠ অপদেবতা, দুখীমতী ভাইনী, 
আব এদেব সন্তুষ্ট বাব অশ্িকাখী শক্তিণব “গুণী” অথবা “সোখা?। এই 
আদিম ভীতি প্রবণতাব ফলে যে পননেব পরজা-পঙ্গি বলিদানেব প্রথ। উদ্ধৃত 
হয়েিল, সেই ধবণেব ক্ভিশীও দেখা দিয়েছিল এই সব আন্র্গানিক 
বিধিলংগত কপেই | লাক বথাব? মাণামেই এই সব আচাব-অগুষ্টান সম্পৃক্ত 
কাতিনীকে আমবা পেয়েছি ' কাঁভিশা বচন| বান কল্পন।লোক তখন গভীব 
বাতের শয্যায় অচেতন | উপকথা শুক-ভাব। ৬৫নে। দেখ দেষ নি, বন্নোব বং 
তখনো হৈবী হয় শি মাগ্কষেব মনের আববে। 

লেককথাঃক ১১০০ াব কোশ গণ্ডীব মধ্যে বেবে বাখাপ্ যায় ন| বব* এব 
প্যাপ্তিই নজবে পড়ে প্রথণ | আধুনিব কাদেও যে লৌককথ বচ্ত হয় না 
তা নয়) কিন্ত মবানঃ ভাব লক্গা থাকে শিশু-মনোবগ্তনেশ দিকে | কপকথা- 
জাতীয় বচনা সাবা! পরথিবীব শিশুদেখ অথব। শিশুমন।| ব্যস্কদেবই সম্পত্তি 
বোমান্েব ঘন বং দিয়ে বপকথাব শি এখনে! আকা হয়, কিন্ত শুধু বংএ 
৮"য়ে যাদেব ভোলানে। যায না, ভাদেব জন্য আলাদা ব্যবস্থ।। তাদেব 
জন্যই এ যুগেব গল্প-উপন্বাস। আধুনিক উপন্যাসেব প্রাবস্তেবও আবস্ত ছিল। 
লোককথাকে সেই শাদি আনন্েব পধাযেহ ফেলেশি | বিশেষ বিশেষ 
অনগ্রসব অঞ্চলে বিশ বিশ্মে ভনগে।ঠাব অব্োহ তাব সীম। 'দ্ধতা 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 

পশ্চিমপাঙনাৰ পশ্চিন্পীমান্তে বিশেষ ণক ধবনেৰ পোককথাব প্রচলন 
আছে, যা একান্তভাবেই আঞ্চলিক । লিখেন কয়েবটি জনগোষ্ঠীব মধ্যেই 
তাৰ জন্ম হয়েছিল বলে মনে ভয অপ্দিম জনগোীব ঘধো কেন দনই 
কপকথাব উদ্ভব হয় নি, -একথা। মেনে নেবাব পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি গাছে। 
রূপকথাব মব্যে কল্পনার যে ব্যাপ্তি আছে, ত। মানসিক এ্মবর্ধনাবহ পবিচয় 
বহন কবে। পশ্চিমসীমান্তবাঙউলার ণোককথাব মতে কল্পনা ব্যাপ্তি যে 
একেবাবেই নেই একথ| বলা চলে না, তবে তাঁব কাঠামোটি বিশেষভাবে 
পর্ধবেক্ষণ কবলে একথা স্বভ।বতই মনে হবে যে, এই আঞ্চলিক লোককথাগুলি 
একাস্তভাবে আদিম তাওযাঁব পাখি । যে আদিম সমাজে পরিবেশেব গণ্ী 


২৮৪ সীমান্তবাঙ লার লোকধান 


লহ্কীণ, সেই আদিম সমাজেই সত্যকাবেব লোককথাব স্যষ্টি হতে পারে এবং 
সমাজের মন্থর গতির সংগে পা ফেলে অনেকদিন পর্যস্ত চলতেও পারে। 
আদিমপর্বেব গোডাব ধাপ ছাড়িয়ে সমা্ যখন উপরের দিকে উঠতে থাকে 
তখন লোককথার বূপান্তব ঘটে । 

এ কথা শ্বনঃহ্বীকত যে, লোকক্থা শুধু আদিম সমাঁজেই বেঁচে থ।কতে 
পাবে। প্রাথমিক কৃবিসভাতাব মাও ঠায় “সে তার চেহাবাতে আব এক 
ছাপ পডবেই। আর অন্তগ্ত নবগোঠিব স*স্পশে এলে সা"স্কৃনিক আদান- 
প্রদানের মাধ্যমে আদিম চেহাঁবাব উপ পোষাকেব জৌলুসও বাডতে পারে। 
পশ্চিমবঙ্লাব ষে অ*শটি একদ| অবণ্যঙাম ঝাডথগ্ডে অগ্তরূক্ক হিল বণে ধরে 
নেওয়। যেতে পাবে, সেই অংশের ঝাডগ্র।ম, মানছুম, বলভৃম, সাওতালপবগণা 
প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে এক পবনেব সশস্ৃঠি সনন্বয় ঘটে গেছে এবং আজ-ও 
ঘটছে । এখানে, আদিন মানবগোঞ্ঠীৰ উপব পধঙলবাউলাব জনসম্প্রদায়েব 
প্রভাব নানাভাবে এসে পড়েছিল ' শাব পালা এখনো চপছে সাধীকবণ 
ন1 হওযা পন্ত এব বিবতি ঘটবে না। 

এহ সব অঞ্চলেব পোক কথ।বও শিজন্ব একটি কপ আছে এ সব কাহিণীচ+ 
কল্পনার বং চডানো। তয়ান। আদিম বিশ্বাসকে অবণস্থন কবেহ নোক্জীবনের 
বিশ্বাসকে এুটিয়ে তোলা হছে মাত্র। এগুপিকে কাহিশী না বলে, আদিম 
পুজা-পদ্ধতিব ভাষামন্ব নামে অভিহিত কবণেও দোষের ভবে না। দৈত্য 
বাক্ষদ পবী হুবীব কপকথাব কোন বপহ এব মধ্যে নেহ। বক্ষেত্রে কথ। নায়ক 
হচ্ছে অপর্দেবত1 অখবা ডাইনী, গুণী অথবা %৩, আব তাবহ নঙ্গে একাস্তভাবে 
সম্পর্কবান আদিম মাগযেব সমাজ । অবশ্য পাহাঙ নদী নালা এবং অঙ্গবর 
বন্ধ্যা ম।ঠই এখানে মুখ্য প্রকৃতি । মনেব মধ্যে আদিমতম্‌ কুসংস্কাব। এরই 
স'গে পাহ।ডেব সাঙ্গদেশে, উপত্যবায় অধিতাকায়, নদীনালাব কোণ ঘেসে 
ফসল ফলে , শাপবনেব মাথায় ঘুল ফুটপে সাবানীত মাঁদল বাঁজে। জীবনকে 
অকুত্রিমষপে ভোগ কবাব ভচ্ডা এখানে অভিনয়েব ভগ্তাখীতে আবদ্ধ থাকে না। 
নিহক মনোবগ্চনেব জন্য এখানে কথা-কাহিনীব প্রচলন অল্প । বর্তমান কালে, 
অবশ্য কোন জাতি বা কোন ননগোষী দ্বাপেব মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে নেই যাতে 
পাবিপাখিক বনু কিছুর প্রভাব থেকে পুরোপুবি মুক্ত থাকতে পাবে। 
তাই মূল লৌককথাব আশে পাশে ভিড জমায় আশেপাশেব কল্পনা । তবুঃ 
লোক-বিশ্বাসের অনড পাথব দ্রিয়ে তৈবী থাকে বলে, তার বাহিক পবিবর্তনের 


অন্গপব ২৮৫ 


রূপটি কোন না কোন রূপে প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেয়। বল! বাহুল্য, সমাজ 
বিবতনেব ধাবা কেন ন্ষেজ্রেহ অন্ড হয়ে বসে নেউ বলে লোক-কাহিশী যুগে 
যুগে রূপান্তরিত হতে হতে এগিয়েছে । 

কবনবাজাব কাহিনী "সবলম্ধন কবে এ প্রসগে আবও কিছু বপ| যেতে 
পাবে। কাহিনীটি দীর্ঘ এবং বিশেষ একটি পঙ্গ। অঙ্গ্ঠান উপলক্ষ্যে কথিত হয়। 
কবমগাছেব অরিষ্ঠাতা দেবতা কখমেব পুভা€থা ভাবতেধ অনেক আধিম 
জাতির মব্যেই প্রচাপত এ+ সগে সংগে উত্ব বিহ্াবেব কোন কোন অঞ্চলে 
মেয়েদেব ব্রত হিস।বেও এব গ্রচলদেব কথা জানা গেছে । বাভন্ন অঞ্চলে 
এ কাহিনীৰ আঞ্কপিক কায আছে। কিন্ত মূ্ত কাহিশীটি প্রায় 
অপরিবতিত। এধবানব কাহিশাঁতে ব্রওমাহা গ্য গ্রচাবিত হয বলেই এব 
পবিবঙন সহজে হয় ন।। পশ্চিমশীমান্থবাওলাততে এব ছ্রোটনাগপুরের 
নুগু।গোষ্ঠীতে ৯৬০ ৩ কাহিনীটি যে আদি এব” অধত্রিম *»] বুঝতে পাব। 
যায় অনায়াসে । কৃমি দেল প কবমেব কোপে বৃষিজীবী কবমা এবং ববম। 
কিভাবে সবস্বান্ধ হযেছ্িল এব" বিভ7ণ পাব আবাব সববিছু ফিবে পায়, 
তাঁবহ কথা এ কাহিনীতে বলাহখ। শান। খাবে এহ কাহিনীব উপর হিন্দুদেব 
ব্রঙকথাৰ প্রভাব পডেতে, সন্দেহ দেই । এহ বিখ্মে লোককথাটি কৃষিজীবী 
নবগোঠি থোকই উদ্ভুদ। তাই এব মব্যে প্রযিসভ্যতাব পূর্ব যুগে? 
চিত্র অনুপাস্থত। 

ডাইনীব উদ্ভব সম্পর্কে ঘষে শোককবাটি প্রচলিত আছে তাৰ মো] 
প্রাচীনত্বেধ ছাপ স্পষ্ট। কাহিন্টটিব মধ্যে বপবথাব বঞ্চনা নেই, অন্ধ 
বিশ্বাসেব সঙ ৩ আছে । আদিম সমাজেব মধো এই ডাহশীভীতি আজও 
অন্ধকাবেব মতোই বতমানণ। অপদেবত। বা ভৃত প্রেতেব মতো এহ 
ভাহনীব1 অদৃশ্য নয়, সশবীবে দৃশ্টমতী | আদিম সমাজে কি ভাবে বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তি শক্তিলাভ কবে গুণী বা ওঝাব পধযায়তুক্ত হলো,_ডাইনীদের 
ংগে তাদেব সম্পর্ক কি-এই সব বথাই এই কাহিলীব বিষয়বস্তু । লোক- 
বিশ্বাসেব অকরত্রিমত।ই এপ প্রাণ । ফলে, এব মাধমে বে বিস্ময়েব আবির্ভাব, 
মে বিস্ময় কল্পনাৰ পড়ে বঞ্তিত হয়ে বোম্যান্স হযে দ্রাডাতে পাবে নি। 
জঈর্বনের সংগে এব সম্বন্ধ নিবি । 

কিংবা ধব। যাক স্বেই বাখালেব কাহিনী । অসীমসাহসী রাখাল কিভাবে 
ভয়ংকরী রংকিণীকে মানভূম থেকে ধলভূষে বিতাডিত করলে। তারই কথ।। 


২৮৬ সীমান্থবাঙ্লাব লোকযা* 


মূলত ডাইনী তাভনা থেকেহ এর উদ্ভব। পবে অবণ্যভূমিব ভয়ংকবী 
গ্রামাদেবী বংক্ণীৰ সংগে জডিত হয়ে এব বপ কিছুট। বদলেছে মাত্র । 

বল] বাল্য, এই সব গল্পকথা শিশুদেব ঘনোবপগ্তন কববাব জন্য বচিত 
হয় নি। মানুষের মন্ৰ বিশ্বাসকে কেউ একজন কপদান কবেছে মাত্র। 
এদিক দিষে, এই সব গল্পকেই খ।টি লোৌককথ। খলা যেতে পাবে । এ সব 
ক।হিনী জাতিব বিশ্বাসেব ভিভিভমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত । আব এক দিক দিয়েও 
এই সব পো!ককথার বিচাব কৰা যেতে পাবে। এহ কাহিনীগুলিতে প্রেম 
ভালব[স। হৃদম্াবেগেখ কোন স্্কুনাখবুত্তিব উল্লেখ ও নেই । যে সমাজেব 
মানুষ স্থকুমাব বৃত্তিব অধিকাঁবী হয় শি, সে সমাজেব মানুষ প্লেমেব গল্প তৈবী 
কবতে পাবে না। তাঁব জন্য মনোবাজ্যে যে প্রস্তাতব প্রয়োজন, সে প্রস্ততি 
কোন সমাজেবভ আ।দিপর্বে থাকে না। শবীবধমকে অতিক্রম কবে 
মনোধর্ষেব বিকাশ ঘটতে বেশ কয়েকটি যুগেব প্রয়োজন । 

পশ্চিমসীমাপ্তখাড্শীব এই সণ কাহিশীতে বাজপুত্র-মন্ত্রিপুজেব বা বাজ- 
কন্যা-মান্্কন্তাব সন্ধান কিছুতেই প1ওষ| ধাণে ন।। যে আদিম সমাছ ব্যবস্থায় 
ব।জা মহীব প্রযে।জন হিল ন।, সেই সমাজব্বস্থাবৰ যুগে5 এঠ সব কথা 
কাহিনী জন্ম নিয়েছিল 1 সামাজিক সংহত নিশ্বাস এপৎ ধদনন্দিন অজ্ঞাও 
বিস্মষে পখিবেশেই; এই সথ লোকবথাকে বগকথ। থেকে পৃথক করে 
রেখেছে । কপকথাব শিশুবাজা এখনে পুবোপুুৰ অনুপস্থিত । আ।ব।, এই 
সব লোককথ।ব মধো জা তব প্রাচীনতম হতিবুন্ডেৰ যে তথ্য খয়েছে, তাব 
মূল্যও কম নয়। সাওতালী গঞ্গেব হুষ্টিকহিনা অথবা মুণ্ড। লোককথাব 
লুতকুম দম্পতিব গল্পে অবাস্তব বস্ত নিদেশ নেই বললেও চণে। ইতিহাস 
আর অন্ধ বিশ্বাসেব সহঙ্গ শিলন হুচ্ছন্দেই ঘটে গেছে। সাহিত্য হ্ষ্ির 
জন্ত এ সব কাহিনী বচিত হয় নি। বিশ্বাস কবে বিশ্ব।স উত্পাদনেব ইচ্ছাটাই 
এক্ষেত্রে একমাত্র ইচ্ছা । জীবনে ছুখদ।বিদ্র্য বোগ-শোক-হানাহানি 
থেকে আবস্ত কবে “সিংনোও$1” পযন্ত সবকিছুই লুতকুষ দম্পতির ক।হিনীতে 
আহে । এ কাহিনীকে মুণ্ডা সমাজেব আদিম ইতিহাসবপে গ্রহণ কব 
যেতে পাবে অনায়াসে । কিন্তু এব মধ্যে জীবনে স্থৃকুমাব £েমেব দিকটা! 
একেবাবেই গৌণ। আদিম বর্মাচবণেব সংগে সম্পর্কযুক্ত বলে অথবা 
আদিম বিশ্বাসের ধাবাটি একান্ত ভাবে প্রবল বলে, এসব গল্লেব মধ্যে বাইরের 
সাজসজ্জা! ব৷ কল্পনাব বং একেবাবেই নেই। যদি, কোন কোন কাহিনীতে 


অনুপ ২৮৭ 


থাকে, তা৷ হলে তাব হ্ব্টিকাল সে কাল নয়। অপদ্েবতা উপদেবতা ডাইনী 
ভুত তুকতাক যাছুক্রিয়াব উপব অটুট আস্থা রাখতে গিয়ে অনেক দিন পর্যস্ত 
হৃদয়ের দিকে নজব দেবার সময় হয় নি বলেই এমনটি ঘটেছে। 

সীমান্থবাঙ্লার আদিম মংস্কৃতিণ মা্গঘদেব কম-অগ্রগতিব পথে হিন্দ 
সংস্কৃতির নতুন ষে|গাষোগ যন ঘটলো, তখন সেই যোগাযোগে প্রভাবও 
অশিবাষভাবে কোন না কোন দিকে পঙলো৷ এবং বরন্ষেত্রে ত1 পাবম্পরিক 
হলো। বীধন। পথবেব কাহিনীতে এমনি করে হিনু দেবত।| মহাদেবের 
সাঁভাব হয়েছে। 

সীমাগ্বাঙ্ণার বিভিন্ন গ্রাম দেবতা মম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী সংগৃহীত 
হলে লোক কথাখ বৈশিষ্ট্য সমগ্রভাবে প্রকাশিত হনে পাবে। 


রস নর 


সীয়াস্তবাউ লান্র লোকঘান 


লোক্সগগীত-সহকতিনলকা! 


১। ভণিতাযুক্ত সাধারণ ঝুমুর 


1 ভবও্ীভানন্দ ওঝা || 


| ১ ॥ 


বখষ। আগত শেল, মেঘেতে বিজ্বী খেল 
মাতি গেল যত শিখীকুল গে! 
হবিশূহ্য হইল গৌকুল ॥ ( বড.) 


ববষিছে জলবাবাঁ, নিশি শশী-হাবা-হাবা 
শ্যামভাব। গোপিনী ব্যাকুল গে! ॥ ( বড) 


শ্যামল বনশো ভিত, শীত বাধু প্রবাহিত 
বিকশিত মালতীব ফুল গো ॥ (বড) 


অশাশব ঝনঝনি, মদন-ছুন্দুভি ধ্বনি 

বিধহিনীব হৃদে বিধে শুূল গো । (বড়) 
বাধ। কহে সখীগণে, ভবঞ্ীত। ভাবে জনে 

বাধা সনে জগতেব মুল গো । 


হবিশৃন্ত হইল গোকুল ॥ 
॥ ২ ॥ 


কালি নিশি তব সনে, বঞ্চিব স্থুখ মিলনে 
মিলাইব অধবে অধব গো, 
হৃদয়ে ধবিব পয়োধব । 

আজু ধনি মোবে ক্ষমা কব ॥ (রড) 


আজ বাধা সনে নিশি, যদি না মিলি বপসী 
ব্যাকুল হবে তার আস্তব গো 
মদনে হানিবে ফুল শর গো ॥ (রঙ) 


২৯২ সীমাস্তবাঙলাব লোকষান 


বিষম কুক্গম বাণ, দহিছে বাধাব প্রাণ 
কুপিত হবে মোব উপব গে।। 
না বহিবে উপায় অপব গো ॥ (বড) 


বাধার ঘটিল মান, মোব হিয়া কম্পবান 
দংা*বে বিবহ ব্ষিধব গো, 
ভবপ্ীতাব গতি বাধা কব গো ॥£ (বড়) 


॥ ৩ ॥ 
জেগে বইলাম সাবা নিশি 
ন আইল কালো শশী-__ 
প্রকাশিল পুরদিশি নাশি তমঘোব । 
( আমাব ) প্রাণধন ন। আইল সখী 
নিশি হইল ভোব ॥ 
বাসি হইল ফুলেব মাল। 
ন। আইল নাগব কাল। 
চিত হইল উতলা শুনি পাখিব শোব।২ 
নিশি হইল ভোব ॥ 
পবিয়া মোহন ভুষ। 
হবষে ধাইল উষ! 
শশ।২ক ডুবিল, আশ। ত্যজিল চকোব । 
নিশি হইল ভোব ॥ 
পাতিযা কুন্থম শা, বড পাইলাম লজ্জা 
ভবপ্রীত। কহে দাগ। দিল মনচোব। 
নিশি হইল ভেোব ॥ 
॥ ৪ ॥ 
বাঁধ কহে সবী সনে 
চল ও শ্যাম ধবশনে 
বুন্দাননে__ 
১ ভাছুরিয় ঝুমুরের হুরে গীত এই ঝুমুরটি চন্দ্রাবলীৰ প্রতি শ্রবৃষের 
২ কাকলী (মূল অর্থ কোলাহল ) 


৯ 
ন্‌ 
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বাশী বাজিছে সঘনে গো, 
বৃন্দাবনে । (বউ) 
বাঁধা বাধা নাম খবে 
ডাকে বাশী প্রেমভবে, 
ফুলশবে __ 
হিযায বিশিছে মদনে গে।, 
যুলশবে। 
কি কবিব কুশ লাগে 
যদ্দ পাই গে। বসবাজে 
জি পথে 
তাঁবে বাখিব 'মাদবে গো 
হদ মাঝে। 
কহে বাণ। উত্কলি ত|১ 
চল তোঁব। গত ললিত। 
ভবপ্রীত। ভে সে শীলবতনে গে। 
ভবপ্রীতা। 


|॥ ৫ | 

আখি ভাদব বাতি, দেখিষে তডপে২ ছাতি 

পতি নাহি পালস্ক উপবে। 

সখাবে, প্রাণ দহে মদনের শবে । (বড়) 
একেতে। অবল। বালা, দৌসবে যৌবন জ্বাল 

কেমনে বহিব শন্য-ঘবে | ( বড) 
শুন শুন সহচবী, তোদিগে বিনয় কৰি 

বাচাহ আনিযা সেনাগবে। (বড) 
বিন! সেই শ্য।মধন, না বাখিব এ জীবন 

ভবপ্রীতা হবিপদে ধবে ॥ 


উকষ্টিতা। 


কাপে। 


৪6৪ 


১ দিল 
« দিল্‌, হৃদয় 


সীমান্তবাঙলার লৌকযান 
॥ ৬ ॥ 


গরজে বাদল ঘোর 

আমার হিয়ায় মারে শেল গো, 

অসময়ে-_ 

মোকে পিয়া দাগ! দেল্‌্১ গো, 
অসময়ে । 

সফল যৌবন মোর 

( আমার ) বিফলেতে গেল্‌২ গো, 
গুনি গুনি__৩ 

রাধার পিয়া বুঝা! ভেল্ঃ গো, 
গুনি গুনি। 

কি করে পোহাবো রাতি 

( আমি ) কুগ্তেতে একেল? গো 
ফুলশরে-_, 

কামে বিকশিত দেল গো; 
ফুলশরে। 

রাত হেরি মান করি 

( আমার ) সুখরাতি গেল্‌ গো, 
ভবপ্রীতা,_ 
হরিপদে মাতি গেল্‌ গে। 

ভবপ্রীতা ৷ 


| ৭ ॥ 


যাইতে যমুনা জলে গ্রীরাধ। সখীরে বলে 
তরুতলে কালিয়া দাড়ায় গো. 
একাকী সে যাব যমুনায় । (রঙ) 

দেখিলে যুবতী নারী  শ্ঠাম বাজায় বাঁশরী 
আখি ঠারি রমণী ভুলায় গো। 

সেই ভ্রমর-কালিয়া নারী ফুলে জড়াইয়। 
অধর চুমিয়! মধু খায় গো। 

কহে রাধা প্রেমভীতা সঙ্গেতে চল ললিত। 
ভবপ্রীত] মাধবে ধেয়ায় গো। 


২ গেল ৩ দিন গুনে, ভেবে ভেবে ৪ হলো (রাধার প্রেম বোঝা গেল ) 


লো কসংগীত-সংকলিকা বি 


| ৮ | 
কবিশ্ঠ বাসব সাজ না আইল বসবাজ 
বজনী হইল তোব- 
বে সজনী-_ 
আজু ন। আমিল মন-চোব। (বড) 
পুকবে লোহিত আভা মলিন চাদেব শোভা 
পাখী সবে বনে কবে শোব। 
শুন বলি সখীগণ কালি এলে শ্যামধন 
আসিতে দিও না কাছে মোব। 
পিবিতি খলেব ই সাধ নদীতে বালিব বাধ 
ভবগ্রীতা ভাবেত বিভোব ।__ 
শাশ্র না আসিল মনচোব। 


| ৯ | 
শুন সঙ্নীবে-- 
ভিয়া যবিদবে মদন তীবে। (বড) 
আসিল বসন্ত খতু হবধিত প্রাণ 
নবস্ববে কোৌোকিল-কোকিলা কবে গান । 
আনন্দে গুপ্জবে অলি পেয়ে নবফুল 
এলে! ন। বধুয়্া আমে খবেছে মুকুল । 
মূলয পবন ব্য অতিত সুশীতল 
জ্বলে উঠে বিধহিণীব বিবহ-অনল । 
না আসে নাগব যদি না বাখিব প্রাণ 
ভবপ্রীত। বাধা-হবি চবণে খধেয়ান । 


| ১০৩০ || 
শুন গো আয়ান দাদা কুলকলংকিনী বাধা 


কালা সনে বনে কবে খেল বে__ 
চল দেখাইব এই বেলা । (বড) 


নিও সীমান্তবাঙলাব লোকষান 


কৰি মোদেব অপমান ভাঙ্গিল সে কুলমান 
বডই ছুবস্ত নন্দেব ছেলা১ বে। 
চল ( ব্ড) 
তুমি জান বাধা সতী, বাখালে তাব মজে মতি 
কাপুরুষেব মত তোমায হেলা বে। 
চল (বড) 
দ্বিজ ভবপ্রীত। ভণে সক্রে।ণে কুটিন। সনে 
আব।ন ভীএন্পাননে গেল। বে। 
| ১১ ॥ 
আমাবে বাখিযা আশে সে বহিল কাব পাশে 
কপট কবিল ছলন।। 
অর্থ নিশি গত তবু এলো ন| | 
কপট কবিল হলনা । (বও) 
আকাশে পুবণ শশী ঢ।লিছে অনল বাশি 
ফুল গন্ধে বতে পবনা | 


কপট কবিল ছলনা । (বউ) 
কোকিলেব কুহুন্ববে  মবম ধেন বিদবে 


». বাড়িছে বিবহ বেদনা 
বি'ণে হিযা ফুলশবে মদনা। 
কপট কবিল ছলন।। (বও) 
যাও সখী আন তাবে এ বিপদে বাখ মোনে__ 
সে ন। দাকণ যাতনা । 
ভবপ্রীতাব হবিপদ সাধন] । 
কপট কবিল ছলনা 
| ১২ ॥ 
হেব সহচবী যায় বিভাববী 
এলোনা কপটেব মূল রে 
কোকিল কৃহবে কিবিছে অস্থবে 
মদনে বিবহ শুল বে। 


____ এলোন। ত্রিভঙ্গ শ্যাম, পবাণ ব্যাকুল বে। (রঙ 
১ ছেলে। 


লোকসংগীত-সংকলিকা! ২৪৭ 


স্থুমধুব ্ববে ভ্রমব গুগ্তবে 
কুঞ্জে চুমি নব ফুল বে। 

স্গরধাকব কব অনল প্রথব 
গবল ভেল তাম্বল বে। 

অঙ্গেব ভষণ বৃশ্চিক সমান 
সাপিনী নীল-দ্ুকুল বে ' 

কণ্টক সমান শয্য। অন্রমান 
দহিছে কুঞ্জ মুল বে' 

মব্ি যাব তবে €স মিল পবে 
পব প্রেমে প্রেমাকুন বে। 

ভবপ্রীতি। ভণে মানস দর্পণে 


হেবি “সে বপ সতুল বে। 


| ১৩ ॥ 
হেমস্থছেব শীতে অঙ্গ কাপে খব থব 
হৃদয় ফাটিছে মোব বিন। সে নাগব। 
প্রাণ ধবি কিসে 
দিশবাতি দতিছে পিবহ বিষে । €(বও 
একাকিনী শষ্যা পাগে কণ্টক যেমন 
বাতি হৈলে বতি-পতি কবে জালাতন । (বড) 
কলুষক আনন্দ ভেবি পবিপক্ষ ধান 
শ্যাম বিন! বিনোদিনী ব্যাকুল প্রাণ । (বড) 
প্রভাতে গাছেন পাতে শিশিব পতন, 
ভবপ্রীতা কহে হবি বিনা কান্দে বন। ( বড.) 
| ১৪ | 
ববষা খতু স্ুন্দব উদ্দিত ধবণী পব আকাশে ছাইল জলধব । 
নাচায়ে শিখীপাল গবজে মেঘজাল ঝলসি খেলে সৌদামিনী-_-। 
ববষে বিমিঝিমি । ( বড) 
কোকিল চাতক তানে মদনেব ফুল বাণে 
হাঁম ধনি ব্যাকুল পবাণে। 


২৯৬৮ 


৯ 


দৃষ্ হয়, 


সীমান্তবাঙলাব লোকযান 


যৌবনে কবত জ্বাল? নাহি আওল কালা 
২শে বিবহ ভুজঙ্গিনী। (€ বঙ্‌) 
আঁধাবি ভাদব নিশি নাহি স্থঝে১ দশ দিশি 
কাদি আমি এক। কুঞ্জে বমি । 
টুটল চিত আশ মন ভেল উদ্দাস 
টৈসে বাচত বিবহিনী। (বড়) 
ব্রজ ত্যজিযা সংগিনী সবে সাজিব যোগিনী 
খু'জিয়। ভ্রশিব গুণমণি। 
ভবপ্রীতা ভণে পাবে হাবাধনে 
কেদে নাশ্যাম লোহাগিনী। (বঙ্‌) 
| ১৫ | 
এ মধু যামিনী যাষ না আইল বসবাষ 
প্রাণসথ। না আইল, 
স্যী, কাব প্রেমের ফাদে পাখি ধবা গেল । 
কেনে, নাগব না আইল । (বঙ্‌) 
নবীন প্রেমেব পথে দাগা দিল। 
আতব চন্দন চুষা পুম্পমালা পান গুযা 
- সকলি পড়িয়। বইল । 
কেনে নাগব না আইল ॥ 
অঙ্গেব ভূষণ আদি সকলি হইল বাদী 
চন্দন গবল হইল, 
( হেবে ) চাদেব মণ্ডলে বিষ ববষিল, 
কেনে নাগব ন। আইল ॥ 
কোকিল পাডিছে গালি ভ্রমব বিষেব ডালি 
শবদে শ্রবণ গেল, 
ভবপ্রীতা। কহে প্রেমে দাগ দিল ॥ 
| ১৬ | 
আইল খতু বব! পিয়া মিলন ভবসা 
আমাব ভাডিল হিয়ায়২ রে। 
২ হিয়! 


লোকসতংগীত-সংকলিকা। ২৯৪ 


জলদেব ডাকে বিরহ নি্পাকে 
পরাণেতে বাচা দায বে। 

কর্বান মেঘেব ঘটা হেরি 
মনে পড়ে কালিয়।( বড) 

শ্যামল মঞ্জুল কুঞ্ছে মালতী কুহ্গম পুঙ্জে 
মলি শুঞ্চবি বেডাষ বে । 

কোকিল কুহবে জদয় বিদবে 
কেকাববে শিখী ধায বে। (বছ) 

ঘোব আন্কা্বয়! নিশি বিজলি উঠে ঝলসি 
একাকিনী প্রাণ বাধ বে, 

স্রগঙ্ধ লাতাসে অনল প্রকাশে 
ফুলশবে শ্রাণ বাব বে। € বঙ্‌) 

সঘনে ববিষে বাঁধি একাকী অবলা নাবী 
আমি কবি কি উপায় বে। 

ঘন পিষা পিয়। ডাকিছে পাপিয়া 
দ্বিজ ভবপ্রীতা গায় বে। 


| ৯৭ | 


দিবসে, বিশাখ। ধন, শুনিয়া মুরলী ধ্বনি 
হাঁনিল মদনে ফুলশর গো! 
কহে বাধা দতিল অন্তব গো, 
চল সখী যেখানে নাগব । (বড) 
আহ। কি মধুব স্ব শুনি মাতে সুবাস 
প্রেমাঙ্কুর বাড়ায় সত্ব গো 
শস্যে যেন বিধে জলধব গে।। 
চল সখী যেখানে নাগর । 

কি তপ করিল বাশি পান করে সধারাশি 

দিবানিশি চুমে সে অধব গো।-- 
যার তরে ভ্যজি মোর ঘর গো।। 

চল সযী যেখানে নাগর । 


৩০০ সীমাস্তবাঙলার লোকষান 


বিলম্ব সহেনা আর ভবগ্রীতা কহে আর 
অসার সংসারে রাধা ধর গো 
ভব্তরীর ও পদ স্থন্দর গো ॥ 
চল সখী যেখানে নাগর ॥ 


| ১৮ ॥ 


[ গত বিভাবরী, নেহারি শ্রীহরি, পরিহরি নব কামিনী । 
আসি রাধা দ্বারে সভয়ে নেহারে বন্দ দ্বারবাসিনী ॥ 7 
__কুঞ্জের দ্ধারপালিক] বুন্দার উক্তি__ 


কওন্‌ হে। তুম নেহি কুছ মালুম 
ইধার কাভাসে আতে তে।। 
দ্বার সাম্না! চোর সমানা আধমুখডা 
দেখলাতে ভো। 
হঠ, যাও জী বংশীবালে কাহেকো 
অন্দর আতে হো। (রঙ) 
কাহে লাঠিকা সিধকাঠিহাতমে ক্যা দেখলাতে হো ? 
রাই রাজাকে ধন হরণে কো। চোর মতলব লাতে হো। 
হঠ, যাও জী-.....( রও.) 
রাত কিম রঙ্‌ পরনারী সঙ্গ , ভোর হিয়াপর আতে হে।, 
সিন্দুর কজ্জল মুখপর ঝলমল 
ছেরা শরম্‌ নাহি যাতে হো। 
রঙ পহিরণ কালাবরণ ভি কাল! নখরদাগ 
দেখলাতে হো । 
রাত জাগরণ তা” কে কারণ লাল আখি 
৮চমকাতে হো । 
হ্ঠ যাও জী চ্রানারা রঙ ) 
রাতকা ডের। থান! তের! বেহ.তর হুকুম রহ পাতে হো। 
ভবগ্রীতা চিত হরিপদসে প্রীত | 
ছুস্রে মে কেউ ভুলাতে হো ॥ 
হঠ, যাও জী-*-...( রঙ) 


 অরোত্তম 


১ বাইরে 


লোকসংগীত-সংকলিকা ৩০১ 
| ১৯ | 


[ রুষ্ণের উক্তি] 
চিনিলে না সহচবী আমি শ্রুবাধাব প্রহবী 
দ্বাবে থাকি ধবি অসি ঢাল গো। 
মোবে, চোব বল কি জঞ্চাল গো । (বঙ) 
সিপকাতি নয় ৰপসী কবেতে মোহন বাঁশি 
বাধা নামে সাধা সদাকাল গো! । 
মোবে চোব বল (বঙ্‌) 
কবিতে দেবীপুজন কবি কমল চঘন 
কাট] দাগ হৃদথে বিশাল গো। 
” ্যানব চোব বল (বঙ) 
পুজেছিলাম ভগবতী,  তাহাবি প্রসাদ দূতী 
সিন্দুব কজ্জলে মাখ। ভাল গে 


মানে চোব বল : (বছ্‌) 
অভিসাবে নীলবাস আধাখে নহে প্রকাশ 
পথ ভুলে এমন বেভাল গো। 
মোৌবে চোব বল ( বঙ্ড) 


দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে খেলে আসি বুন্দবনে, 
বাধাসনে ভ্রিভঙ্গ বাথাল গো । 
যোবে চোব বল -" (বউ) 


|» ॥ 


আসাব আশে বহলাম বসে 

বাবিতলাই১ গ-_ 
কমলিনী ধনি তোমাবি আশাই গ 
শীতলী বাতাস বহে শীতে ভিজে গায়ও গ, 
সাডা নাহি দেষ ধনি ডাকে ইশাবাইও গ। 


২ আশায় ৩ওগা ৪ ইশাবায় 


১ যায় 


সীমাস্তবাঙ্লাব লোকযাঁন 


যে ছুঃখ দিয়াছ মোবে ভুল নাই যাই১ গ, 


নিদাকণ অবাদং লাধিলে আমাই৩ গ, 
আব কি বিশ্বাস হয় তোমারি কথাই* গ 


নবোতম। কহে, অ শেল পাশুবা না যাইৎ গ 


|২॥ 

পুষেছিলীম পাখি, চোখে চোখে খাখি, 
(আহ!) পিজব কেটে পাখি পালাল, 

বড শেল বুকে দ্রিল। (বড়) 
হাব হয়ে পাখি, জগৎ আবধাব দেখি 
( আহা ) সে পাখি কেমনে পাৰ ব্‌ল, 
বড শেল বুকে দিল। 
পাখিকে খাওযাতম যে কপ-জল প্রেমফল , 
(আহা ) সে পাখি সকি ভুলিল 

বড় শেল বুকে দিল। 
নবোত্তমা ভণে পোষ ন। মানে 
(আহা) সে পাখি কোথায় বইল, বল 

বড শেল বুকে দিল। 


॥৩॥ 
পিবিতিব কালে ( আব ) এশে চক্র হাতে দিলে 
বধু হে__, 
বল দেখি তখন কি বলেছিলে-_ ১ 
এখন বড দাগ। দিলে । (বড) 
পুরুষ ভমব। জাতি (আব) স্বভাবে কুটিল। অতি গো 
আমি তোমাব, তুমি আমাব না হলে 
এখন বড দ্রাগ। দিলে । 
চাপায়ে তরুব ডালে ( আর ) ছেদন কবিলে মূলে 
বধু হে 
ওহে, পিবিতি শিখাষে শেষে কাদাইলে। 


২ বাদ ৩ আমায় ৪ কথায় « ভোলাযায় না! 


লোকসংগীত-সংকলিক। ৩০৩ 


হীন নবোত্তমা বলে, (আর ) যা মনে তাই কবিলে 
আগাম দবিয়াব মাঝে ভাসাইলে । 
এখন বড দ্াগ। দিলে । 
|॥৪ ॥ 
তুমি হে লম্পট কঠিন কপট, বন্ধু হে__ 
ছিঃ ছিঃ বধুয়।, বসিকেব কাজ-_ 
প্রেম কবে দাগাবাজ। (ব€) 
ছলে ভূলাইলে, প্রেমে মজাইপে- বন্ধু ভে-_ 
ভাসাইলে হে দবিষাব মাঝ-__ 
প্রেম কবে দাগাবাজ-- | 
কূলে কালি দিলে কল*খ১ ঘটালে বন্ধ হে-_ 
ডুবাইলে হে ধবিয়া মাঝ, 
জানাহইলে হে জগতেব লাজ-_ 
প্রেম কবে দাগা, ভাব কবে দ্াগাবাজ। 
নবোন্তমী ভণে যা ছিল তোমাব মনে বন্ধু হে-_- 
কিছু বাকী তব রসবাজ। 
প্রেম কবে দাগ।, ভাব কবে দাগাবাজ। 


| ৫ | 


নিশি কোথা ছিলে শ্যাম 
পুবালে কাব মনক্কাম, বধু হে 
প্রভাতে আইলে কিব1 কাজে, নিলজ হে, নিলজ হে__ 
ফিবে যাও হে মানে মানে। (বড) 

একলা নাবীব কুঞ্ধে দীভিযেছিলে কিবা কাজে 

বন্ধু হে 
লাজ নাই শ্যাম নিলজ পরাঁণে, নিলজ হে 

ওহে নিলজ-_, 

যা আছে কপালে আমি বলব একা পেলে 

বন্ধু হে 


১ অগম অতল। ২ কল"ক 


১ চিন্তা কবে 


সীমাস্তবাডলাব লোকষান 


কাদাইলে শ্টাম নবযৌবনে, নিলজ হে__-। 
নবোকুমা ভণে, বাব কবে শ্যাম দিব টেনে 
বন্ধু হে--, 
কেদে কেদে শ্যাম যাবে অপমানে, 
নিলজ হে 
ওহে নিলজ হে 
ফিবে যাও হে মানে মানে । 


| ৯ | 
কোকিলাব ডাক শুনি, নিজ মনে ভাবি গুনি, 
কলপি কল(ি২ উঠে ছাতি বে 
পরবে পাখি--- 
কেন ডাক নিশি ভোব বাতি । (বড) 
নিশি হইল বসান 
না আইল বাকা শ্যাম 
সে যে অশমায় দিযে গেছে ফাঁকিবে__ 
ওবে পাখি, 
কেন ডাক নিশিভোব বাতি । 
দিবানিশি বেদে মবি 
"৭1 হেবিনু বংশীধাবা 
ঝব ঝব বহে ছুটি আখিবে, 
ওবে পাখি 
কন ডাক নিশিভোব বাতি । 
স্ুন্দব বলে শুনগে। বাধ। 
হুমি যেশ্টামেব আবা, 
হ্যামে আনি মুচ্ছাব ত হখিবে 
ওবে পাখি 


কেন ভাক নিশিভোব বাতি । 


২ কেপে কেতুপ 


॥ গোবিন্দ ॥ 


॥ জগা ॥ 


১ কলংক 


লোঁকসংগীত-সংকলিকা। ৩৯৫ 


॥ ১ ॥ 


শুনগে| বিন্দে সহচবী, 

যবুনায় জল আনতে নাবি গ 

শ্যাম দাড়ায় কদম্ব তলায় গ 

ওটা কে জলে যায় গো যায। (বড) 
শ্যাম ফিবে ফিবে চাষ ॥ 

ক্ষণেক কাছেতে দেখি 

ক্মণেক অগ্তবে দখি গে। 

যোগীজন পানে নাহি পাষ। 

কুলসী ডুবাযে জলে 

“তুইলতে না পাঁবি_-” বলে গো 
চলে যেতে বাধে হব না পায়। 
কুন নিল শীল নিল 

আপদ তুলিষা নিল গে। 

দ্বিজ গোবিন্দ হবি গুণ গায়, 

৩ট। কে জলে যাষ গে।-_-যাঘ। 


| ১ ॥ 


বলে দিব বুন্দাবনে 

পুরুষ হ'যে নাবীব পাষে ধবিলে কেমনে । ( বড) 
ছিছি হেশ্টামকি কবিলে 

কলংখ+ বাখিলে গোকুলে, 

এই কথাটি দিব বলে 

মোবা বাখিব না গোপনে । 

শুন ওহে কালশশী, 


& উদয় ॥ 


সীমাস্তবাঙ্লার লোকযান 


মোদেব বদনে ধবে না হাসি 

ধন্য মোদেব বাই-কিশোরী ধরাল চবণে । 

শুন ওহে কালো সথা। 

তোমায় কে দিল কুমন্ত্রণা 

জগৎ বলে ভালোবাস। জানা গেল এত দিনে । 


] ৯ ॥ 

বাসি বইল ফুলেব মালা 
না] আইল নাগব কালা, 

€ভায় বে, হায় বে হায়-_) 
কেনে শ্রমব কব আনাগোনা বে 
কবি মানা, 
পিবিতি বতন কাঁচ-সন|।১ (বড) 
যাইতে যবুনাব জলে 
শ্যাম দাড়ীযে কদমতলে, 

(হাসবে হায়বে হায )- 
দেখা পেলে কবে দিও মানা বে - 

পিবিতি বতন কাচ-সন।। 
আগে ছিলাম কাচ-সনা 
এখন হলাম বাংতামা 

€ হায়বে হাকসবে হায়) 

উদয় বলে সাচা 

যেন চিনিব পাঁনা বে 
কবি মানা, 


পিবিতি বতন কাচ-সনা। 
॥ ২ ॥ 


প্রেম কি সহজে হয 

আব-_আগম কি দিগমে২ কয়, 

এই মিনতি কবি তোমায় 
নাবাসিও পর গো। 


কাচা সোনা । ২ নিগম। 


॥ নুক্তেশ্বর ॥ 


লোকসংগীত-সংকলিক। ৩০৭ 


ও তুই বল্‌ গোঁ_ 
খুলে কথা গোচবে বল্‌। (রঙ) 
নিযে দিয়ে তাবই আশ 
এখন কবিলে নৈবাশ-__ 
জড1১ প্রেম ভাঙিল কিসে 
খুলে কথ। বল্‌ গো 
খুলে কথা গোচবে বল। ( বঙ্‌) 
তোমাব পণাধুবী আমি যে ভুলিতে নাবি__ 
ক্ষণে ক্ষণে মনে পডে তোমা মধুব সব গো-- 
খুলে কথা বল গে। 
খুলে কথ। গোচবে বল। (বউ) 
হান উৎ্থে গা, (আব) ভাঙা প্রেম কি জুডাং যায় 
ভেবে দেখ মন, ছি ডাও ছুবে না পডিবে সব গো। 
খুল কথ! বল গে 
খুলে কথ। গোচবে ধল্‌। (বঙ) 


॥ ৯» ॥ 
আমি তোমা ভালবাসি অগ্তবে অন্তবে 
তুমি যে চলিযা গেলে ছেডে অবলাবে__। 
বধু কি বলিব তোবে * বধু বি বণিব তোবে। ( বঙ্‌) 
স্বপনে দেখেছি আজ নিশি থুম ঘোবে, 
চমুকি উঠিয়। দেখি পাইনা তোমাবে, 

বধু কি বলিব তোবে। 
তুমিও যাইবে যেথা, আমিও যাইব সেথা 
তোম। ছাড়া হলে বধু বাচে না পবাণ। 
ঘ্িজ মুক্তেশ্বব ভণে ভুলিতে না পাবি তে।বে 
পিরিত কবাব বড জাল। সহে না অন্তবে । 

বধু কি বলিব তোরে । 


১ জুড়ে থাকা, যুক্ত । ২ জ্োড়া। ৩ ছেডা--। 


তা ৩ ১ 


॥ হলিপদ ॥ 


সীমাস্তবাউ লাঁর লোকষান 


| ১ ॥ 


লাল শালুকেব ফুল ফুটে আধাবাতে, 

যাব সঙ্গে যাব ভাব, বধুঃ মবিলে না টুটে 
বধু এত বাত কিসে । (বঙ্‌) 

মেঘ আখাব বাতি বিজলী চমকে 

এমন সঙ্কট পথে আইলে কি মতে 

বধু এত বাত কিসে। 

এস এস বধু বসহে পালস্কে 

চবণ ধুম্সাব তোমাবে, মুছ্বাইব কেশে, 

বধু এত বাত কিসে। 

যখন তোমাব ক।ছ্ে থাকি কথা বল হেসে, 
সকল জ্বাল। যাই গো ভূলে, তোমাবি পবশে 
বধু এত বাত কিসে । 

ছ্বিজ হবি ভাবে চিতে ভাবে দিনে বাতে 
এমন স্বন্দব কইন্া পাইলে কিমতে-_ 

নধু এত বাত কিসে । 


| ২ | 
টিট লম্পট কাল। মোবে সখী দেল১ জ্বাল। 
মনাগুনে জ্বাবল২ পাঁজব। বে 
ধেবয না যায় ধবাঁ। €বঙ্) 
গুভে গুরুজনাব মাঝে যাইতে না পাবি লাজে 
সে বহল৩ তোব প্রেমে মবা বে-_ 
পৈবষ না যায় ধবা। 
নিশি বহল জাগি তাহাব দবশ লগি 
গৃহ কাজে বহে ল'ব» ধারা বে-_ 
ধেরয না ষায় ধরা । (বঙ্) 


১ দিল। ₹ জ্বলিল। ৩ বধহিল। ৪ লে্ছ্র (অশ্ঞর )। 


॥ ভরত ॥ 


লোকসংগীত-সংকলিক' ৩০৯ 


ছিজ হরিপদ গায় যন বাঁধিলে তায়__ 
বুঝালি মজালি পাগল পারা বে 
ধৈব্য না যায় ধব|। 


॥ ৩ ॥ 


কোকিলা কবত গান আকুল হইল প্রাণ গো-- 
দিবানিশি কেদে মবি আমি তোমারি 
জ্বালায়, 
আশা ভাঙিলে গোঁ) (ও) প্রেম সা নাহি যাঁয়। (বড) 
এ বিচ্ছেদজালা সে না কেন বৰ আনাগন।১ গে! 
নিদ নাহি আসে প্রাণে, জাগিছে আমায় । 

ও প্রেম সহ! নাতি যাষ। 
আমাবে ভুলিষে শাম মজেছ কুবুজাব সনে গো 
সাবানিশি জেগে বলাম তোমাপি আশায--। 

ও প্রেম সহ নাহি যাষ। 

দ্বিজ হবিপদ ভণে 
ভেবো না সে শ্যাম ধনে গে 
এমন নিঠব কালা ভুলিয়ে আমায়__ 

ও প্রেম সহা নাহি যায় । 


ঘনঘটা বাদলিয়া 
চমকে বিজলিয়! 
থাকি থাকি-__ 
জলে বিরহ আগুনিয়া, থাকি থাকি । (বড) 
কোথায় আছ প্রিয়তমে 
দেখনা আসিয়া, 
অদর্শনে-_ 
আছি মরমে মরিয়া । থাকি থাকি-_- 


১ আনাগোনা, আনা-যাওয়। । 


৯১৩ 


॥ অনু ॥ 


অক কাপে খরহরে 

দহে বতিপতিয়ী, 

বিফলেতে-_ 

গেল যৌবন চলিয়া । থাকি থাকি-_ 
ভবত কিশোরে বলে 

থাক ধৈবজ ধবিয়। 

পুবাইবে-_ 


আশা” বদন চুমিযা গো থাকি থাকি- 


॥ ১ | 


প্রভাতে শ্টাম কি মনে কবে, 

জ্বালাতে দ্বিগুণ জাল এলে এবাবে । 
গত.নিশি কোথায় ছিলে 

প্রভাতে জালাতে এলে 

যাও বধু হে যাঁও হে চলে কুঞ্জেব বাহিবে। 
তুমি হে লম্পট বধু 

বাসি ফুলে নাইকো মধু 

ফিবে যাঁও হে প্রাণবধু বলি তোমাবে। 
গোলাপ মল্লিক ছেডে মজিলে শিমূল ফুলে 
নাগবালি খাটবে না! আব যাও ধীবে ধীবে-_ 
পড়েছ বিষম ফাদে এখন তুমি মব কেদে 
চন্দ্রাবলীব পদতলে থাকগে পে । 
পিবিতি অমূল্য নিধি রাখালে জানিত যদি, 
মাঠে-গোঠে থাক লয়ে পাঁচনী করে। 

মন বলে মনের দাম ধব শ্মতীব পায় 
তবে যদি দয়া কবে প্যাবী তোমারে । 


« 


গাদাধর ॥ 


লোকসংগীত-সংকলিকা ৩১১ 


॥ ১ ॥ 

দহের মাছ ন1 পড ভাই ভাঙ্গীলে ১ 

সাতার দিছ ভবজলে। 

যদি হবে ইচলা-পু'টিং 

যা'তে হবেক গুটি গুটি 

ঘুরাই ঘুবাই মাবনে ঘুনি-জালেও হে 
সাতার দিছ ভব্জলে । 

যদি হবে দীডকা-মুলিঃ 

যা'তে হবেক কুলি কুলি 

ঘুঘিৎ আডা১ আছে কুলি-মুডালে" , 
সাতাব দিছ ভবজলে। 

যদি হনে গঢই” শোল 

লাগে' যাবেক গঞগ্গোল 

পাশি আডা আছে জলেব তলে । 
সাতাব দিছ ওবজলে । 

যদি হবে কই কাতলা 

তাতে তবে মন মাহলা* 

অনন্থ কয় বাখ পদহলে। 

সীতাব দিছ ভবজলে। 


| ১ ॥ 


ব্ল দূতী গো, দূতী গো, 
কাল রাতে হামাব ঘবে চোব সাধাইছিল। 
চোবের নাম লীল-মণি, চুবি কবে খায় ননী 
আবার, দৈ-টাও খাযো ভাডট।-ও ভাঙ্যে দিল, 
গো, কাল রাতে হামাব ঘরে চোর সাধাইছিল১*। 


১ ডাঙ্গার ২ কুঁচোচিংড়ী,পুটিমাছ ৩ একজাতীয জাল ৪ দীড়কুনি মাছ 
.& এক জাতীয় জাল (বাশের কঞ্চি দিয়ে তৈরী) ৬ পাতা ৭ রাম্তার শেষে 
৮ গড়ুই, ল্যাঠামাছ; » মাতাল ১* ঢুকেছিল 


৩১২ সীমাস্তবাঙ্লার লোৌকঘান 


চোরের নাম কেল্াাসোনা, কদম তলায় করে থানা 
আমায় চিন্হাপ চোবে পরাণে মারিল ; 

দূতী গো কাল বাতে হামার ঘবে চোব সীধাইছিল। 
দ্বিজ গদাধব বলে জনম সাতাইল চোরে 

আমায় তাবেব ঘবে ছুঃখিনী কৰিল। 

দ্ূতী গো **+ ঈাবাইছিল। 


॥| ২ |॥ 

বাগ মানে না কানা কাডাট]1১, 
বাগালা নাই দিল গুহাল ঘবেব টাভাটা ২। (বউ) 
বদ ভাগিষে খঁদ্‌* খাইল হইল চাষীব বেদনা, 
এঁ কাভাটা ছাড্যে গেলে পইসা জুটে না, 
হায় বে পইলাম, কি যাতনা, 
তোড। খুল্যে লাগ্যে গেল টাকাট।, 
আমি থাকি মজলিশে বসে 
ঘবেব গিন্নী কাজ দেখে না মনেব আলিসে, , 
খায়ে দায়ে বসে থাকে 

. বাগাল শাল বড ঠেঁটা। 
দ্বিজ গদাধব বলে, 
পুকষ হইয়ে ঘবেব কাজ কি 
সব সমর দেখ| চলে, 
হায়রে পাইলম কি ধাতন! , 
তোড। খুল্যে লাগ্যে গেল টাকাটা । 


(॥ গীতান্বর দাস | 


|॥ ১ | 
পোডারমুখী কলঙ্কিনী বাই গে। 
তোর মত কুল-মজানী গোকুলেতে নাই লো ॥ 
যমুনায় জল আনতে গেলে, রসে খেল কদম তলে । হায় লো! 


১ পুংমোব, ২ খিল, হুড়কো' ৩ বেড়া, ৪ থশ্া, শম্ত। 


লোকসংগীভ-সংকলিকা! ৩১৩ 


দেখে এসে লোকে বলে, সকল শুনতে পাইলো। 
খাওয়াই্সে পাগলা গুড়া, পতিকে করেছিস্‌ ভেড়া । তুই লে । 
দাদার মুখে নাইকো সাডা, বুক বেড়েছে তাই লো ॥ 
ওলে! রাধে রাজার মেয়ে, ভুলে গেলি রাখাল পেয়ে । ছি লো। 
খাস! দইকে ফেলে দিষে কাপাস খেলি তুই লো॥ 
আ মরি কি রূপের ছটা, কয়ল! হতেও ময়ল সেট ।। হায় লো । 
তার সঙ্গে তোর প্রেমের ঘটা, লাজে মরে যাই লো ৷ 
আক। সীক। অঙ্গখান।, ভঙ্গী দেখে যম্‌ ছোয় ন।। হায় লে।। 
দাস পীতাশ্বব সেই সাধন। কবিছে সদাই লো । 


| ২ | 


( কৃষ্জের উক্তি) 

চম্পকেব হাব পবাইলি কেনে । 

চম্পক ববনী বাঁধ। উদ হলো মনে । 

মালা গেঁথে অন্তযফ্ুলে, কেন ভাই না দিলি গলে, স্কেবল বে) 

াপাব ফুলে হিয়। জলে, যাতন। হম প্রাণে । 

ওরে সুবল, কি করিলি, বিষম বিপদ ঘটাইলি, 

বিরহাঁনল জ্বেলে দিলি, বাঁচিব কেমনে । 

বিনে শ্রাণাধিকাব সঙ্গ জীবন-লীলা হবে সাঙ্গ, (সবল রে ) 
থব থব কাঁপে অঙ্গ অনঙ্গেবি বাণে । 

দাস পীতান্বরে লয়ে সাথে, যা বে সুবল জাবটেতে (ভাই রে) 
রক্ষা কর ভাই, বিপিনেতে কিশোরী মিলনে । 


॥ ৩ | 


(স্থুবলের উক্তি ) 
ওরে কানাই, বন মাঝে রাধা কোথা পাই 
গাছের ফল নয় যে তোবে তুলে দোব ভাহ। 
অসঙ্গত কথ। শুনে, বড় ছুঃখ হয় রে মনে । 
কুলবধূ দিনমানে, কেমনে মিলাই | 
জটিল! কুটিলার কাছে, রাধা আনবার বাধা আছে, 
সেখানে বাবো মিছে, আসবে না তোর রাই । 


৬৩১৪ 


॥ ক্ষ্যাপা 


দীমাস্তবাঙলার লোকঘান 


চম্পকেব মাল। পরে অধৈর্য ভাই একেবাবে 
ত্রিভঙ্গ তোব রঙ্গ হেবে, প্রাণেতে ডরাই। 
বজনীতে কুঞ্জমাঝে, মিলাইব সমষ বুঝে 
দাস পীতান্বর সেবা-কাজে থাকিবে সদাই । 


|॥৪ ॥ 


( বেশ-বদল ) 
হায়বে ভাবে যাইবে বলিহাবি। 
স্ববল-বেশে কৃষ্ণ-পাশে চলিল কিশোবী । 
আজডিয়ে নীল শাটি কটিতে বাধিল ধটী (হায় বে) 
বেণা খুলে উভঝ্র'ট, বাধে যতন করি | 
পীনোননত পয়ৌধবে, গোপন কবিবাব ভবে, (হা বে) 
বাছু দিলেক বক্ষ পবে, খখিল বাছুখী। 
বাত সুখলে একহ বর্ণ, অবযপ নাহি ভিন্ন (হা বে) 
নয়ান বয়ান সমান চিন, পুখক বলিতে নাবি। 
বাধাব বেশ কনিয়ে বাবণ, গৃভে শ্লবল বহিল এখন 
পীতান্বৰ যেন অগ্ডে ভেবে এ মাধুবী। 


॥ ১ ॥ 


রুষ প্রেম গোপনে বাখ বাই 
হস না উতল| | (বড) 

আমি নযন দিলাম শ্রী যমুনার 
মন কবলাম কদম তলাষ, 

হসনা উতলা । 
দিবানিশি বসে কাদিস বিবলে 
কাল চিনবে না গো তোবে ব্রজমগ্লে 
নিজ হাতে তুলে নিলি দারুণ কলংক ভাল]। 

হসনা উতলা ৷ 

এমনি তোবে দিলাব ছলে 
সমুদ্রেতে থাকবি ধনি, ভিজবি ন! জলে 


লোকসংগীত-সংক'লিকা ৩১৫ 


ওগো ক্ষাপাব কথা না যায় যেন 
পাপ ননদী কুটিলা । 
হস না উতলা । 
॥ ক্ছিধর ॥ ॥ ১ | 
শুন গো ধনি বলি তোবে ভুলিলে কি একেবাবে 
মম মনে জাগে নিবস্তব গো 
তব হা কঠিন কঠোব । (বও) 
মম প্রাণে হঃখ দিয। পাষাণে বাধিল ভিয়া 
প্রেম কবে ধবিলে পাখব গে।। 
তব হাদ কঠিন কগোব ॥ 
ক্গা+”ণ কবি অপমান নিজে তূমি কৈলে মান 
কথা কইলে হও নিরুত্তব গে।._ 
লস জাদ কঠিন কঠোব ॥ 
িষ্টিপবে১ দিহং চুঃখ যাবি না চাভিলে মুখ 
পাঠাইলে দেশ দেশাহ্গব গো 
তবজাদ কঠিন কঠোব। 
॥ কালিপ্রসম্ম সিংহদেব ॥ ॥ ১। 
বৃন্দ] কতে বনমলী, আমি ব্রঙ্গে যা? ০লি 
থাক বধু মধু খাও, মণুপুণ্বহে 
থাক বধু ( বউ) 
যেন কনা তেন বব ফ্লাষেছে জ্টিবব 


কুব জী পেষে বধু ত্যজ শ্রীমশীবে 
কুব জী পোয-- 


কুব জ| কহে আখি ঠাবি এব। হয় কোন নাবী 
বৃন্দা নাম হবি কহেন সাদবে ভে, 

বুন্দা * ম- 
এত বলি বৃন্দাদৃতী ব্রজে গেল শীঘ্বগতি 
হৃদি মাঝে পাবে বাধা সে নাগবে গে। 

হদি মাঝে 


১ হুষ্টিধরে ২ দিও। 


৩১৬ সীমাস্তবাঙ্‌লার লোকযান 


ভণে শ্রী কালিপ্রসন্ন শুনি রাধা শাস্ত হন 
হৃদি মাঝে ভাবে জ্িভঙ্ষ ঠাকুবে-_ 
হৃদি মাঝে ! 


॥ ভিক্ষান্বর 


মোহে বংশীববে চমকিত সবে, 

ব্রজাঙ্গনা শুনি চাহিছেবে সব 

হৃদযে ভাবিষে মাপব | 

মুবলী বাক্িছে হৃদঘ গাঁজিছে ১ 

বল কেমনেতে বাচিব বে সব-- 
হৃদযে ভাবিয়ে মাধব 

থিব নহে অঙ্গ দহিছে অনঙ্গ 

বিনে শ্যাম অঙ্গ পবশিব সব-_ 

হৃদয়ে ভাবিয়ে মাধব । 

শ্যাম বিনে প্রাণ 

নহে পবভ্রাণ, 

ভূপ ভিক্ষান্বব বলিছে বে সব-_ 

হৃদয়ে ভাবিয়ে মাধব । 


॥ খনপতি সিংহদেব। 
| ৯ | 
এ নাম ফিরে ফিরে বল 
শুনে মন মানে না গো। 
পাখিরে এ মধুর নামে 
কুলবতীর কুল টানে-_ 
কানের ভিতর প্রবেশিয়া মন কবে বিকল । 
এমনি নামের মহিমা+ যমুনা বয় উজান 
এ নামের গুণে ছিন্্রকুম্ে এনেছিল জল ॥ 


১» গঞজিছে -” ব্যাকুল হচ্ছে । 


১ দিগন্বর। 


লোকসংগীত-সংকলিক1 ৩১৭ 


কত পাী ভাগী এনাম করে 
অবহেলে গেছে তবে, 
সথী দেনা আমায় এ নাম শিখায়ে, 
পাব হই ভব সাগর অতল । 
ধন্পতিব এই মিনতি থাকে যেন নামে মতি 
অন্তিম কালে বলে যাই যেন হবি হবি বোল। 


॥ ২ ॥ 

কেন থেকে থেকে বাশি আমায় ডাকে 

আমি ছাঁডা কি তাৰ কেউ নেই-কে। গোকুলে 
যাও গো সহচবী যমুনার কুলে, 

লাবণ কবে দে তাবে আব না ডাকে-। 

ধ(ণ শনদী সদ। বভে জানি-_ 

( আমাব ) পবাণ ব্যাকুল বাশীব ডাকে । 

মন প্রাণ সদা এ চবণে বাধ। 

ধনপতিব আশা যুগল হেবিতে । 


9 বাবা পীতান্বব কনট্রোলে কি হলে দিগাম্বব, ১ 
এখন কাপড ছেডে তাই পবেছ গন্ধযুক্ত বাঘান্থব । 
তেলেব কনক্রোলেব জন্য বুঝি হলে জটাধবহ । 
তাই তো হয়েছে তোমাব ছাই মাথা কলেবব। 
ওহে স্তাব কনন্রোলেব জন্য খালি কবেছ কোমব, 
দ্রডিব অভাবে কি তাই ধব বিষধব । 

এখন মা লক্ষ্মী কনট্রোলেব জন্য অন্ন ছেডেছে শ্রধব, 
তাই অন্ন ব্যঞ্জন ছেডে জলে ভরীলে উদ্বব। 

এখন তুমিই নিজে নিছ্গেব কনট্রোল কবেছ স্বট্িবব- 
বাজেশ্ববী মায়েবও কি ছাডাবে অন্বব। 

বিশ্বেব নিয়ন্তা তুমি হলে কণট্রোলে কাতব-_ 
ধন্পতি হরিপদ ভাবে তাই নিবস্তব। 


২ জটাধর | 


২১১৮ সীমাস্তবাঙলাব লোকষান 
॥ বিধুণপদ দাস ॥ 
॥১৯ ॥ 


ও সই কই এল ভালোবাসা, (বড) 
এ দেখ আগত নবীন উষা! গো 

ও সই কই এল ভালোবাসা । 
হ্যাম আসিবে দিলি আশা গো। 
ও তাই ত্যজি গুকু জন। কুঞ্জে কবি থানা। 
জেগে বইলাম সাবা নিশ গে।__ 

ও সই কই এল ভালোবাসা । 
নিঝুমেব বাতি গত হল দূতী 

আব আছে কিবা আশ। গে। 
এ দেখ প্রদীপেব পাখা নভে শুকতাব। 

দিতেছে মোবে শিবাশ। গে। | 
ঘুঘু পিকববে নাশিল গববে 

ফুবাইল শ্যামেব আশা গে। 
ওই শুন জেগেছে বিহঙ্গ প্রভা তা প্রসঙ্গ 
প্রকাশিছে নিজ ভাষা গো 

৪ সই কই এল ভালোবাস। 

এ দেখ সখী পুকবে নিবখি 

দিবাকব সপ্রকাশা গোঁ 
ওই দেখ প্রফুল নলিনী মান কুমুদিনী 

চকোবিণীব উডে দিশ। গো । 
বুথ বাতি জালা বনফুল মাঁল। 

বুথা সে চন্দন ঘস। গে। 
বুথা হল হেনা ফুলেব বিছানা 

বথা হল কৃঙ্ধে আসা গো। 
মুখে মাত্র স্থধা অস্তবেতে দ্বিধ! 

কু-জনাব ভালোব।স। গো, 
এই বাঁসব রচিত উপাদান ষত 

সর্ব একত্রেতে মিশা গো । 


লোকমতগীত-সংকলিকা' ৩১৯ 


বিষ্ুদাসে ভণে, পাছে লোকে জানে 
শীঘ্ব যমুনাতে ভাসা গে।- 
ও সই কই এল ভালোবাসা । 


॥ ২ ॥ 
তৃমি পরশ্ত সে নাবী-- 
ছি ছি কি কবিলে কামে মাতি গে! (বউ) 
পিবিতিকে সাব ববিলে এবার 
ভহাতে যে যাবে জাতি গে।- 
নবসঙ্গ ধবে উপপতি কবে 
পালনে কোলেব পতি গো- 
ণ ছি ছি বি কবিলে কামে মাতি। 
হাডিলে আচাব না কব বিচাব 
শর্মচাবে নাহি মতি গো-- 
অসম্পকে১ তোবা পডেছিলি ধবা 
ভূবন ভব অখ্যাতি গে! । 
গ্রাম্য আলাপন কবিষে ছলন। 
আমোদে ভবালে ছাতি গো, 
বিষ্দাসে ভণে নাগবেব সনে কেমনে পোহালে 
বাতি গোঁ 
ছি ছি কি কবিলে কামে মাতি। 


॥ ভোলানাথ 
|॥ ১ | 
মাইবি সবসে খাঁটি, 
দ্নিযধাতে কেবল কপটাদ টাক্ীটি। (বউ) 
টাকা নৈলে সকল ফীক1 বে-_ 
চলে না কাবে। দিনটি-_- 1 (বউ) 
এই টাঁক1 হতে ভবেব খেল! খেলে জগৎ সংসাবটি। 


১। অসম্পকফিত ব্যবহার কালে 


৭ ৩ 


সীমান্তবাঙপার লোৌকঘান 


পথিবী গোলাকার রে-_ 
গোলাকার তাই টাকাটি। (রঙ) 
টাকায় ধর্ম টাকাধ কর্ম বাণিজ্য ব্যবসাটি, 


টাকাষ রাজ্য টাকায় বাজাবে ধনী মানী পণ্তিতটি, 
দেখ টাক! নৈলে হয় না কোন তীর্থ ধর্ম কর্মটি। (বঙ্‌) 
টাকাব বাজন] শুনতে ভালো বে 
ঠৃৎ ঠা তাব শব্টি, 
দেখ টাকাব জন্য দ্রিনে বেতে লৌকে কবে ছুটাছুটি__ 
টাকা নাচীয় টীকায় ফাসায বে-- 
ভাসায় কাবে। ঘব বাটি । (বঙ্) 
এই টাক বিনে সংসাব একেবাবে সকল মাটি-_- (বড) 
টাকাব নাম বেখেছে যেব। বে জানিলাম বসিক সেটি 
সোজা হলে ভালো, উন্টাইলে নাশে আবাব জীবনটি-_। 
( বঙ্‌) 
দ্বিজ ভোলানাথে বলে, ভূল ন। মন মীয়া জালে-- 
নৈলে যাবে সাব! জীবনটি__ 
মাইবি সবসে খাঁটি 
দুনিয়াতে কেবল বপাদ টাকাটি। 





চা 


২। ভণিতাহীন সাধারণ ঝুমুর 


॥ ১ ॥ 
থালভবার১ হামকে২ সাতাছেত গে 
নদীভবাম় হামকে সীতাছে । 
খাচে দাছে মক মকাছেঃ 
নিতই« পবেব ঘবে শুছে। 
ও সে, কতই মজা পাছে হে। (বড়) 


যেদিন কবি ঝাল ঝোল 
সেদিন কবে গণ্ডগোল 


১ খাল ভর!, নদীভর1 মৃত (গালাগালি অর্থে ব্যবহৃত) ২ আমাকে 
৩ যন্ত্রণা দিচ্ছে । ৪ মক মক করছে, চাল দেখাচ্ছে, ৫ নিত্য, কুলায়, 


অন্পর্ব ৩২১ 


কুলাই১ ন।হে পীচসেবেব মাছে হে ॥ (বঙ্‌) 
রাগেব মাথায ধবে ঠেজা, 

বলে,_-কবা চাই সীঘা২ 

ওসে ঠেঙ্গ! পবে বাঙ্গা চোখে নাচে হে। (বড) 
দেখব তাব কত জোব 

চল্যে যাৰ বাঁপেব ঘব 

খালভবাব হাঁড়ি টাঙ্গাক গাছে হে । ( বঙ্‌) 


| * ॥ 


পর পিবিতি শুনতে গে। ভালে। 
পিবত কবে আমাব ঝুল গেল, 
এএন আমি ভাবছি মনে মনে । 

কি পলিব পিপিতিব কথা 

আমি মবঠি মনস্তাপে | (ঘোষ।) 
আজ থে ছুঃখে দিন গেছে 

ও সহ বসব কাব কাছে । (ঘে।ন1) 
খুজি শ্ামকে বনে বনে 

পাহন। শ্রামকে দবশনে 

অমি খু জব বনে বনে 

শ্যাযমকে পেখা পালে বন্ধু 

ধ্ববে। তু চবণে। 

বাজাবে বাজাবে যাবে। 

£কান্‌ বাজাবে পিধিত পাব । 

নিক্তি ধনে চুক্তি কবে 

পিবিত নেব ওজন কবে 

স্থখেব জন্য প্রেষ কবিষে আমাব জনম গেল ছুঃখে। 


॥ ৩ ॥ 


শিশুকলে ছিলাম ভালে! ধবণী ধবিয়ে, 
এবে শ্ামকে বাহিব কবে কুলে কালি দ্িলে-__ 
কাজ নাই পিবিতে সই গে।, কাজ নাই পিবিতে-_ 
বুঝাই স্ুঝাই৩ পাঠাইহ দে গো পথে নিব কোলে । 
১ কুলায় ২ দ্বিতীব বাব বিবাহ করা ৩ বুঝিয়ে হুঝিয়ে ৪ পাঠিযে 
২১ 





৩২২ সীমাস্তবাঙলার লোকযান 


| 5 ॥ 
দাও হে দোকানী । (বড়) 
অনেক জিনিষ নিব পযসা পযসা দাম দিব 
হিসাবে পইসা'৯ নিবে গনি, 
হযে তুমি সাবধান শুন আগে পাত্যে কান 
অন্য মন না কব আপনি-_ 
হিসাবে পইস1 নিবে গনি | 
নাবিকেল সীচি২ইতেল, লাল সা মাঁটিতেল৩ 
শিমতেল, কুস্থমঃ, কচভা,৭-_ 
লইব ফুল।ম তেল, ওজনে ন! কব ভেল" 
লইব বাদাম বেডি জাভা” । 
নিমকাদি* সব লিব উচিতেতে দাম দিব 
স্থবি১* আট দাও হে চা চিনি 
পিঙ্ুট তালমিছবি ঘ্বত মধু পানস্থপাবি_ 
বিলম১১ না ককন আপনি-_ 
দাও হে পোকানী। 


॥ ৫ || 
যখন আমি ঘবেব কোণে 
তখন বাঁশি বাজে কানে 
সখী বল ভাই কবি কি উপায়। 
বাঁশিব তানে প্রাণ ন। দাডায। 
যখন আমি বাঁধতে বসি 
তখন কানেৰ গোডাষ বাজে কীশি- 
ষফখন আমি জল ঘাটি 
তখন বাশি বাজে আমাব অন্থবে, 
সখী, বল ভাই করি কি উপায়। 


১ পরসা ২ সরষে তেল ৩ কেবোসিন তেল ৪ কুসুমবীঙ্গের তেল € মহুযা 
বীজের তেল ৬ স্থগন্ধিভেল ৭ ভেজাল, [কারমাজী] ৮ রেড়ি তেল 
৯ সুন ইত্যাদি ১* সুজি ১১ বিলম্ব 


অন্পর্ব ৪ 


॥ ৩।॥ নাচ্নী নাচের ঝুমুর 


১ 


বৌট! 


| ১ | 


জ্যোস্না রাতে কাচা কাপড 
ধনি সম বুঝে আসবে 
যদি পিরিত করবে 

যদি পিবিত রাথবে-_- 


॥ ২ ॥ 


একটি পানেব ষে।লটি খিলি 

পল পব সঁধু পানে খিলি। 

হাতে দিলাম পান 

তবু নিলে না, 

মুখে দিলাম পান 

তবু থেলে নাঁ 

শিশু দেখে আমাৰ মনে ধবে না 

ডাগব হলে হে আমি কাক সঙ্গে শুব ন|। 


| ৩ | 
যথন ফুলটি কলি ছিল 
তখন ভমব এল গেল 
এখন কেন চাইবে হে ভমর-_- 
আমাব স্থখেব সময গেছে। 


| ৪ | 


বর্ধমানের পাকা পান বংখ+ যায় খসিয়ে 
তোম! বিনে প্রাণনাথ আমার অন্তর কাদিছে 
যাও সথী মধুপুরে 

শ্যামকে আনিবে বুঝায়ে। 


৩২৪ 


সীমাস্তবাঙ লার লোকযান 


| ৫ ॥ 


পায়ে আলতা গায়ে শাভী 
আচলেতে চাঁবিখাডি 

কাখেতে গাগৰি সাজেছে, 
কেমন বিধাত। তো।কে গড্যেছে। 


|॥ ৬ ॥ 
ঠিক দ্ুপুব বেল। হ'ল 
গৌবী সিনানে গেল, 
অঙ্গ মাজিতে ত'ল বেলা 
পথ ছাড কাল।-_ 
গাল দিবে শীশুডী অবল]। 


॥ ৭ | 
সকালবেল! চা উঠেছে, 
ওগো! চাদ বঠে কি গৌব বে, 
ও ললিতে চিনতে নাবি 
ওগো চিনভাই$ দেগো! 
বংশীপাবীকে । 


| ৮ ॥ 
হাড়ি ভাঙলে হয খপবা২ 
মন ভাঙলে হয চপবা। 
সাব ন| যাব এ কদম তলা?, 
পথ ছাড কালা । 


| ৯ ॥ 
খুলখুল বাতাস বহে ও তোব গুলাব-বাগানে-_ 
(ও তোব) ঝুমবিয়। দ্রাদদাব মন ভুলাব জোডা-পানখিলিতে। 


চিনিয়ে ২ মাটির পাজ্জের ভা টুকরে। 


অন্ুপর্ব ৩২৫ 


॥ ১৩ ॥ 
আস্তেছি রাস্তা ভুলে 
ওগো বস্তে আছি নদীব কলে, 
এ কুল ও কুল দুকুল নদী 
বান দেখে উডিল পবাণ। 
কাছে নাই তে কড়ি 
পা কব হবি, 
আমি কি কব্যে হইব পাব-_ 
বান দেখে উডিল পবাণ। 


॥ মাচিআী নাচের ঝুসমুজেল “লিঃ ॥ 


| ১ | 

এক মণ মাছ মলোছি গৌন্পব গডাতে১ 

ও সেখানে আব কেউ না আসে। 

খামে গেল গে! সকন ব।ত-চবাতে২ | 
|  ॥ 

ন।চতে ত জান ন। টেনে আগ্তেছে 

ও, খাল-ভবি বে 

লাচনবে।ত তোব ছাইলা1* কোলে লে। 
॥ ৩ ॥ 

এক গ্েদামে কুলুপ খাডি 

লিষে যাবে। দিগান্বব 

হেলে ছলে আসছে তোব লাগব । 
|॥৪8 ॥ 

খবিস সাপেব ফেণাৎ 

ও তুই ছু'ই দেনা, 

ঘব বিকি৬ বাড়ী বিকি গে 

তোঁকে দিব গয়ন। 


১ গোডাতে, ২ রাতচরা পাখি, ৩ নাচবো, ৪ ছেলে, ৫ ফণা, * বিক্রয় কতের 


৩২৬ 


সীমান্তবাঙলার লোকষান 


॥৫ ॥ 
বাভী নাময়১ লীলং বুনেছি 
লীলে হ্টি ধরে না 
লাচ্নী দিদি টাদবদনী 
লীল সাডী বই পবে ন।। 


৪1 দাড় ঝুমুর: (দাড়, ধাড়শালিয়া, ফীড়শাল, পাঁতাশালিয়া, 


১] 


খ | 


৩। 


৪ । 


৭ | 


পীতা, দেঁউড়া ১ 
ছুটুমুটু* মবিচ গাছটি কতই যতন কববো, 
লীলমনি শঁবধনী তৌকেই সাঘ। কববো। 
'আমাব বপু বাঁত কানা বাডীব পথে আনাগোন। 
সিটিকৎ জলে বধুব ভিজিল গামছ]। 
এক ডুভা৬ বাসি মাড তলাষ ছুটি ভাত হে, 
সেহ" দেখে বু কাদয়” সান! বাত হে। 
ভাদব মাসে আইলে বধু কি খা'তে দিব হে, 
তালপাঁকা গাদব* জনাব৯*আব গায়।৯৯ ঘিহে। 
আষ'ঢ শেবাবণ মাসে ছেল্যা ভাতে ঘুঘি*২ হে 
কি মাছ পধবিলি ছেল্য। শুধু গডইটুনি১৩ হে। 
যাব ঘবে ননদ নাই তাব বড মঝ।১৪ হে, 
ক্ষনেক তাত।১ ক্ষনেক বাসি ক্ষনেক চাল সিঝা৯৬ হে। 
এক খাপবী পুঁটি মাছ কি দিষে বীঁধিব হে, 
বাগাল বধু মবে গেলে কি বলে কাদিব হে। 
যাব ঘবে ছেল্যা নাই তাব মন কেমন কবে হে, 
ডাবাক ডুবুক ছেলাষ মুতেই কাধ| কবে হে। 
শালগাছে শালপংড।১* খেজ্বব গাছে ঝুবি হে; 
বধুব গায়ে লাল গামছা চটক দেখে মবি হে। 


১ নীচে, ২ নীল, ৩ শুটি, ৪ ছোট (আদরার্থে ছুটুমুটু) ৭ অল্প, ৬ পাখরেব 


বাটি, 


৭ সেই, তা, ৮ কাদে, ৯ পুষ্ট, ১০ মকাই, ১১ গাওয়া ১২ এক ধরনের 


জাল, ১৩ ছোট ছোট গড়ই মাছ, ১৪ মজা, ১৫ গরম, ১৬ সিদ্ধ, ১৭ শালকৌড়া! 


অন্ুপব ৩২৭ 


১০। ডিংল।১ ধরেছে জালিজালি, 

কুলিব লোকে কবে ভালাভালি২ । 
১১। কাশীপুবেধ হাটে পাথর বসা চুডি হে 

দেখে মন টল্যে গেল, নাই লিষে দিলি হে। 
১২ ডিংলাতে দিয়েছি সপয্ববা, 

বাগাই গেল গে। তোদেব জামাহ টেদব|।£ 
১৩ ছুটুমুট সায়েখটিৎ লব*লতাঁষ ঘেবা হে 

ডুব দিতে বিলম* হইল পড়ে বহল বান ভে। 
১৪। আদাডে বাদাডে* ঝিপ। ঝিপ্পায় শুণু জাপি তে 


ননদমাগী ছলছল, তুলে ডালি ডালি তভে। 
১৫। ই বন কাটি উ পন কটি কটি পনের ধবজ। ভে, 
কোন বনে হাবাহ আলি সন।৮ লাশ] ছাং। হে। 


১০ 


১৩। বিহাঁল।৯ পুক্ষ হইত আগু আঙ১* ভিয়ে যাইত 
স[ঘথাশ।৯৯ পুকধঘেব মুখে হাভ, ছিড। শাপডে নয়া যায়। 
১৭। বাধ বাধালে ধু না বাপালে ঘাট হে 
ডালিম লাগাই বধু গেলে পবদেশ ভে। 


১৮ পাকিল ফল ডাণিম চোবে তুলে খাঘ হবে, 
এমন সম্যে বণ ঘবে আমাৰ নাই হে। 

১৯ । দে ন*২ গে! চুনটুকু দেন গে! তামুকটুকু 
থাম বাবু থাম, 


বেবেবেতভে তেবে নেতে তেবে থেপে কাম 1১৩ 

২০। হাতে লিখ বুদিটি১*, কাণে লিণ কদাপটি ১৫ 
টিক্মলাই৯৬ বনাই** পিব চুঁটিটি ৯৮ 
লহক্ে১৯ ধখিব আড২ ছাট 


১ কুমড়ো, ২ দেখাদেখি, ৩ ল'কা (স্র্পাবক ), ৪ চ]ান্ডা, € পুকুর, 
৬ বিলম্ব, ৭ বেড়া, ৮ সোনা, ৯ যেবিবাহ কবেোছ, ১* আগে আগে, ১১ যেসাঙ্গ। 
কবেছে, পূর্বে বিবাহিতা কোণ নাবীকে বিবাহ করেছে । ১২ দে-না, ১৩ অর্থহীন শবকসমঞ্টি 
১৪ আগুন রাখাব জন্ক খড়ের তৈবী বিডে, ১৫ কোদাল, ১৬ হাতে পাকিযে, ১৭ বানিয়ে, 
১৮ শালপাতার তৈপী বিডি, ১৯ মুহুর্তে, ২০ আড় খবা-দ্দেতের আল ধরা 


৩২৮৮ 


২২ 


২৩ । 


২৪ 


২৫ | 


২৬ 


২৮. 


৩১ । 


৩২ । 


৩৩ | 


সীমান্তবাঙলাব লোকযান 


মাছ ধবি খালাখালা১, পলাশপাতেব খালা হে, 
নদীয়ে পডিল বান বেসাতীব জ্বালাহে । 
কুলি-মুভায়২ টানাটানি, 

ছাড লোহা দিব আমিও 

থাঁলভবাব এত মনে ছিল 

জুয়ান* বয়সে দাগ। দিল। 

বাসি ভাতে করুন লক লুচিব মজা পুবি হে, 

নৃতন পিবিতিব মজা চোখ ঠাবাঠাবি হে। 
ববাবাজাবেব ইধদাঁদ| চাকলতডেব ছাতা বে 
কাশীপুবেব ভর্গাপুজা, জযপুবেব বাস হে । 

আম ধবে থপাথপা« তেতুল ধবে বীকা1 ভে 

পুব দেশে ধাষে দেখ বাভীবঙ হাতে শাখা হে। 
আকবাডীব* শিয়াল ব'জ| বনেব বাজ। বাঘ হে, 
বিহাঘবে” আাঘা৯ বাজ সমান সমান ভাগ হে। 
টম পাভখটি৯” হলুদ ননে চনে ভে, 

কন১৯ খালভবাষ বিবে দিল কভব কহব৯২ কবে হে 
ধানবাঁডীব পাহাডে বাঘেব নড বাগ তে 

আন দেউব।৯৩ ঝাক ওব'ল৯৪ কাটি বনেব বাঘ হে 
তুহ নাকি লো পড ডা ।৯৫ মানভূয়ে দিব সাঘ _- 
ভালো ঘবে সভীন উপনে খাটাবো লে। | 

ভাদব মাসেব গাদব জনাব আডে ধসে খান হে 

যে আসবেব ছত।ফ্ুটাই তাক সঙ্গে যান হে। 
পড়িল ভাদব মাস পিষ| নাই ঘনে ভে, 

লাগডা নিশান বাছে চমকিত হিয। হে । 

বড তলাব হাঁভি কুডি কুডচি বনেব কাঠ বে, 
এখনি বাধিব বাঁধ। খায়ে লিবি ভাত বে। 


লোকে বলে ছি হি 
আমি বা কবেছি কি, 


১ শালপাতার তৈরী পাজ্, ৯ বাস্তার মাথায়, ৩ ছাড় হাতের নোয়া খুলে ফেলবে, 


৪ তজোয়ান, 


৫ ধোঁকাথে'কা, ৬ বিধবা, * আধখক্ষেত, ৮ বিয়েবাড়ীতে, * মেয়ে, 


১* পাখি ১১ কোন্‌, ১২ কাতর চীৎকার, ১৩ দেবর, ১৪ তরোয়াল, ১৫ দজ্জাল, 


অন্ধপর্ব ৩২৯ 


হাতে শীখ। নাকে নথ পব্যেছি, 


বিহাল। পুকধ ছাড্যেছি। 

৩৪ । আম বাগানেব লোক তুমি পুহা১ বাগানে যাও হে, 
গবা২ গাষে ঘাম পড়ে কে ছাতা ধবে হে। 

৩৫ ইদ দেখতে গেলি দাদা! উদেব বড বাগ বে 
ডেগে ডেগে পঞ্চবেগে উঠলে। বাজাব ইদ বে। 

৩৬ চোত বৈশাখ মাসে ঘুটিল পলাশ গে, 
চুহি চুহিঃ দিদি কবল গবাস গে। 

৩৭ পান খাইলে ঈনী* মথ ভেল লাল গে, 
মিশি লাগালে নী পেখাধ চঃতবাব গে। 

৩৮ যখন জামাউ আপাবাটে তখন বিটি পুকবঘাটে 


জামাই দেখে পিটিব মাথাদ্ুথ।” জর গে 
জামাতি দেখে । 

৩৯ কুশি কুলি ঘাতে হিনি, বীশিষ্ট বাজাষে দিলি 
তেলেখ1 নাকি বডউ মনচোলা, 
দ্র পানে ঢ-কদ্ম ঘুলে ভব।। 

9০ চাকুণিযাঁধ হাটে যাব, নাচে পাচ্ছো চুডি লিব 
কালে। ডি ছেচিয়ে ভার্গিব 
কালোবপ আব ন হেশিণ। 


৪১ আমগছে আম নাত টিলবেশছুড্তে 
তোমাৰ দেশেব আছি নই, আখি কেন ঠাব হে। 

৪২ বাঁঘ মুডিব পাভ[ডে নান। বযেব ঘুল ঘটে 
দিদ্িলে।, দঈীডাষে তুলিতে মন কবে। 

৪৩ | ঘবেব শোভ। আচিব পাচিব ক্ষেতিব শোভ। ধান বে, 
হোক আমাঁব ছেলে জামাই যেমন কচি চাদ বে। 

৪৪ যাব হতে কালো চুডি 


সেউ বঠে চেল্যাব খুটি, 
বলে দ্দিবে সেধাকে" 
কাসাই নদীতে বান পডেছে। 


১ চারা ২ গৌরব ৩ গো, ৪ চুয়ে চুষে, ৫ ছোট মেবে, ৬ মাথার ব্যথা! সহ, 
৭ সথাকে 


৩৩৩ 


৪৫ | 


৪৬ 


৪৭। 


৪৮ 


৪৯ | 


৫৩ 


৫৪ | 


৫€৬ | 


৫৭ | 


_ শশা শসা শাক আজাদ 


সীমাস্তবাঙ্লাব লোকষান 


পাাডেব লাল জল লদীএ লামিল রে, 

লাউড্যাদ্দেব৯ মবণ হল লৌক] ভাসিল রে। 

বধু আসিবে বলে, কপাট না দিলম ঘরে 

বধু হে এত বাত কেনে, 

পথেব মাঝে কিবা হল জানিব কেমনে । 

ছেল্যায় খুজে মাছ মাছ কুথায় পাব মাগুব মাছ, 

দাজং২ দেখে ঝাপ দিব দামোদবে ভে । 

চাবকুন্যা সায়েবটি নানা পাখেব বাঁসা হে। 

উডে গেল পংখবাজ পড়ে বইল বাসা হে ॥ 

গেলছিলম জিতৃুছুডি দেখো আইলম বুঢ। ভেডী, 

মাঁব৩ ভেডী বল্যে দিৰি ভেডাকে-- 
কালীপুজাঁষ কাটবেক তুমাকে । 

বলবাষপুবেব হাটে ঝিলিকবসা শাডী ভে । 

দেখ্যে মশ টন্যে গেল নাই কিন্তে পিলি হে ॥ 

আদাডে বাদাডে সাপ সাপে আতুব ছাডে ভে। 

সাপেব গাষে পাঁ পডলে, বুক ধডফড কবে ভে ॥ 

শুকনা বাগনেব খাডাঃ তুই নাকি বে বৌ ছাঁডা, 

বে ছাঁড নামটি তোব গেল ন। | 

ঘঁকিলে আগুন জলে ন।। 

নদ্রী নদী যাইও না, সোনাব চড। ছু ইও না। 

বধু হে, পাতপচা ঝবনাব জল খাইও না। 

জুডগুডাব বনে ভয লাগে প্রাণে 

মন কি দানে আমার নৃতন যৌবনে গে|। 

কাডা গেন গাডাঃ খাব খায্যে আইল কলাপাত 


বাবুব বাপ বাবুব বাপ, ছেল্যা ছুটিব বিভা দিঘা যাক 
অধোধ্যাব পাহাডে পাখ বসে পাথবে। 

অনাহাবে ও পাখ মবে আছে পাথবে। 

ও ঝিঙ|-ফুল মনে বাখিও | 

জলকে যাবাব বেল ডাকিও। 





১ নাবিকদের ২ দহ ৩ অর্থহীন াল'কাবিক গ্রযোগ, ৪ শুকনো বেগুন গাছের মত 
চেগ্াবা, রোগা, ৫ নদী 


৫৮ 


৫৯ । 


৬০ 


৬১ 


৬২ 


৬৩। 


৩৪ 


৬৭ 


৬৮ | 


অন্তপর্ব ৩৩১ 


ছুটুমুটুঃ খাসিটি বুঢা ভীডে তেল হে 
মানে মানে বুঢায় সাঘা২ কৰি গেল্‌ হে। 
হাঁতে হাতে পাঁন দ্রিতে 
দেখেছে কুলিব৩ লোকে, 
চন দিতে দেখেছে ভাঙ্গবে- 
সশী, আঙ আম বকি সে কপালে । 
পাহাড় গর্তে ঘণ তায় আন্তেছে সাঘাল* বব 
বব পোষ্য বন্য। ব্যোকুল গো 
ণাশুডী জামাউযে "গঁদ।ফুল | 
বৃড়ন্পাণ হ।ডিকুডি কুডচি লনেব কাঠ বে_। 
এখ।নি ব।পিব পারা খাযোলবি ভান বে। 

7 খায়ালি দাঁদ। ন|+19া লি ণ্ঘ»।৬ ধব 
শাব কি দেখবি দাদ| প্রচার সীম| বে। 
কুলিণুডাব ক্ষেন দাদা পলি « হাখ্যালবেশ 
উগাল-সামীল শত দাদাব খিন বন্লি বে।৯ 
্বেঘ শাধাব বাতি বিজলীপ চট | তে 
এহন সকটেব পথে কেনে আলি এক।| বে। 
সক সক কলমকাঠি সন খানের চাষ ৫বে। 
ঘবে শুতই মুভজ।ন ১৯০ চোবে ক।০১ ধান ব। 
সিকি লয আপুলি লম গিবাষ বাণ বাখবে।, 
দেখ। পালে শ্তামকে মনেব কথা বললে | 
শান্ত নাডাব১১ কমব্দডি৯২, হালবাহর্তে পডে মরি 
বেপুষাঁ৯৩ শালা জনমেব কুডি৯*, খেতে খুদে তেলসানা১৭ মুডি 
শাশ তপি ট্রপাটুপা১৯৬ মাছ ণবি গটা১৭ “বর, 
নন্দ ভাউজ৯” দেখাদেখি কবে কেন খোঁপাবে । 


১ ছোটখাটো, ২ দ্বিতীযবার বিস্বাহ ৩ পাস্তার দ্বিতীয় পাক্ষব বব ৫ শাশুডী- 
জামাইতে ফুল পাতানোব মত সম্পর্ক [বাবর বযন কনার বযসেন চেষে অনেক বেশী ] 
৬ গীনে শাক ৭ একটি গ্রামের নাম ৮ পল্ল মাটিত ভবে গেছ ৯ ছাঁলো জমি পতিত 


থেকে 


১৪ কুঁডে, 


গেল ১* ম্খপোডা ১১ ডাটা, ১২ কোমাবর ঘুননী, ১৩ জারজ, 


১৫ তেলমাখা, ১৬ গোছা, ১৭ গোটা ১৮ ভাজ 


৬৯। 


৭০ | 


৭ | 


১ আগড়, 


সীমাস্তবাঙ্লীর লৌকযান 


হাট গেলি বাজার গেলি, পিতল কাটা-ডোর লিলি, 
লদী কিনারে বসি বডসী ফেললি গো 

লদীব মাছ ডাঙ্গাযে ফেলিলি। 

তাল পাতের আগুব* টা হাঁডার-হুড়র কবে বে-_ 
এসে বধু ফিবে গেল, মন কেমন কবে বে। 


৫। “করন? জম্পকিত ঝুমুর ॥ 


কবম কাটিকুটি আখড়া থাপন কবি-- 

গোপিনী সব কবে একাদশী__ 

আজবে কবম ভেলং বাতি । 

কবম কাটতে ধাষাছিলি কবম টলমল, 

বাক্তাব বেটা ছুলালী টার্সি ঝলমল । 

খলাত৩ টাহ €ব দাদা মাচিব1ধ বন বে 

আসিবেন কবম বাঁছ|, বসবেন বে। 

ভাদব মাসেব তিথি আজ একাদশী-- 

আজ সথী বহ উপবাসী। 

জ্বালি দাও বাঁতি__ 

জালিযে পুহীব বাতি-_ 

আবে কবম ভেল বাতি । 

কাকে বুঝে দাদ! কবম গাঁডলি 

এ চঁট|« তাঁমাকে নাই চিনলি 

কাকে বুঝে কবম গাডলি। 

অ।ঙ তবে কবম বাজ। ঘবে দ্যাবে 

কাল তবে কবম বাজ। শাক নদীব ধাবে। 

কোন্ঠিনে৬ বাজে জডাবে* ধুম্শা,৮ কোন্ঠিনে বাজে 
করতাল, 

করমতলে বাজে জডাঁবে ধুম্শ।॥ রাজীঘবে বাজে করতাল । 


২ হ'ল, ৩ খামার, খোলা, ৪ দড়ি দিয়ে বোনা ছোট চারপাযা, 


« শালপাতায় তৈরী বিডি, ৬ কোথায়, ৭ জোড়া, ৮ নাকাডা, বান-যন্ত্র বিশেষ 


অন্ধপর্ব ৩৩৩ 


ভাদব একাদশী নবনাবী উপবাসী 
বহুত কবমকে উপাস যে। 

নৃতন বস্ত্র ডাল। আকুয়।৯-৩ ফুল মালা 
গন্ধ চন্দনকে স্থবাস যে। 

নব নব নবনাবী ঘিষেন প্রদীপ জানি 
চঞ্চল! চলল উদ্দাস ষে__ 

গাখে কবঘ বাজ যাইযে কবিব পুজ| 
গিবিহ|২ ৪ আনন্দে টদাস যে। 

উঠ উঠ জ।ওব।৩ মণ শুদ্ধ কবগো 
(তোব তবে একদিন উপ।স। 
আমপতব ছাষ। চায। চক্ষু টি অন্ধ হযায। 
জাগব জাগাষে বাত পুহাণ | 
কৈসেবে দিন ধবাব। 


॥ ৬: টাড় ঝুমুর।॥ 


১ 


চা 


ভাঙ্গ। ঘবে দুটা বামবাঘা আছে 
লো, ছ।গল ধববাব জন্টে 
বামবাঘ। বাত্রেতে আছে । 
আট। বাখবি হে ভালে! কবে 
নকল তোমাকে ভে খাবে। 
০তাব ৬াতাবেব এমান বুদ্ধি 
পিডায তাঠি* দিষে শুষে বাতে 
যে চুবি কবে সে তাব পালাই আসে 
ও তাব ধিক থাকে জীবনে । 
ওলে। ওলো কালো ছক্‌বী-- 
তোব গায়ে কি বা আছে 
আন! খুলে দেখবি ছকৃী লো! 
চবা বকে চবে গেছে । 


আকন্দ, ২ গৃহপতি, ৩ করম পৃঞ্জা উপলক্ষে অণকুবিত শম্ত, ৪ আগল 


৩৩৪ 


॥ ৭ 


৯৯ | 


সীমান্তবাঙলাব লোকষান 


ভাছুগান॥ 


শুন ভালোবাস। 
যেন চকবাজাবে হয দেখ 
শুন ভালোবাসা-_ ( বড) 


ও মালতী গাঁথছিস মাল! গাথ। হবে অকাবণ। 
তোব প্রিয় আমাৰ ঘবে ধুলায় পড়ে অচেতন ॥ 
কাশীপুবেব একটি মিঠাই ভাঙ্গ্যে হল এক কাঁসা২। 
এ মিঠাই কি দিবা বঠে সর্দতিদেব মনহুল।৩ | 
বামেব মায়ে বামকে মাবে বাম কাদে ধলা পডে। 
কাশীপুবেব মহাবাজ খুলা ঝ।ড্যে লেয় কোলে ॥ 
কাশীপুবেব মহাবাজা সে কবে ভাঢিব পুজ। | 

সন্ঝ। হলে ঝাবল বাজে হাতে দেয় যূলবাত।ন। | 
কাশপুব দেখে আইলম দালানে বান যুটেছে। 

এমনি চাষায চাষ কব্যেছে শিখালে ধান মাডে)ছে ॥ 
কাশীপুবে দেখে আহলম সোনব পিঞ্চবায় বাঘ কসে। 
ই বাঘে কি মানুষ খাষ গে।, দেখবাব শোভ। বঠে ॥ 
বেডোব ভাদু, বেডোব ভা, বোডোব ভা আনবে। ন।। 
বেডোব ভাছু পান খাউনী একশ পানে কুনাহ ন। | 
বেডেব বাধে দেখে আইপশম শির্ষি মাছেব পহনীহ | 
কিদষে মাছ বাধবে ভাছু ততুলেব দাম চাব আনা ॥ 
আমাব ভান আকুমাবীৎ আনগো কন্তা সাজাব। 
আনগো বিন্দে কাজললাথা নয়নে কাজল দিব ॥ 

ও ললিতে চাবুক হাতে, বিভাল গেল গলিতে । 
কাচ। হবেব সব খেষে বিডাল সখ পালস্কে ঘুমাছে ॥ 
বাডীব নাম কুষা খু'ডলম ঘটা ভবে জল খাব। 
এমনি কৃষ। বাদী হ'ল শালুক ফুল ফুটে গেল ॥ 


১ (“রঙ্গের ছঙ্রগুলির সঙ্গে সাধারণত মূল গানের কোন সম্পর্ক থাকে না। টুন 
গানে প্রচলিত “র” এব* টুহ্বুগানের অধিকা'শই ভাছুগ।নে প্রযোজ্য । ২ কাসাব থালা, 
৩ মন ভোলানো, ৪ পোনা, ৫ কুমারী, ৬ কাজল লগা, 


১২ । 


১৩। 


৪ 


১৫ । 


১৬। 


১৭ 


১৮ 


১০৯ | 


স১ | 


২২ | 


২৩ । 


২৪ । 


২৫ 


১ ভাতে, 


অন্পর্ব ৩৩৫ 


লালায় লালায় জল যায় মা তাথে* ডুব্যে মরি গো। 
ঝাপীর কাপড় বার কর মা দখিন দেশে যাব গো ॥ 
এ পারে বাছুব বাধ! ওপারে ধমলী গাই । 

হামীলে হামালে কাদে মায়ের প্রাণ কি ধরা ষাই২ ॥ 
কাশীপুরের ভাঙ্গা পাল্কী রঘুনাথপুরে ঝালাব। 
চাবিধারে মশাল জাল্যে বামহনভোজন করাব ॥ 
সাহেব দিলেক নৃতন সড়প বিবি দিলেক হাটতলা । 
ভাছু দিলেক ফুলের বাগান হাওয়াখাবার গাছতলা ॥ 
কাশীপুরের মহারাজ সে ত দিছেন জকের ঘর । 

তুই নাকি মুলুকের রাজা রাজ্য করে টলমল ॥ 
মাথায় জট ত্রিশূলর্কাট। পর রাম গাছের বাকল । 
রাম সাজেছেন বনে যাতে বাকল করে ঝলমল ॥ 
রামের মা কৌশল্যারাণী লক্ষম্মণের মা স্থমিত্র। | 

ছুই বহিনে বনে যায়ে ঘুরাই আনবো রামসীতা ॥ 
আমার ভাছুর বেড়োয় বিহা পঞ্চকোটে শ্বশুরঘর | 
পুরুলিয়ায় বাজবাজনা আসানশোলে বাসরঘর ॥ 
বেড়ে বাঁধে বেড়ে। বাধে বেড়ে বাধে কে তুমি | 
শ্যাওড়াগাঁছে ডগ মেলেছে হরতকি তলায় আমি ॥ 
বন্ফুলের মাল! দিয়ে ভাছুকে সাজাব। 

ভাদুরাণী লিয়ে সাথে ইষ্টিশানে যাব ॥ 

ইষ্টিশানের লইতনবাবুর রাঙ্গাটুকটুক বন্প। 

তাকেই ভাছু বিহ1! করবে হীরার পাশে শ্বন্ন ॥ 
আমার ঘরকে ভাছু মাইলেন কুখায় বসাব । 

পিয়াল গাছের তলায় বেদী আসন সাজাব ॥ 

ভাছুর লাগে সাধের মোবা লা, বেঁধেছি । 
আচলভরা কড়কড়া আর কদম! রেখেছি ॥ 

কি জালা ধরিলি ভাছু 

বল নাপ্রকাশ করে। 

বল ন। প্রকাশ করে ভাছু বল না প্রকাশ করে। 


২ যায় 


৩৩৩৬ 


সপ লা 


২ 


চি 


সীমান্তবাঙ্লাব লৌকযান 


তুমি যে মা বাজুবাঁলা৯ 
তুমাব আবাব কিসেব জালা 
কিসেব তবে প্রাণ উতলা। 
আকুলত। কিসেব তবে । 

ঘন ঘন দীঘ নিশ্বাস 

কেন এত হাঁ হতাশ 

কববে নাকি গৃহবাস 

বল ভাছু ম! আমাবে। 

মনেব কথা মনে বেখে 
নীববে কাদ কি ছুখে 

উঠ কেন চমকে চমকে 
কোকিলেব কুনু স্ববে। 

বল ভাত বল বল 

কাবেও কি বেসেছে। ভালো 
বিশু বলে চিকন কলে! বইতে বুঝি দেষ শী ঘবে ।২ 


॥ ভ্ভাদ্গোম্ন || 


৬। 


৭ 


হীবা-জীব। মোতি-পুতিব গহন। কুথাকে পাব । 
খেল-কদশ্ব চাপাব মাপা ভাদ্ববাণীব গলায় দিব ॥ 
তুলসী কাঠেব মাল। দিব গলায় চুন্ডি ঘুনসী দ্রিব__- 
ইল্মিল ঝিলমিল শাভীব আচল-__ 

ভাছুব দ্পেব পিপিম জ্ালিব ॥ 
দে এনে দেলো ভাছধনকে এনে দে গো তোবা। 
ভাছু বিনে বীচি না যে কেছ্যে হইলাম সা ॥ 
স্বয*ব্বা হবে ভাছু, আসবে কত বাজকুমাব। 
ববযাল্য দিবে গলাধ যাকে ইচ্ছা হবে তাব ॥ 
সে সাথে কে বাদ সাধিল হল গৃহছাড1। 
বাজাব এখধ ত্যজ্য কবে একাকিনী গোপনে 
গেল ভাছ দেশাস্তবে কি জানি কেনে অভিমানে । 


স্পা শসা স্পেস | আক শপ 


৯ 


বাজবাল। ৷ 


২ এ ধবনেব শুণিতাযুক্ত ভাছ গানেব প্রচলন খুবই অল্প । 


শাক 


দে । 


২৯ ! 


অন্থুপর্ব ৩৩৭ 


কুথ। যাঁব কুথা পাব আমাব নযনতাবা | 
একটিমাত্র মেযা। আমার ধ।ঠ বাচছাখন। 
ভাগাদোষে হাবাভণ।ম মণিক বতন ॥ 
হভাষ কি ভশ কুথ বশেল কাদে যেগো মাযেব প্রাণ । 
বিকুব লানী পাধি-গ ন| ব।ণী-- 
ভাদনি যাব নি হাব।| 
দেগে য (হা শাল | 
ভাক্গ দেখে তইঠি লে| দিশিভাব || 
বূপেব হট ছনঘট। লে, মালা ঘপ মাবাণ কবা। 
আপশখনেতে বন্তে তে ঠিক যেন লেশীব পাবা ॥ 
মুখেব ছিপি আভ। চবি লে শ্রাবণ মাসে মেঘ কবা। 
(৮(খ ঠঢ| হাব বেলেব মন ঠিক ঘেন আগুন পাবা ॥ 
ন।কট।য যে বাড বকছে ঠোট দ্ুট। ইউচ কবা|। 
দেখেশুনে এমন ভাদ ্মানলি কেশ সইবেব।। 
হাঁল প। সব পেট মোটা লে। 

তাতে আবাব গাল পোডা! 
বুঝি বোগে ভুগে ভাব তোদের হইছে লো এমন ধাব) ॥% 


ভাউখে মনে মনে 

আম।ব ভাদ্বব কপ দেখে জ্লিস কেনে । ( বঙ্‌) 
অ।গাব ভাদব কপটি তোদেব লে! 

চে।খে বল্‌ সইবে কেনে । 

স্তযোব আলে। দেখলে পেচ। লুক।ঘ গিষে ঘোঁব বনে । 
তেমনি ভোব। ভা পনে লে। দেখতে নাবলি নষনে ॥ 
তো।দেব ভাদ্র মাদাব ভাত তফাৎ লে। বাতে দিনে-- | 
অ।মাব ভাছু ম্ববগ শোভা, তোদের পাতাল ভুবনে ॥ 
সতাশিখা দেখ ন। চেয়ে চোখ থাকবি ত অন্থ কেনে। 
তোদের ভাগ অনাসুখী লো ভেবে দেখ মনে মনে ॥ 


* ভাছুমুতিব নিন্দানুচক গান। 
1 এই গানগুলি, উঃপশ্চিম ববমান, বাকুডা এবং বীবূমের কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত ] 


2 
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তপডাগালী১ চেপ্টামুখী পান্তাখাকী তার সনে ॥ 
আন্তাকুডেব সকডিখাকী লে। বস। গ। তায সেই খানে। 
আমাব ভাছুব সনে তোবা সমান কবিস কেমনে ॥ 
৩৩ | ভাছু বিধুমুখী | 

এস এস হৃদয়ে বে বাখি-_। 
বিদায-কথা শুনে তোমাৰ গে। অবিবাম ঝবে আখি। 
যেও না লে] বিনঘ ক্ব আমাদেব [যে ফার্ক। 
তুনি মোদেব প্রাণে আপাব গো 

তোমায অধিক বলবে। কি। 
এলে বছব পবে থাক চদিন 

আমাদের কবে স্ুখী। 


৮। বাঁধন! পরবের গান ( অহীর। সংগীত ) * 
(ক) জাগরণী বা জাগান গীত ॥ 
১। শ্রাগে। মা লছুখনি৯ ভাগে। ম। ভগণতী 
আক্তি ত অমাপশ্ত। বাতি 
জাগেকা২ প্রতিষলত দিবে গো মহাদেবে 
পাচপুতাঁঘ দশ বেন গাভ বে। 
ক টাদম1* উঠি গেল্‌ কুবুডাম।ৎ ভাঁকি গেল 
ধনি* পুত্র তোহাবিক।” শিন্দ। 
গঙ্গ। গোহাঁলে ভাল।” গায়।» থোখ কান্দযে 
উঠ পুত্র খুলত১* মযদান। 
জ্াডে শিশিবে ভাল। মঙ্গ মোব ভিজয়ে 
হামে নাহি খুনম১১ আধাবাতি | 


১ চোয়াল ঠা, যার গাল বসে গেছ 

* বাধন পরবের এহ গানগালর ভাখা কুম-ক্ষজিয় বা ভুমিজদেব মাড়ভাষায় রচিত নষ। 
গানগুলির ভাবা খোট্টা বা'ল।। ভত্ত মাণভূম এব" হাজারীবাগ সীমান্তের ভাষা । বাধন! পববের 
এহ গানগুলল মুখ্যতঃ ডক্ত অঞ্চলে শচিত এব* নীমান্তবাঙলার অন্যান্য অঞ্চলে অপবিবঠিতরূপে 
গৃহীত। অবশ্য একথা ঠিক যে এহ গানগুলিব সঙ্গে আঞ্চলিক বাও লাভা ধাও মিশ্রিত হয়েছে। 
তবু এই গানগুলির ভাষা প্রধানতঃ রঙ্গ ণশীলতাব বেডাঞজালে আবদ্ধ । 

১ লক্মরিশী, লঙ্গী, ২ জাগরণের ৩ ফল, ৪ চন্ত্রমা, ৫ কুকুট (চাদ-মার াদৃস্তে 
কুকুডমা ) ৬ ধন্য, 5 €তার, ৮( আল"কারিক প্রযোগ ) ৯ গাই ১৭ খুলেছে, ১১ খুলো না, 


ত। 


অন্ুপব ৩৩৯ 


(খ) ভঙহরিয়া ॥; 

১। ডুংবিকে ধাবি' ধাবি' ঝবশ।ফুল ফুটি গেল্‌ 
উদ্ঠি গেলাই তিতা পুঁটি মাছ। 
সেহ তিতা পুঁটি মাছ ভউজী খাওলে গো 
দেওবে তো খালেক দুধভাত । 

২। চোদ্দদ।লেব আকাপে লোক চলে সকালে 
নাই যাব ধনিষ। বেপাবে। 
পনিষাব বাসে নিন্দ নাভি আসে 
পান-বিডি বহিল পকেটে। 


॥গ ॥ গোরু খেলানোর গান ॥ 

১। আশবে মহিবে২ _- 
আবে কেউ ত কাদে বাল। জনমে জনমে গো 
কেউ ত কাদে হয় মাসবে। 
মযে তর্কাদে বাল। জনমে জনমে গো? 
বহিনা ত ছয মসবে। 
বহজিনীও কাদযে নিশীভোব বাতি হো 
আবে হিও বে 
খুজে দুস্ব ছযাখা বে। 

২। কাহাব ঘব ভাল। উচা উচ| পি থে 
কাহাব ঘববে গভীব। 
কাহাব ঘব ভাল। অতি চমংকাক থে 
সাবাবাতি জলে মোমেব বাতি । 
অইিবে__ 


গাইক| ঘব ভাল! উচা উচা পিড। যে 
মহিষ।ক। ঘব বে গভীব-_- 
শিবধনীহ কা ঘব ভাল। অতি চমৎকার 
বাবু হো 
সাবারাতি জলে মোমেব নাতি । 
১ মেঠো, ২ রবে ৩ বধু, ৪ ম্ুরখনী গাভী অথবা শিরধেনু | (শ্রেউ ধেনু ) 


২০৪ ৩ 


১ দড়ি, 


সীমান্তবাঙলাব লোৌকযান 


অকণ বনে কেবি তরুণ লতা! হে! 

লগনে ভাগব জোতি3১। 

সেও জোতে বাব কপিলাক1 পুত। হো 
হলিভলি২ আওত৩ মাতুয়ালঃ | 
কাকব« খধবদা৬ ভাল। গুড। ক্ষেতে খুবই 
কাকবৰ ববদ। ঘানি খুবে 

কাকব ববদ। শ।ল। সহবম৭ ছুটয়ে 
শ্ববগে পাতাশে খুনি উডে। 


চাষীক। ব্ণদ। ভাল। গশুচ ন্দেতে খুবণে 
তেলিক। বৰ দ। খানি খুবে। 

ব্য।পাবাক। পবা ভাল। সহ বময ছুটযে 
স্ববগে পাশানে ধুলি ডডে। 

ক।কে ত সাতে ভাল। হাতা বন বেড ভে? 
কাকেত সাজে পাক শিড।। 

কাকে ত সাজে ভালা ₹চ। উচ। পিড। হে। 
কাকে ত সাজে পাঁি-পু থি। 


বাজে সাজে ভাল। ভাঙী বল ঘোড। হো। 
জম্পাবকে সাজে পাক পিড। 

মগণ্ডলকে সাজে ভাল। উচ1 উচ। লিড হে। 
বাঁমহনকে সাজে পাঁজ-পুথি। 


কোন্‌ ফুলেবে অহিপ।৭ ডডন পিখন হে। 
কো খুলে ঘষণ মাজন 

কোন্‌ যুলে বে এব। খোপাবাত চিখবন হে। 
কোন্‌ ফুলে বখিল সংসাব। 


কাপা” ফুলেবে অহিব।" উডন শিখন হো। 
সর্ধ। যুলে ঘষণ মাজন। 


» হেলেছলে, ৩ আপছে, ৪ মাতাল, € কাব, ৬ বলদ । 


এ আহীর €৮) ৮ কার্পাস 


৭ | 


৮ | 


%/ 
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কিয়া ফুলে বে এঁরা খোঁপাকী চিকন হো 
ধানফুলে রাখিল সংসার । 

অহি রে 

কুলি কুল ঘাতে ছিলি নাচিয়ে খেলিষে 
তোরি গিবিহায় ডাকিয়। ঘুরাল। 

তোর যেঘরে আছে পাচমুড১ লছুমন২ 
তাহাকে জ্গাাগাই মোব। যাব । 

অতদিনে যে চপালি বরদ কচায-বন-খু দিয়েও 
বাঢে-চয়াছে দেত গালি। 

চারিপাযে জ(কবেত জড|« শি" এ মারবে 
লগ দিঅ বাগালেবি নাম। 

ভাল। অতিনে-_ 

কোনে ক। পুত। ভালা শিশু বালক গে। 
কোনে কাপ্ুতাচব ডামাল, 
আব,-কোনে ক। পুত। ভাল। 

আত বলবাশ গে। 

বগডি দবত পেন গাই বে। 


ভাল। অঠিরে 

আরে, কপিলাক। পুত। ভালা শিশু বালক গো! 
মহিথাক। পুতাঁরে ডামাল | 

আর -বাঘেক। পুতা ভাল। অতি বলীষান গো 
বগডি ধবত পেন গাউবে । 

কোনে ত টাচছয়ে কোনে ত ছুলযে 

কোনে ত গাডে মালখাম বে-_ 

আর, কোনে কা পুত। বেধে কথ নানা রঙ্গ গো 
কোনে ত হল ধূলাময় রে। 


ঈশ্ববে টাছয়ে মৃহাদেবে ছুলয়ে 
মানবী-এ গ(ডে যালখাম রে। 


১ পাচমাথা অরধাৎ পাঁচটি, ২ লঙ্গ্রী, ৩ মাঠে-বনে-গুহায়,। ৪ চেপে ধরব ৫€ জোড়া 
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আব কপিলাক] পুতা বেঁধে 
কবি নানা বঙ্গ গো 
স্ববগে পাতালে ধুলা উডে। 


৯। টুঙ্স গান ॥ 
(ক) টুল্থ গানের রং বা ধুয়া : 


১1 ও সই দলে দলে 
মেয়েবা সব যাচ্ছে গো যমুনাব জলে । 
২। বল ভালোবাস 
যেন চকবাজাবে হয দেখ! । 
৩। বুঢাব ঠকবা গ।লে 
জড1১ টেকি পড়ছে গে! তালে তালে । 
৪ 1 জডা পাঁনেব খিলি 
এত খন্‌ তুই কাব মুখেতে ভব! ছিলি 
৫ | সাবী সাবাশ করি-_ 
তোব বুকেতে কুটবো লে। চিডাব ঢেকি। 
৬। টুস্থ গাগব। কাখে 
ঘমুনাব জল উঠছে লো! ঝাঁকে ঝাঁকে । 
৭। ও তোব মুখেব চাটি 
এক চাপডে উডাব তোব দাত-পাটি । 
৮1 জাষ।-জাাকিট ভালো 
এ ছকরাীটি কাব তবে গবভ২ কবে । 
৯1 ওবে কালো মো 
লঢাই দিতে কই আইলি আমাব পাডা। 
১০ । শৃহ্য বে কাগজেব মান্তমান 
তোকে কে দ্িলবে বুদ্ধিমান । 
১১1 টুস্কর ভাসীনেতে-- 
চাল ভাজা আব কুরঘি ভাজ। ভোগ দিতে 
চল ভাসানেতে । 
১ জোড়া, ২ গর্ব। 
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১২। সাক্তা মটব গাডী 


টুক্ন ধনকে আনবে। লে। ভাডাতীভি। 


(খ) টুস্থ গান। 


৯ | 


| 


৮ । 


১১ | 


১৩। 


শি শশা 


১ হারালে, 





বড বনেব লতাপাত। ছোট বনেব বাত। গো। 

কোন বনে ভেবালে১ ট্রন্গ সনা২ বাণ ছাত। গে ॥ 
বাম গেছে ম! সিনান কবতে আমব! যাব ডুব দিতে । 
বে ম।ভল্দি দে মা জলধি বাম কোন ঘাট সিনাছেও ॥ 
আঘাব টুক্র মুডি ভাজে উপব কোঠাব দ্লানে । 

শমীব টুন গণভা-খা ওকীঃ5 আচল পেতে লে দেগে ॥ 
আমাব টুস্ব খেল। কৰে খেল কদমেব হলে । 

ডাঁকলে টুহ্ন ঘব আসেন। কাজ কাববাব ভে ॥ 

টুহ্থ নাকি দখিন বাবে ক্ষুণা লাগলে খাবে কি। 

আন ট্র্ু গাবেব গামছ। ঘিষেব মিঠাভ বেশে দি ॥ 
গাঁডী আহল গুড গুডাখে পেখলে। টু বাভব। এছ । 
সথেবধ গাডঙী চলে গেল জোড।1 বগল বাজাযে ॥ 
বাডীব নীচে গুইভ| পাধ্ল। কেটে কবব ঘন্গাডী । 

এ গাডীতে চলে যাব ট্রঙ্থ ধনের ঘৰ নাডী॥ 

এক সডপে দ্ব সডপে তিন সডপে লোক চলে ' 
আমাব ট্রগ্ মবো »লে বিন ব।তাসে গ। ডলে 
পুকলিষাতে দেখে আইলম ডাপায় ডালাষ দ্রণবাল।|। 
আঙান ট্শ্থুব নাহবে ছেলা। ক|কে দিন দ্বধবাঁল। ॥ 
951 আমি ফুল পাতাব পাভাড ধাবেব সবপ।কে। 
হলে ছুলে আসছে সবল। ট্রন্ছব মাথায খুল দিতে ॥ 
এ টুক্থটি গডেছে গে! পাঁব।নগডেব ম্স্তিবি। 
মিস্তিবিকে ইনাম দ্রিব কাইচিকাটা পান খিলি ॥ 
টুম্বব চালে লাউ ফলেছে লাউ তুণ্দেছে বাগালে। 
অবে বাগাল ধবা যাবি বড বাবুব মহালে ॥ 

গেলি গেলি গেলি বাগাল গোল অনেক ধূঝ৬ বে__। 


সাসেক্স শপে 


২ নোনা, ৩ ম্লান করছে ৪ শ্ভ-খাকী, « বেরিযে, ৬ দূর | & 


৩৪৪ 


৯৪ 


১৫ 


১৬। 


১৭ | 


১৮ 


২১ | 


১৬ 


স২৩। 


২৪ । 


২৫ 


৬ 


» খোপা, 


সীমান্তবাঙউলাব লৌকযান 


মনে কবে আনবি বাগাল লাল শালুকেন ফুল বে ॥ 
তোদের ঘবে টুহ্ন আছে তাই কবি আন1গোনা । 
যখন টুহ্ব চলে যাবে কববি গো দ্ুয়াব মানা ॥ 
লালশালুকেব কুলে বাগাল বড বাণ ভবাব বে। 

হেলে ছলে জল ডুবাধ মাখায তু্পে পিববে ॥ 

ঘাস কাটতে গেলি ছু'দি দ| হাবাহ আছি লে। | 

বুঢা ভাতাব দেখে ছু ঠি ছুট্যে পালাহলি লে। ॥ 
পাহীডকে যে উঠলে ঢুন্ত জমি জিপ কবিতে। 

হাতে দুহাত কারন কলম লো টুঙ্থন মাকে সালেছে ॥ 
মেদিনীপুবে দেখে আহলম *নটি টন »লেছে। 
ম।ঝাব টুক্থুব কাকাল সক কাটাব জুডা» বাবোছ ॥ 
তলে পাট। উপবে পাটা শাষ বসছে দাবাগ। | 

বস্তা ছড বাস্ত। ছাড টন যাবেন বঠলক। "1 | 

ভাষে বণে বইন আনব ভাউজে বলে কি দিব । 
খড়িকাকুচি প।ঙেব শাডা বৃইনাক বিদাষ কবব | 

ট্ন্থব চালে ফুল ফুটেছে ফুটেছে কাল কলি। 

হাত বাডালে তুলে আশাব| দে জাড। পানেব খিলি ॥ 
কল দেখে নাশশম জলে জল হহল মোব একগল।। 
কে মা মোব গাণব বধু তাল বব এহ বেল। ॥ 

আবাখ ঘণব ছচ১ গ&লেহি ৬।ইন্ুবত বল জানি না| 
ও ভাইশ্রব তোব পাত” পিপি 7 গোল কবে ন॥ 
উপ্ব দিখেণ হঙহৃডাশি নামে দিকব ফেনালো। 

ওই ফেলাঁতে ভেসে যাব ট্ুস্থব কানেব সোন। লে। ॥ 
মেদিনপুবে দেখ আহলম কাদ| লডাই লগেছে। 
দ্বই বাবে ুভ শি" পাছে বকা ** বাণ বহে্ছে ॥ 

হাছ কাটপম চেক| চেক। (গলো) জামিব কাটলম দু চেক। 
বাছে বাছে কাঁটবি কল। লে! কাণ খাব শ্বশুববাঁড়ী | 
বাড়ী নামষ কুল গাছট। কুল ভদ্‌ ভদ্র কবে। 

শেষ বাইতে কোকিল ডাকে গো, ট্রহ্নব মন ভূঙগাতে ॥ 


২ পাঁচ (মেটে পরে ন্যাহা দেবার গোবর-জল/ছোয়াচ) ৩ভাশুর, ৪ রক 


৮ | 


১৯ 


৩২ | 


৩৪ | 


৩৭ 


৩৮ | 


৪১ । 


১ ঢুকলো, 


অন্পর্ব ৩৪৫ 


ওবে ওবে কালে। হোকবা তৃই তে পিবিত বাঢালি | 
স্ববগেব টাদ হাতে দিয়ে গো পথে ব্সাই কাদালি ॥ 

আধাব ঘবেব কালে। শাড়ী জোসন। বাহতে পইবো ন | 
হামদেণ টন্স বাজার পুণে গে। চোব বলে কেউ মাইবে। না ॥ 
লো! ওলে। কানে | ুকবী তোব থবে চোব সামাহল১। 
চোবেব মীথায বাক। (এ থাগে। শিদ কেটে চোব পালাইল ॥ 
তিনটি টন জলকে যাণ গে। কেন টুম্রট। ভালে। গে।। 
মৃতবেব টুন্থ চণবদ বা জলে অখিঞাবে লো॥ 

জল গজল যে কব টন্ত জসে ভাব কে তাছে। 

অহনেতে ভাঁদিবে দেখ ভলে হুশুপ খব নে ॥ 

সঙপ ধবে ঘব্, কবেহ শারকেন ছেলেব অভাব কি। 
ভালে। কবে সাথ। কাটিবে শে কাশব সুখ২ আন্তেছি ॥ 
| জড। পানেবাখলি জাভ।জ কাঢা স্পাৰা। 

আজকাব মন খ1ও প্রাণশ 5 তে এলাচাদ্ু5 ভুল্যেছি ॥ 
হ|মদেব স্ব এপটি ছাভল ৩ কৃহণওত তলে বউ €খেলে নাই । 
কেৌন্‌ সঙীনে খুলা দিল লো, বুপীৰ চিনহত গেল নাউ ॥ 
চল ঢটু্ত চল খেলতে যন বূণিমুড।ব বট তল | 

ফিবধাব নমষ দ্েখাভাদধব লে।, পপা*পাতে জল তোলা ॥ 
ডপব পাধ ভারে গেল নাখে। বধ বে ঢেউ উট 

বাবাও পাবাও গাখের মল হে জড।| পদ্ম যাষ ভাস্তে ॥ 
ওরে ওবে বাড বাগ।ল ৫১।৭ বাহে আগ্চন আছে। 
আমাব কাতে « কা কল্কা বে তামুব খাবান ঘন আছে ॥ 
বেল। উঠে খাত বিটি পুখবাী আলে ববে। 

এমনি আলে। কববে টুন এ খেল কদম ওঙলে । 

শিকড বাকঙ কত খাপে।, ক খালে চিন্ব জল। 

হে ৬গবান এই কবালে হে কত যাপ বামেখব ॥ 

কদম গাছে উঠলে টুস্থ কাচ কদম ভাগিও না। 

পাকলে কদম সবাই খাবে, কাঁখেও বাকন করবোনা ॥ 


২ সিছুব। ৩ ছেল, ৪ কুল, € চি, 


৪৫ | 


৩৬। 


৪৭ | 


৪৮ । 


৪৯ | 


৫১। 





সীমান্তবাঙ লাব লোকষান 


টুক্ছব মাগো! টুঙ্নব মাগো কি তবকারী বাধ্যেছ। 

এ সতীনেব বাডীব বাইগন বড বাখেব গুগলী ॥ 

ওবে ওবে কলমী লতা জল বিনে কি ডগ মেলে । 
চিবদিনেব ভালোবাসা আজ কেনে জবাব দিলে ॥ 

সডপ ধাবে ঘব কবেছি তায বেখেছি ঝবকা। 
আসবে-যাবে তামুক খাবে বোহিশী গাঁষেব ছোকবাবা ॥ 
আচিবেব ধান পাচিবেব ধান যে ধান খায হাসে লো। 
হাস বাগালে হাস ফিবায ন। কিয়। ফুলের বাসে লো ॥ 
ওবে ওবে কাঁনো ছোব ব। তে'ব স”গে কি হাট যাব। 
পাঁডাব লোকে জিগাস কবলে কি বলে জবাব দিব ॥ 
ওলে| ছি ওলে। ছড়ি ভোব গীতেব নাহ আগাগোডা। 
আন লো ছড়ি কাগজ কলম লো লিখে দিব সাত জোড। | 
কাল্ল।১ কাটলদ চাক। চাক। হাতেব তিত। গেল না। 
কাল্প। ফুলকে দেখা পালে লে। ধববে। জটে২ ছাডবো না ॥ 
টুন্বব আমাব জব হয়েছে পড়্যে আছে একপাশে । 

লডে নী চডে না! টুস্থ লীলব্বণ ধুয1 উঠে ॥ 


আযন। দিতে পাষন। দিপা তবু আযনা পেলাম ন1। 
সখেব আয়না সখেব চিরুণ মুখ দেখিতে পেলাম না॥ 
কক ডাকে কোকিল ডাকে আব ভাকে ঘুঘু সে। 
দি*। ভাবা! জে(ড। পায়ব। খুবিছে পাশে পাশে। 
কোধেব গ্ডুব তিতিব মযুব ভীড কবে এসে এসে 
বাব বাঙ্গায জোড| মানিক ঝবণায জল খাতে বসে। 
প্রেম শিকাবা আট। বসে বাকদ গুলি তায ধাসে 
শববিধা হবিণীব মত জব জব হয শেষে । 
জুলুস দিয়।৩ *যন। টিয়। বাধারফ্জেব নাম ঘোষে । 
টুন্থব গানে বিষ ভণে লেগেছে প্রণয় ফাসে 
(সাধে মধুব মিলনেব আশে 
সে তো শুকসাবী ভালে বসে। ঘোষা )$ 


১ করলা, ২ জটায়, চুল ৩ জৌলুসযুক্ত ৪ এ ধরণের ভনিতাধুক্ত টুহ্বর গান লাধারণতঃ 


বাতিক্রম। 


৫২ | 


৫ ৩। 


৯০ | 


৯ | 


| 


অন্রপর্ব ৩৪৭ 


লাল পাখাট ধবে দে আমাঘ-_ 

আমি আছি গো পাখি আশায়-_ | 
থাকে গে। পিবলে পাখি কথা বলে ইশাবায়, 
বলগোঁ সখী এমন পাখি গডেছে কোন্‌ বিধাতায়। 
অপবূপ মীধুখী পাখী আমার নযনে দ্রেখায়_- 


(তবু ) মন-ভব। দেষ শা পবা! আসলে গেলে উডে যাষ। 


কোন ব।সাতে থাকে পাখি বলগো পাখি 

কি ব। খাঘ__ 
বিপু, ৬ণে পিন কনে যদি হাজান টাক। চায়। 
টরন্ত বলি ভোমায-_ 
বেম্ুন করবে পিব গে। বিপাষ । 

“খ। কবে টন্তমণ গো এলে কত সাধনায়, 
অ।জ সকালে ঘাঁচ্ছ চলে ফেলিবে ব্ষিম মায়ায় । 
খে থেক টঙ্থমণি গে ভুলন। মাম। সবায়_ 
বাব মাসে পবে টুন্ত, ফিবে এস প্রনবাষ _ 

( তবে হই বিদাষ ) 
স্থখসাগবেব ট্শ্মনি গো স্তখ পলিলে ভেসে যায় 
টরঙ্গমণিন খেলাব সাণী কাদছে নদ্রীব কিনাবায়। 

! তবে ভই বিদাষ )1১ 


বিবাহ সংগীত ॥ 


(ক) বিবাহের নিমন্ত্রণ-গীতি ॥ 


বি্য। বিষা কবি ভামদেব কবে হবে পিযা গো। 
ববেব মাম। ঘবে না পাহল পান গুয়। গো ॥ 
পাত ভিড ক্ুডা বলি পাত ভুডা নুডা | 

কৈ আসছে ববেব্‌ বাপ ঠাদলা-হডা২ ॥ 

বিয়া বিয়া কবি ভামদেব কবে হবে বিষ! গো । 
কন্ইয়াব মামা।-ঘবে না পাইল পান-গুষা গো ॥ 


১ রচযিত।--৬ মনোমোহন সিহ দেব ২ টেকে মাথা, 


৩৪৮ 


১ সারী, 
গুর করে, 


সীমান্তবাঙলাব লোকযান 


(খ) বিবাহ-প্রারস্ভিক। সংগীত ॥ 

ই ভবেব বাজাবে হ ভবেব খ।জাবে-__ 
বাজাহে বিক্রি বড হছে । 

ও বিক্রি বড হছে। 

কি লিবে লাও আসে, 

বালাহে বাজাব ভাঙ্গে ফাহে। 

সহ* মাব বাখেও ব।জ। স্ুব।২ মাবো বাখও 
আখাতলেবত পরব আমবেক খাণা গো _ 
তুমি গুহা* গাথে বাখিওও | 

সাদ শানুবেব খুল সপ *[লুকেব স্কুল 
বাজাহে ধুঢে অনেক বাতে। 

যাব সঙ্গে ষাব দেখা নাহ বা।লাহে 
দেখ। হবেক আজেব বাতে। 


(গ) গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের গান ॥ 


বনেব গুকল।£ গুকুলে * বুলে 

আজ বড শুভ বেল। কুডন হলুদ চডে। 
উডলি ভমব1 ব্সলি অ।গুডালে । 

পঞ্চফুলেশ মখু খাষে ন। ফিবাল ঘবে ॥ 

ভম্ব। বে ভমবা। ও ব!লে। ভনব।। 

ধাব ঘবে সিওব কাজল তাক ঘবে বিযা ॥ 
মাঘ-ফ্াগুন মাসে ঝল।” বড বহে হে। 

কি মাগাবে হলুদ তেল গাত৯ বড জলে ভে ॥ 


(ঘ) কন্যাকে বেশ ভভূষা করানোর গান ॥ 


কাজল মাখাও বাণীকে আত যতনে। 
চন্দন মাথাও বাণীকে অতি যতনে । 
এমন সাজান সাজাও বাণীকে কিষ্টেব মিলনে । 


২ শুক, ৩ শিশু, ৪ মালা, € এক প্রকাব পাখি, ৬ গুর 
৭ কুণ্ডু ৮ পোদের বাজ » গা 


অন্রপৰ ৩৪ ৯ 


২। সিছ্ববেব টঘ্মঘ বাণীকে সাজ্যেছে । 
কাজলেব টঘ্মঘ্‌ বাজ|কে সাজোজে ॥ 
৩। আমাদের 2য।লে এ বন যুল্েল গাচি। 
সেই দেখে বেপি ছেল।৯ খ জ নিসান॥ 
৪ | আমাছেব ধাপে ম। চিল ভা বেস ॥ 
চিল লয় শবান গষ পিপি াটপে ॥ 
(৩) বিবাহ-কালীন গান ॥ 
১। এত শা লব ভাতে “পাস 
মা জনন অভ!গিশী কেলে আল ৬০ | 
২। বরণের মাকে পলা হণ গানে । 
সাপের বাণা মাসে । শগ শাডাতে ॥ 
৩। চা পাবি পবিও পবা ভান চাদণুগে বোদ লাগে। 
জান শর ভাত 
শ|শাণ লোকে বালিশ হত হা, আসে। 
আগ্রক পঞ্ষব ব্সাহব লাছেও 
আব সে লক্বব পুঝাঁভপ ফুটকিবি শে ॥ 


৪ | এড কপেব মালী গলে গাখোে লিব। 
বমসীতাব মিলশ কবে যমুনাঘ ভাসাব ॥ 
৫ | ব।ণীব ববণ পাক। মামেৰ পাবা। 


তার ভিতবে মধু আছে ভিনব-গুপ্ূবা 
দ্রবে যে বাজিতে নানা খযেব পাজনা। 
তাড শুনে যোদেখ পাণা ডপ-ডবাছে ॥ 
ডব না কর বাণী ভয ন। কব- 
ও বাণী ভযষ শ।কল। 
৬। বাশ লধ বশুবী লয তপল গ।ছেব ধ্বজা 
বিশি ধুকে বাছে বাশী বলে বাধা বাধ। ॥ 
শাওড। গ।হে সততার খেভ তুঘাম €ড সাজে । 
বিনি যুকে বাজে বাশী বলে বাধা বাধ। ॥ 
বাজ। একব।ব বাজ।ও বাশী আমব| কাঁনে শুনি । 


১ জারজ! €(আদবার্থে) ২ ডাকে (কাম্নীর মতো শব) ৩ সদর দরক্াব রাস্তা 


সীমান্তবাঙলাব লো কযান 


দিন ছুপহব বেলা বাজ। হে তুমি ধবা দিলে বেনে 
আগিনায় আল্পনা দেখে বাণাব হাতে । 

বাণীব হাতে সকশাখ। বাজ্াব হাতে থাল।। 

কি খেল না খেলছ বাজা তুমাব বাগিচা আল।১ ॥ 
থুট1 বুডা২ মাঠে মাঠে সে ববহ ভালো।। 

শ্বশুব ঘবে কাজ কবে সে।নাব অঙ্গ কালে। ॥ 
কেনে বাজা তোর এত বাটিি। 

নিশখ বাতে হবেক গল।গলি | 


(চ) বিবাহের সময় তিরস্কার সংগীত ॥ 


ধান শ্স্টিব পাব। বাজ বাডিল। 

এত দ্রিনে বাজাব বাপাধ চেতন কসিল | 

তে।কে যে লে। দ্বেখেহিিল সাত ভীষ্বে ব ভন_ | 
সাত নাষেব স।৩ জবা শো। বোর “তা মাখা বাটি ॥ 
তোকে মে হে দেখেহিলি শুয়ব বাগাপা। 

শুঘব তুষব ছাড্যে পথ। বব সাজে আল । 

তোকে বে লো পেখেহিলি ছাগল বাগালা। 
ছাগল ঢাগল ছ।ড্যে বেপি নভয়া সাজে আলি । 
কুলি কুলি আলি “বণি কুলিবব জাখাত। | 

কুলু ঘবেন খভল খাঁয়ে বেশি 

মোটাহ বাহিবালি। 

হাসলী ঘি পালি নাহত বধলিস্‌ শাহ বেনে। 
০তোব বাপ পদ্দাবেব সঙ্গে চক্তি কবে নাহ “কনে । 
বাল। হতে। নাত কেনে । 

(হ) বিদায় সংগীত ॥ 

সাজ সাজ বলি বাজাহে 

তুমি কত ন| সাজিহ । 

দশ কুট্রমেব চবণ খবে তুমি 

বিদায় মাগিছ 


১ আলো, ২ ঘুটে কুড়ানো । 
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অন্কপর্ব ৩৫৬ 


বাজাব হাতে ফুলে সাজি বাজা হে ।-__ 
সে ফুল হইল বাসি। 

তোমায বিদাঘ দিয়ে আসি | 

বাজী যা্ডেন বনে বনে শাল পিধাতুলব বনে 
মাষেব ঢুলাঁলী বেটা বাঙাভে__ 

তুমি চলবে নুষে শুষে । 

তুমি তযাঁছ বা দ্রে« বুলি 

মনে তি কববে নাঁজ| গানের পাপের দেব | 
মাঘবাপেব দেশ বাভ| িড়ুই ভ।পে। লঘ 
শ্বশুবেব দেশ বাঁজ| দুল দেশ । 

পরুববে না যাই ও পশ্িমে ন| বাহ 

না যাইও মাল"গা দেশ । 

জাঁলংগ। “দশে বাজ। ডাভিনী ঘুগিনী ”গা। 
কোন ডাতিন বাখিবে ভুলাষে 


তা শুক্তাঁলী লেক্-সহঞীত্ত 
বৈশাখ ও জ্যঙ্গ মাসেব গান £- স্ব £ বাডবিব | 


বুব বুকলাং পাঁবমকেদ1 গেলপাব বুকলা” পাবমকেদ। 
উকুব মাইবি চে এম চিকালেৎ 
হডম্‌ মাইবি জালি গেতাম কডামতাই নালি গেতাম 
বাংঘানদ্ বুক পদামবে সববন্খ। 
দাঃ লেকা লাং সকচকেনা । 
আষাঢ ও শ্রাবণ মাসেব গান 2 স্ব 2 বাড-হেডতেখ 


ইযাদ টাদম্‌ সিবজ। কিদাঞ আবসিলেক1 বাবসিংলেকা 
ন্নাঃ দ্বকদম গিতি আদিঞা। 

হয়দ দাবাষ তালায় হালাষ উঞ্বেন জুবি থেক বেনচং 
ইঞএগাঃ সিতী পে কানদ 
নুনাঃ দুক্দ অকাবিঞ দহযা। 


৩৫২ 


৩। 


৪ । 


৬। 


দ 


সীমাস্তবাওল।ব লোকষান 
আশ্বিন মাসেব গান £ স্ব £ বাড়্দাসাঘ। 


হাষনে গুধিচ জাদেনে গুকহ হনতইঞ বহযস্লঙ 
গুকত বূযা5এ বেনতি লেখ গুকহ দিশনইঞ দীডালেছ। 
গুরুহ ধিএ*ব্দিত কত চেহদ হযামঃ হ 
গুকভ [িবধে* বেদ গুকহ চেতদ 07 2হ 
গুহ পি“অদ্রেপ “কত ভখমে |এন্ুব্ভ 
গুঞ্হ ধিশ*বেণভ ডটহ অ।বণমে কাছল্দ। 


কাঁত্তিক অগ্রহাযণের গান 2 স্ব £ বাডসহবাষ। 


পাঞ্ধেৎবু ৮ চেদানত্দে পাপনতে তেনাৎ ছুড়ুপ আন 
চেঁদ।2 দাঠবি মেহদাঃ জধং কাম্‌ 

দিশাব্দোঞ গত গড। দিশাবেদধাঞ্কাডা 

সাদম্‌চেঙান খলেব ভিবিএ দপিশায়ে কান।। 


মাঘ কাল্ওনেখ গান £- স্ব £ বাড বাপল।। 


আম্নাক পা আম্‌ খাহাঞবেবেদ 
অবযত্ধ এল্তে বাহাঞবেবেদ্‌ 
বাহু হচভ।ক বা” চং দরহবে 
বাহ। বেবেদ দবে আলম বাগ। 
যে কোন পর্ব-পাবনেব গান £ স্ব ২ বাড়-পাত।। 


নাহ।* খুগ্বেন অলঃকড। 

মচতেপ বড| কাথ। সিবিলগে 

বঢায় সাৰণগে সি তত বাণ অঃ 

এন্বেহ দহ ঘখান বাস্চিষ দরতনে। 

নৃত্যবত যুবক এুপতীদেখ সন্দিলিত গান £ স্বর £ বাডবলীাগডে 
হাডাৎ হাডাৎ নিম হাডাৎ 

হাঁডাৎ্ হাড় হিতম্‌ ভাড।ছ। 

নিম হাডাৎ সহায।। 

হিবম্‌ ভাড।২ বাহ সাহায়। 
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শুদ্দিপত্র 
জওতালী ০লাকসংগীত 


অন্ধ 

কডামত ওয়া 
বাংখানদ 
পাবমবে 
সকচকেম। 

হঞওদ 

িবজাও 

গিডি 

অকাবেচৎ 

ছাঁতি থডেঘঃ কানদ 
মাদেবে 

বেনাও 

দশম হইএও 
দিশমবেদহ 
মাকান 

জবঃক1ন 

দিশায়ে দাঞ কাডাগভ। 
মামমাক 
অকয়নাং হয় ল্‌তে 
ডাক 

দহয়ে 

সিবিলগে 

বাডে জঃ 

এনবেহই দহ জঘান্‌ 
সাহা ঃআ। 
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